প্রথম প্রকাশ 
৩০ শ্রাবণ, ১৩৬৭ 


প্রকাশক 
অধ্যাপক প্রভাত প্রসূন মোদক এম, এ, এল. এল, বি. 
সহ-সভাপাতি, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ হীনিস্টিটিউট- অফ রিসার্চ আযাশ্ড কালচার 


৬৭; ৭৪ শরৎ বোস রোড, কলকাতা-২& 


প্রয়াত ভারতরত্র সত্যাঁজৎ রায় মহোদয়ের উপদেশানুসারে 
প্রচ্ছদপট এ'কেছেন রনেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরখ 


মুদ্রণ 
বি. বি, প্রিশ্টা্স 

দিলীপকুমার পান 

২০এ, রাধানাথ বোস লেন, কলকাতা -৬ 


গ্রন্হনকারী 
শ্রীগুরহ বাইশ্ডিং ওয়ার্কস 
৭২/৩, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা -৯ 


প্রাপ্তিস্থান 
চক্রুবতপ, চ্যাটাজশ এস্ড কোং 'ল্ঃ 


১৬, কলেজ স্কোম্নার, কলকাতা-৭৩ 
মহেশ লাইব্রেরী 
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ 


চিত্ররাঞজ্ি পরিচয় 


ক্রমিক সংখ্য। নির্দেশ পৃষ্ঠা 

১ কলকাতায় শোভাবাজারে মহারাজ! নবকঞ্ণ দেব বাহারের ২৬-২৭ 
দেওয়ানখানার (কাছাবী বাড়ী) তগ্নাবশেষ (আনু ১৭৭৭ গ্রীঃ)। 

২ কলকাতায় চোরবাগানে রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিক বাহাদুরের €৩-৫৫ 


ভরিকৃ-করিস্থিয়ান, আদলে তৈরী সুরমা মার্বেল প্যালেস্‌ 

( ১৮৩৫-৪১ শ্রী: )। 

৩ আলিপুরে বহু-বিতকিত চরিজ্রের ইংরাজ গভর্ণর ওয়ারেন ১৫ 
হে্িংস € ১৭৭২-৮৫ খ্রীঃ )-এর কলকাতার উপকঠে নিভৃত 

বান্ভবন (১৭৭৫ গ্রী:)। বর্তমানে “ইনস্টিটিউট অফ. এডুকেশন, 

ফবরু উইমেন৬-এর আবাসস্থল । “বেলতেডিয়ার' (১৭৭২-৭৫ 

গ্রীঃ) তার নিজেম্ব সরকারী বাসভবন । বিক্রী কবে দেন 

মেজর টলীকে ১৭৮০ তীঃ। 


৪ ষহারাজ! স্যার প্রচ্যোৎকুমার ঠাকুর বাহাছুর, পাথুরিক়াঘাটা, ৬০ 
কলকাত। ( ১৮*৩-১৯৪২ খ্রীঃ )। 

£ অহারাজা স্যার যতীন্্রমোহন ঠাকুর বাহাছুর, পাথুরিয়াঘাটা, ৫৮ 
কলকাতা ( ১৮৩১-১৯০৮ শ্রীঃ ) 

৬ কলকাতায় ডালহোসী স্কোয়ারে গোদুজ সহ অই্টরকোণ অবয়ব ১৪২ 


বেঙ্গল কাউন্দিল চেম্বার বিল্ডিংস্‌ ( ১৮৮৩-৮৪ শ্রী: ), লামনে 

অধুনালুগ্ধ 'অদন্ধকৃপ হত্যা” স্মারক, পাশে “রাইটার্স বিল্ভিংস্, 

€ ১৭৮৫-১৮৮২ শ্রীঃ ), পূর্বতন ইংরাঙ্গ অসামরিক কর্মচাী- 

দের (রাইটাস্‌) ছোস্টেল। 

৭ কলকাতায় পাথুরিক্াধাটার টেগোর ক্যাসলস্‌ স্ট্র টে মহারাজা ৪৯ 
ফতীন্দ্রমোহনের তরী “প্রাসাদ (১৮৮৪ শ্রীঃ )। 

৮ কলকাতার পাথুরিক়াখাটায় মহারাজ! ঘতীন্রমোহনের তৈরী ৫৪০৬১ 
দ্বশ শতকের গথীক্‌-স্থাপত্য শৈলীর অনুকরণে “টেগোর 

ক্যানল্‌; ( ১৮৮২ গ্রীঃ )। 

» যহারাজাধিরাছদ বাছাছুর বিজন্নটার্& মহতব, বর্ধমান ১২৯৩০ 
(১৮৮১-১৯৪১ ভ্ীঃ)। 
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১, 


রাজা রাজেন্দ্রলাল মিজ্ঞ, কলকাতা ( ১৮২২-০১ শ্ীঃ )। 
নবাব আবছুল পতিফ থান বাহাদুর, কলকাতা (€ ১৮২৮" 
১৮৯৩ গ্রাঃ )। 

নবাব সৈয়দ আমীর আলি খান, মেহুদীবাগান, কলকাত। 
(১৮১০-৭৯ শ্রী )। 

মহারাজ] হুর্গাচরণ লাভা, ঠন্ঠনিয়া, কলকাতা € ১৮২২- 
১৯০৪ শ্রী; )। 

রাজা রুঞ্দাস লাহা, ঠন্ঠনিয়া, কলকাতা ( ১৮৪৭- 
১৯২৪ গ্রীঃ )। 

রাজ! হৃধীকেশ লাহা, ঠন্ঠনিয়া, কলকাতা, (১৮৫২- 
১৯৩৫ খ্রীঃ )। 

রাজা ছ্িগন্ষর অিব্র, ঝামাপুকুর, 
১৮৭৯ ত্ীঃ )। 

কলকাতায় ঝামাপুকুরে রাজ! দ্বিগম্থর মিত্রের রাজবাড়ীতে 
সুসজ্জিত “ডুইংরুম” | 
হুগলী জেলার 
(১৮** শীঃ)। 
হাওড়ায় আন্দুলের বাজপ্রাসাদ__সম্মুখে ভোরিক্‌ স্কাপতোর 
অনুকরণে তৈরী দশ পর্চাশ ফুট উচ্চ স্তম্ভ । সাবা বাংলায় 
কেবল এই প্রাসাদেই ( ১৮৩*-৩৭ শ্ীঃ) আছে। 

হাওয়ায় শিবপুরে বাজা রাসব্রক্ম রায়চৌধুরী তৈরী রাজ- 
বাড়ী ( আনঃ ১৬৮৪ ঘ্বীঃ )। 

নবাব শ্যার কুন্র সৈয়দ হালান্‌ আলি মির্জা, মুশিদাবাদ, 
( ১৮৪৬-১৯০৬ খ্রীঃ )। 


শ্রীরামপুরে গোম্বামীদের রাজবাড়ী 


নবাব আসিফ. কুন্রু সৈয়দ ওয়াসিফ, আলি যির্জা, মুশিদাবাদ, 
(১৮৭৫-১৯৪৪ থঃ )। 

মহাব্াজ! মণীন্দ্রন্দ্র নন্দী কাশিমবাজার, মুশিদাবাদ ( ১৮৬০- 
১৯০৯ খ্রীঃ )। 

মহারাজা! রপজিৎ সিংহ বাহাছুর, নলীপুর, মুশিদাবাদ, 
( ১৮৬৫-১৯১৮ শ্রীঃ )। 
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মুশিদাবাছদে 'খোপবাগে নবাৰ সিরাজ-উদ্দৌলা ও তার 
বেগম লুৎফ উন্নেসার কবর € ১৭৫৭ খ্রীঃ )। 


মুশিদাবাছছদে খোসবাগে নবাব আলিবঙীর কবর 
€ ১৭৫৩ খ্রীঃ )। 
বাংলায় নবাব জমানার এঁতিহ্বাহী স্থাপত্য--নবাব সৈয়দ 


মুবারক আলির সময়ে তৈরী স্ৃবিশাল হাজার হুয়ারী প্রাসাদ, 
মুশিদাবাদ ( ১৮২৯-৩৭ খ্রীঃ )। ( এখন সব্ুকারী লাইব্রেরী ) 
নবাব ফেবাছুন্‌ জাহ-এর তৈরী ৬৮০ ফুট লম্বা বাংলার 
সবচেয়ে বড় ইমামবাড়া, মুশিদাবাদ, ( ১৮৪৭ শ্রীঃ )। 
মৃশ্দাবার্দে বড়নগরে বানী ভবানীর প্রতিষিত “ভবানী 
স্বর” শিব মান্দর ( ১৭৫৩ গ্রীঃ )। 

কষ্ণনগরে গঙ্গাবাসে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষিত হুরিহর 
শিব মন্দির_-“অষ্টকোণ” মন্দির স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন 
( আশ্ুঃ ১৭৭৪-৭৭ গ্রীঃ )। 

হুগলীতে বাশবেড়িয়ায় রাজা নৃপিংহ দেবরায়ের কীতি-_- 
বিখ্যাত হুংশেশ্বরী মন্দির ( ১৭৯৯-১৮১৪ খ্রীঃ )। 

বাকুড়ায় বিষুণপুরে মল্পরাজা বীর হাম্বীরের প্রতিষ্ঠিত বাংলার 
মন্দির স্থাপত্যের শৈলী “ছু"চাল।” ও “চারচালা, ছাড়া 
মন্দির-শীর্ষে চারটি ঢালু চাল (মিশরের পিরামিড, আকুতিতে), 
এক অদ্বিতীয্» নিদর্শন-_-রাসমঞ্চ ( আহঃ ১৬০*-১* আঃ )। 
বাকুড়ায় বিষুপুরে মল্রাজ প্রথম বঘুনাথ সিংহ প্রতিষ্িত 
সথবিখ্যাত শ্ামরায়ের ( পঞ্চরত্ব ) মন্দির ( ১৬৪৩ শ্ীঃ )। 
কোচবিহারে “ভূপ” রাজবংশের মহারাজ হরেন্ত্রনারায়ণ 
প্রতিঠিত (১৮২৮ শ্রীঃ) এবং পরে মহারাজা নৃপেন্্রনারায়ণের 
সময়ে ( ১৮৭৪ খ্রীঃ) সংযোজিত বিশাল রাজপ্রাসাদ । 
মহারাজ। গিরিজানাথ রায় (১৮৬২-১৯১৯ আঃ), দিনাজপুর । 
হিস্‌ হাইনেস্‌ কোলোন্যাল্‌ মহারাজা শ্যার নুপেজ্জনাবাকণ 
ভূপ, কোচবিহার ( ১৮৬৩-১৯১১ শী; )। 

হুগলীর উত্তরপাড়ার বাংলার প্রাচীন গ্রস্থাগার “জয়কষ। 
লাইব্রেরী” (১৮৫৯ শ্রী; )। 


১৪ 


১৬৪ 


১৬৩ 


১৬৩ 


১৭১৩ 


১৭৭-২২৭ 


৮৭ 


১২২ 


১২২৯.২৩ 


১৭ 


ই ৮৪৪ ৬ 


১৩ 


১০৮ 


৪১ 


৪২ 


৪৩ 


৪5৪ 


5৬ 


5৭ 


৪৮ 


৪৪ 


রাজা কমলারঞ্রন রায় (জন্ম ১৯০৬ শ্রীঃ), কাশিমবাজার, 
বাংলার অভিজাত রাজরাজড়াদদের শেষ প্রতিনিধি । 
রাজসাহীতে দ্বিঘাপতিয়ার রাজ প্রনক্নাথের তৈরী রাজবাড়ী 
€( ১৮৫৪ খ্রীঃ )। 

মহারাজ! হুর্যকাস্ত আচার্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ 
(১৮৫১-১৯০৮ শীঃ )। 

রাজা জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, মরমননিংহ 
€( ১৮৬৪-১৯৩৮ খ্রীঃ )। 

মহারাজা মন্দধনাথ বায্বচৌধুরী, সম্তোষ, ময়মনসিংহ (১৮৮০ - 
১৯৩৯ ) খ্রীঃ | 

রাজ] যোগেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, বামগোপালপুর, ময়মন- 
সিংহ ( ১৮৫৮-১৯১৫ গ্রীঃ )। 

রাজ রুষেন্দু রায়ের তৈরী রাজসাহীতে বলিহারের রাজবাড়ী । 
রাজসাহীতে বলিহার রাজপরিবারের ঠাকুরবাড়ী । 

নবাব স্যার খাজ1 আবছুল গশি মিস বাহাছুবর, ঢাকা 
€ ১৮১৩-৯৮৬ শ্বীঃ )। 

নবাব শ্যার খাজা সলিম উল্লাহ বাহাছুর, ঢাক (:৮৭২- 
১৯১৬ গ্রীঃ )। 

নবাব শ্যার খাজা আহ্‌সান্‌ উল্লাহ বাহাছুর, ঢাক (১৮৪ ৬- 
১৪০১ গ্রীঃ )। 

ঢাকার নবাবদের প্যালেস্‌ “আহসান্‌ মঞ্জিল € ১৮৭২ শ্রী )। 
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কলকাতায় শোভাবাজারে মহারাজ। নবকৃষফের দেওয়খনখানা 
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কলকাতায় রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের মাবেল প্যালেস 
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কলকাতায় আলিপুরে ওয়ারেন্‌ হেস্টিংসের বাসবভন 
চিত্র মংখ্যা--৩ পৃংস৮১৬ 





মহারাজ! স্যার যতীক্মোহন ঠাকুর 
চিত্র সংখ) ৫ পৃঃ--&৮ 





মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর 
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কলকাতায় পাথুরিয়াথাটায় টেগোর 
সংখ্যা-৭ পঢালেস্‌ পৃ--৫৯ 
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চিত্র সংখ্যা--৬ পৃঃ-১৪২ ক্যাসল্‌ 
চিত্র সংখ)--৮ পৃঃ--৫৯ 





রাজ। কৃষ্ণদাস লাহ। 
সংখ্যা-১৪ কলকাতা পৃ$-৭১-৭২ 





মহারাজ! দুর্গাচরণ লাহা 
সংখ্যা--১৩ কলকাতা পৃঃ--৭০-৭১ 





রাজ। দিগন্থর মিত্র 
সংখ্য1--১৬ কলকাতা পৃঃ--৬৭, ৬৮ 





রাজ। হষীকেশ লাহ' 


সংখ্য--১৬ কলকাতা পৃঃ৭২ 
রাজ। দিপন্থর মিজের প্রাসাদের ড্রইংরুম 


সংখ্যা--১৭ কলকাতা পৃঃ_-৬৯ 





শ্লীরামপুরে গোস্বামীদের রাজবাড়ী 
চিত্র সংখ্যা--১৮ পৃঃ--৯৮-৯৯ 
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হাওড়ায্ম আন্দ্রলের রায়দের রাজপ্রাসাদ 
চিত্র সংখ্যা--১৯ পৃ১-৮২ 





হাওড়ায় শিবপুরে রায়চৌধুরীদের রাজবাড়ী 
চিত্র সংখ্যা--২০ পৃই_-৭৭-৭৯ 





নবাব সৈয়দ হাসান আলি মির্জা নবাব ওয়াসিফ- আলি মির্জ 
সংখ্যা-২১ মুশিদাবাদ পৃঃ__-১৪৯ সংখ্যা-_২২ মুশিদাবাদ পৃঃ--১৫১ 





মহারাজ মনীভ্রচন্্র নন্দী মহারাজ! রণজিং সিংহ 
সংখ্যা_২৩ কাশিমবাজার পৃঃ--১৮৭-৮৯ সংখ্য।--২৪.. নমীপুর পৃঃ-১৯৬-৯৭ 





নবাব সিরাজের ও ভ্তার বেগমের কবর নবাব আলিবদীর কবর 
সংখ্যা_২৫ মুশিদাবাদ পৃঃ১৬৪ সংখ্যা-২৬ মৃশিদাবাদ পৃঃ_-১৬৪ 





সংখ্যা-২৭ হাজার দুয়ারী প্রাসাদ, মৃথিদাবাদ পৃঃ-১৬৩ 
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সংখ্যা_-২৮ ইমাম্বাড়া, মৃশিদাবাদ £--১৬৩ 









মহারাণী ভবনী প্রতিষ্ঠিত ভবনীশ্বর শিব মন্দির 
সংখ্যা-২৯ বড়নগর, মুশিদাবাদ পৃঃ-১৭৭-২২৭ 


মহারাজেন্দ্র কৃফচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির হংসেশ্বরী মন্দির 
সংখ্যা-.-৩০ কষনগর পৃ--২০৫ সংখ্যা--৩১ বাশবেড়িয়া পৃ ৮৭ 





সংখ্যাঁ_৩২ বিঞ্ু্পুরে মল্ল মন্দির-স্থখপত্য- _রাসমঞ্ পৃং-১২২ 





খবর তখর আজ্ঞবখডী শু ১৩-১৪ 
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মহারাজা হৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ 
সংখ্যা--৩৬ কোচবিহার পৃঃ_-২১৩ 





মহারাজ। গিরিজানাথ রায় 
সংখ্যা_-৩৬ দিনাজপুর পৃঃ_-২৮৯-৯০ 





উত্তরপাড়ায় জয়কৃষণ লাইব্রেরী রাজা কমলা রঞ্জন রায় 
সংখ্যা--৩৭ পৃঃ--৯৫ সংখ্যা--৩৮ কাশিমবাজার পৃঃ_-১৯৯ 
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সংখ্যা--৩৯ রাজসাহীতে দিঘাপতিয়। রাজবাড়ী পৃং-_-২৩১ 





মহারাজ] সৃষ্যকান্ত আচার্য চৌধুরী রাজ! জগংকিশোর আচাম্য চৌধুরী 
সংখ্য1--5০ ময়মনসিংহ পৃঃ-২৪২ সংখ্যা_-5১ মুক্তাগাছা পৃঃ_-২৪৫-৪৬ 
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মহারাজা মন্মথনাথ রায়চৌধুরী রাজ যোগেন্্রকিশোর রায়চৌধুরী 


সংখ্যা_-৪২ সন্তোষ পৃ৮-২৪৯-২৫০ . সংখ্যা_৪৩ রাঁমগোপালপুর পৃঃ__২৪৭-৪৮ 
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নবাব স্যার খাজ। আৰহুল গনি মিয়া 
সংখ্য--৪৬ ঢাকা পৃঃ __২৫৮-৫৯ 
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বাব স্যার খাজ। সলিম উল্লাহ 
সংখ্যা-৪৭ " ঢাকা পৃঃ--২৬০ 


বাব স্যার খাজা আহ্সান্‌ উল্লাহ 
সংখ্য।_-৪৮ ঢাক! পৃঃ--২৬০-৬ 


চাকার নবাবদের প্যালেস আহসান্‌ মর 
সংখ্যা--৪৯ পৃঃ__২৫৭-৩৯ 
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পেসজ 

চিত্ররাজি পরিচয় 

প্রয়োজনীয় সংশুদ্ধি ৮০ 
ভূমিক। ০০০ 
লেখকের নিবেদন ০৯ 
মানচিত্রে স্থান নির্দেশ ০ 
মোগলশাহি নবাব নাজিম, খেতাবী রাজরাজড়। ও ইংবাজ কোম্পানী 
পাথুবিয়াঘাটার রায় রাজপরিবার, কলকাতা ০০ 
শোভাবাজাবের দেব বাজপবিবার, কলকাতা - 
বাগবাজাতের সোষ রাজপরিবার, কলকাতা 

ভূকৈলাসের ঘোষাল রাজপরিবার, খিদিবুপুরঃ কলকাতা 

মিজ্ঞ রাজপরিবার, শু ড়া, কলকাতা 

রাজা রামমোহন রায়, কলকাতা 

রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিক বাহাছুরঃ চোরবাগান, কলকাতা 
জোড়ার্সাকোর ঠাকুর বাজপরিৰার, কলকাতা ৮০০ 
পাথুরিস্রাঘাটার ঠাকুর রাজপরিবার, কলকাতা পু 
নবাব সৈয়দ আমীর আলি খান বাহাদুর, মেহেদীবাগান, কলকাতা 
নবাব আবছুল লতিফ খান বাহাছুর, কলকাতা ৮৮, 
রাজ। দক্ষিণারগন মুখোপাধ্যার, কলকাতা | --- 
রাজ! দ্িগন্ধর মিত্র, ঝামাপুকুর, কলকাতা টি 
ঠন্ঠনিয়ার লাহা রাজপরিবার, কলকাতা ৮০* 
কলুটোলার রাজ দেবেন্দ্রনাথ মল্সিকঃ কলকাতা ৮০০ 
লর্ড সত্যেন্্রপ্রসম্ন সিংহ, কলকাতা 

রাজ। রামব্রক্ষ রায়চৌধুরী, শিবপুর, হাওড়া 


আন্দুলের রায় রাজপরিবার, হাওড়া *** 
বাশবেড়িক্সার বায় রাজপরিবার, হুগলী চি 
শেওড়াফুলীর রায় রাজপরিবার, হুগলী ০ 
্লাজা বাষচন্্র সেন, বলাগড়, হুগলী পু 
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উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় রাজপরিবার, হুগলী 
শ্রীরামপুরের গোহ্বামী রাজপরিবার, হুগলী 
মেদিনীপুর ও কল্পেকটি খেতাবী রাজপরিবার 
নাড়াজোলের খান রাজপরিবার, মেদিনীপুর, 
মহছিষাদলের গর্গ রাজপরিবার, মেদিনীপুর 

বাজ! শোভা নিংহ, চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর 
বীরভূমের পাঠান রাজারা (নবাব ) 

হেতমপুরের চক্রবর্তী রাজপরিবার, বীরভূম 
বিষু্পুরের মল্প রাজপরিবার, বাকুড়া 

বর্ধমানের মহতব রাজপরিবার 

বাজ৷ বনবিহারা কাপুর বাহাছুর, বধমান 
বনওয়ারীলাল বাজপব্রিবার, বনওয়ারীবাদ, বর্ধমান 
শিহাভশোলের মালিক রাজপরিবার, বর্ধমান 

রাজা মণিলাল সিংহ বামন বাহাদুর, চাকদীঘি, বর্ধমান 
নবাব আবদুল জব্বরখান বাহাছুর, বর্ধমান 
মুশিদাবাদ ও নবাবশাহি আমল-_নবাবপঞ্জী পরিক্রমা 
জগৎশেঠ রাজপরিবার, মুশিদাবাদ 

মহারাজ। নন্দকুমার, মুশিদাবাদ 

রাজ] উদয়নারায়ণ বায়, বড়নগর, মুশিদাবাদ 
কান্দীর সিংহ রাজপরিবার, মুশিদাবাদ 
কাশিমবাজারের নন্দী বাজ্জপরিবার, মুশিদাবাদ 
লালগোলার রায় রাজপরিবার, মুশির্দাবাদ 

পাটনার দেওয়ান রাজ! রামনারায়ণ 

নসীপুরের সিংহ রাজপরিবার, মুশিদাবাদ 
কাশিমবাজারের রায় রাজপরিবার, মুশিদাবাদ 
কষ্ণনগরেধ রায় রাজপরিবার, নদীক়া 

কোচবিছারের ভূপ রাজবংশ 

তাহিরপুরের রাজপরিবার, বাজসাহী 

ছুবলহাটির রায়চৌধুরী ব্বাজপরিবার, রাজসাহী 
পুঁটিয়ার রায় রাজপরিবার, রাজসাহী 
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নাটোরের রায় বাজপব্রিবার, বাজসাহী 

দ্িঘাপতিয্রার রায় রাজপরিবার, রাজসাহী 

সাতৈলের রাজপরিবার, রাজসাহী 

বলিহারের রায় রাজপরিবার ঃ বাজপাহা 

হসঙ্গেণ দিংহ রাজপরিবার, ময়মনসিংহ রত 
ময়মননিংহের আচার্য চৌধুরী রাজপরিবার ৮ 
রাজা জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ ৮০, 
রাজ যোগেঙ্গকিশোর বায়চৌধুরী, রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ 
মহারাা মন্মথনাথ রায়চৌধুরী, সন্তোষ, ময়মনসিংহ 

নবাব সৈয়দ নওয়াব আলি চৌধুরী, ধনবাভী, ময়মনসিংহ 

বাজধানী ঢাকা (১৬১২-১৯৪৭ শ্রীঃ) 

ঢাকার শেষ নবাব বংশ 

মভাবাজা বাজবলভ সেন বায়-রাইয়, রাজনগর, ঢাকা 

ভাওয়ালের বায় রাজপরিবার, ঢাকা 

ভাগ্যকুলের রায় রাজপরিবার, বিক্রমপুর, ঢাকা 

নাজ। আামাশঙ্কর বায়, তেওতা, ঢাক! 

বাংলার বারোতৃঞা 

ভূষণার রাজা লীতারাম বায়, যশোহর 

নলভাঙার দেবরায় পাজপরিবার, যশোহুর 

চাচড়ার সিংহরায় রাজপরিবার, যশোহর 

দিনাজপুরের বায় রাজপরিবার 

ভিমলাএ সেন রাজপরিবার, রংপুর ৮** 
রায় রাজপরিবার, তাজহাট, রংপুর 

রায়চৌধুরী রাজপরিবার, কাকিনা, রংপুর 

চাকৃম! বার রাজপরিবার, পার্বত্য চট্টগ্রাম 

রাজ! স্থবোধচন্দ্র বনু মল্লিক, কলকাতা ৯০০ 
বাংলার আরে! দশজন নবাব 

মোগল বাদ্‌শ!, নবাব ও ইংরাজ কোম্পানীর চুক্তিপত্র 

বাংলার আড়াইশো বছর পরম্পরীণ ইংরাজ রাজপ্রতিনিধির। *** 
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সময়ের স্বল্পতা ও তারিখের প্রাচুর্ধের ফলে লামান্ত কয়েকটি ভুল স্থধী পাঠকের। 


সংশোধন করে নেবেন। 


এই আশাই করবো--প্রকাশক 


ভূমিকা 


এক যে ছিল রাজা'--যুগ যুগ ধরে রাঁজারাজড়া, নবাব-বাদশাছের কাহিনী লোকে 
আগ্রহের সঙ্গে শুনে এসেছে । সব দেশের ইতিহাস জুড়ে আছে এদের কথার সঙ্গে। 
এদের এখ্বর্ব-বিভব, বিলাস-ব্যসন, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য । এদের 
নিয়ে কত গল্প, উপস্ভাস, নাটক ও কাব্যগ রচিত হয়েছে । তবু রাজা-মহারাজা, নবাব- 
বাদশাদের কাহিনী কখনও পুরান হয়নি । 

ইংরেজ আগলে ভারতে প্রায় ছ'শর ওপর দেশীয় রাজ্য ছিল, কোনট। ছোট, 
কোনটা মাঝারি, কোনটা বা বেশ বড়। এদের অনেকে স্বায়ত্র-শাসনের স্ববিধা 
পেত। স্বাধীনতার পর এদের এলাক] ভারতের সঙ্গে মিশে গেল এবং *বাক্তিগত 
প্রাপা” তুলে দেওয়া হল। তারা ধনী অথচ সাধারণ নাগরিক হয়ে রইলেন । এইসৰ 
করদ নৃপতিদের চমকপ্রদ কাহিনী নিয়ে ইংরেজীতে অনেক জনপ্রিয় গ্রন্থ লেখা হয়েছে। 
কিন্তু বাংলা ভাষাম্ এ ধরণের গ্রন্থ বিরল। কিছু বিবরণ ছড়িয়ে আছে 'বংশ পরিচয় 
“জীবনী কোধ” বা ভারত কোষ” প্রভৃতি গ্রন্থে । 

বনু পুস্তকের রচস্ত্রিতা বিমল চন্দ্র দত্ত মহাশয় “খেতাবী রাজারাজড়া” গ্রন্থটি 
প্রণয়ণ করে বাংল! ভাষার এই অভ্তাবটি বস্থলাংশে পূরণ করলেন। গ্রন্থটির নাম থেকেই 
বোঝা যাঁয় যে, এর নান্নকেরা সাধারণত যুদ্ধ জয় করে রাজা হয়নি। তারা 
দেশের শাসক-শক্তির কাছ থেকে তাদের নৎকর্মের হ্বীকৃতি-স্বূপ “রাজা”, “মহারাজ 
বা 'নবাব' উপাধি পেয়েছিলেন । এদের অনেকেরই উত্তব হগ্লেছিল মুঘল আমলে, 
যেমন বাংলার “বারো ভূইয়া” মুশিদাবাদ ও ঢাকার নবাব বংশ, বীরভূমের মল্পবংশ . 
প্রভৃতি । অন্যদের খ্যাতি প্রতিপত্তি ইংরেজ শাসন" কালে। নিজেদের শিক্ষা-দীক্ষা, 
কর্মকুশলতা, দান-ধ্যান, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা আর জনসেবার কারণে 
এর] সরকারের কাছে এই মহাসশ্মান লাভ করেছেন। যদিও এদের অনেকে ইংবেজ 
নাআজের স্তম্ভ ছিলেন, তবু লোকসেবায় এরা পশ্চাঞ্পদ হননি । স্বাধীনতা সংগ্রাষে 
দান আর অবদানের জন্যে হবোধচন্দ্র মল্লিক জনসাধারণের কাছে রাজোপাধি লাত 
করেন । প্রাতংঘ্মরণীয় রাজা রামমোহন রায় ভারতে নবযুগের পুঝোধা বলে শ্বীরত। 
পর্ডিতপ্রবর রাজা রাজেন্্রপাল ষিব্র আজও লম্মানার্হ । ঠাকুর-পরিবারের বাজোপাধি- 
ধারক কত লজ্জন বঙ্গসংস্কৃতির বিকাশের জন্যে সুখ্যাত। বণিক সম্প্রদ্ায়তৃক রায়, 
ষ্লিক ও লাহা! পরিবার ব্যবসাবা শিঙ্জা ও শিল্প বিস্তারের জন্যে স্মরণীয় । নবাবোপাধি- 


১৭ 


ধারীদের অব্দানও ভূয়সী প্রশংসার যোগ্য ! এই গ্রস্থটিতে এই সব বরণীয়দের কথা 
গ্রন্থকার নতুন করে ম্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি দেখিক্সেছেন লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন 


সিংহ ও তার উত্তরাধিকারীদের কর্মক্ষেত্র ইংলগ্ডের সর্বোচ্চ সংসদের “হাউস অব লর্ভম* 
অবধি বিস্তৃত। অথচ এই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেরই জীবন সামান্ 
চাকুরি ব৷ ব্যবসায় থেকে শুরু হয়েছিল, তারা স্বীয় শ্রম ও প্রতিভাবলে উচ্চলম্মানের 
আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন । 

গ্রন্থটির অপর একটি বৈশিষ্টা এই যে কাহিনী মূল নায়কদের জীবনীতেই সীমাবদ্ধ 
থাকেনি, তাদের উত্তরাধিকারীদের পরিচয় ও কৃতিত্বের কথাও জানান হয়েছে। 
স্প্টত এদের গরিমা এক পুরুষেই শেষ হয়নি, বরং পুকুষান্ুক্রমে চলে এসেছে । 
এই সপ তথ্য খুবই আশাবাঞ্কক যে নতুন পরিবতিত পরিস্থিতিতেও এরা পারদশিতা' 
দেখিষেছেন । এই গ্রন্থ পাঠ করলে বোঝা যায় যে, লেখক বহু পবিশ্রম করে এই 
সব তথা একক্স গ্রথিত করেছেন । তাঁর ভাষাও প্রাগ্ুল ও নিরুচ্ছাপ । অল্প-পর্িসরে 
অনেক সংবাদ উপস্থিত করার ক্ষমতা লেখকের আছে । গ্রন্থটি যেন একটি বিশেষ 
কোধ সংকলন । 

গ্রন্থে সম্গিবিষ্ট চিতগুলিও এক বিশেষ সম্পদ । তাদের মধ্যে অনেক নায়কের 
ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়। অনেকের বিশাল প্রাসাদ ও মন্দিরাদি বাস্তকর্মণ আমাদের 
ৰিম্ময় উৎপাদন করে। এই মুল্যবান তথাসমৃুদ্ধ গ্রস্থটি স্থ্ধী পাঠকবুন্দের কৌতুহল 
চরিতাথ করবে, এই আমার বিশ্বাস । লেখকের সাধু প্রক্নাস অবশ্তই অভিনন্দনীয় । 


ডঃ গ্রভাপ চঙ্য চঙ্ 
£ম. এ. এল. এল. বি-, ভি. ফিল্‌., ডি. লিট. 
ভি. এস্‌. সি. এক এ এস্‌ 


(প্রান কেন্দ্রীয় শিক্ষা, সমাজকল্যাণ ও সংস্কৃতি মন্ত্রী) 


লেখকের নিবেছ্ধন 


কবিগুরু বুবীন্দ্রনাথের প্রসিক্ধ কাব্যগ্রন্থ “কথা ও কাহিনী; । «কথা, অংশ পৌরাশ্িক 
ও এ্রতিহাসিক ঘটন1 অবলম্বনে লিখিত । আলোচা গ্রন্থ বাংলার খেতাবী রাজরাজড়াদের 
“কথ” হলেও, সমকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তথা সামাজিক 
বিবয়বন্তগুলি ইতিহাস-ভিত্তিক | 

সতেরো-উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাস বাই্ুবিপ্রবের ইতিছাস-- টন! বৈচিত্রে 
ভারতের ইতিহাসে সমধিক উজ্জ্বল । আমাদের দেশীয় বাজপ্যবর্গের কার্ধকলাপ ও 
চরিজ্রের মূল্যায়নে বলা হয়েছে-_স্ব সম্প্রদায়ের জনগনের ম্বজাতিপ্রাণ, সহাজভূতি 
ও প্রীতি পাওয়া সত্তবের, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্রবে আমাদের সমাজ নায়কদের 
স্ববিরোধিতা ও নৈতিক চবিজ্রহীনতার সহান্সতান্্, ইংরাজ বশিক কোম্পানী কিভাবে 
তদের বাজনৈ তিক প্রক্রিয়া! হুপরিকল্লিতভাবে সম্পন্ন করেছিলেন । শুধু তাই নয়, তারা 
দেশীপ্ন হিন্দু-মুসলমান প্রভাবশালী জমিদারদের সম্মানস্চক রাজকীক্স 'খেতাবে” ভূবিত 
করে ইংরাজ রাজশক্তির বুনিয়াদ স্বদৃড় করে নিয়েছিলেন । 

আলোচ্য গ্রস্থটিকে রাজরাজড়াদের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-কাছিনী বলার দাবী না 
করলেও, আমার সীমিত প্রচেষ্টায় প্রায় একশো! নবাব ও রাজপরিবারের সাতশো রাজা, 
নবাব, এমন'ক, তাদের বর্তমান বংশধরদের পরিচয় এবং পাঁচ হাজাকেরও বেশী স্বনির্দিষ্ট 
তারিখ দেওয়া হয়েছে-কেবল একটি উদ্দেপ্ট যে, আমাদের উত্তরপুরুষর! তাদের 
মাতৃভূমির সম্পূর্ণ বিস্বত একটি গৌরবময় অধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজের! 
গৌরববোধ করবেন ৷ দেশপ্রেমের চির্সস্তন প্রেরণার উদ্দেস্টে গ্রন্থটি উৎসর্গ । 

প্রথমেই আস্তিক কৃতজ্ঞতা ও সম্রদ্ধ প্রণাম জানাই আমাদের অধ্যক্ষ জঞানতপশ্থী 
ভঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী ষহোদয়কে । বিশিষ্ট এতিহ।সিক, স্থসাহিত্যিক ও সমাজ-সেবী 
শ্রদ্ধেয় ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র মুল্যবান “ভূমিকা, পিখে এবং সাহিত্যপ্রেমী প্রবুদ্ধ বাজ 
কমলারঞ্জন রায় বাহাছুর “পরিচয় পঙ্জ দিয়ে, এই গ্রন্থের মর্ধাদা বুদ্ধি করাম্ব আমি 
এদের কাছে আস্তিক রুতজ্ঞ। সাহিত্য-লেবী শ্রীদীলিপ রায়চৌধুরী, শ্্রীষ্তী অচিতা 
রায়চৌধুরী ও শ্রীগৌরহরি সাহা ব্যতীত, পশ্চিমবঙ্গ মহাকরণ গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক 
সোসাইটি, বঙ্গীর সাহিত্য পরিষদ ও জাতীয় পাঠাগারের কর্মীবুদ্দ এবং আলোচ্য 
“রাজপরিবারের” বংশধরদের উৎসাহ ও অকুঞ্ঠ সহযোগিতার জন্য, কেবল স্বীকৃতি দিয়ে 
এদের খণ পরিশোধ করা ধাবে না । 
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মোগলশাহি নবাব নাজিম, খেতাবী রাজরাজড়া 
ও ইংরাজ কোম্পানী 


খ্ী্টীয় ষোলো --সতেরো শতকে মোগল বাদশা আকবর-_জাহাঙ্গীর--শাহজাহানের 
উদার ও শক্তিশালী শাসন-নীতির অবসানে, 'অদুরদরশণ উরঙ্গজেবের ভ্রাস্ত-নীতি, বাংলার 
প্রভাবশালী শাসনকর্তা, বাজন্য ও জমিদারদের কাছে সমধিক স্বণাম্পদ্ হয়ে ওঠে। 
১৬১৯ শ্রী: বাংলার রাজধানী রাজমহল (আকবর নগর ) থেকে স্থানাস্তরিত হয় 
ঢাকায় এবং প্রায় একশো বছর পরে চলে আমে মুশিদদাবাদে ( ১৭৯৪ শ্রীঃ) আর 
শেষপর্যস্ত কলকাতার স্থিতি হয় ১৭৭৩ শ্রীঃ। ঢাকায় স্থবাদার ইসলাম খান ( ১৬০৮- 
১৩ শ্রীঃ) থেকে শুরু করে শাহজাদা আজিমুস্খানের শাসন-ব্যবস্থায় (১৬৯৭-_-১৭১২ গ্রীঃ) 
পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় মোগল অধিকারের দীঢ় প্রতিষ্ঠার ফলে দেশে সবাঙ্গীন শাস্তি 
বিরাজ করেছিল । 

রাজধানী মুশিদদাবাদ্দের স্থবাদার নবাব নাজিম সব্গুণশালী 'জেন্নাপীর, মুশিদকূলী 
খান (১৭০৩-২৭ শ্রীঃ)। তার আমলে দিল্লীর জবরদন্ত প্রভৃত্বের অবসান হটার, 
(গরঙজেবের মৃত্যুর পর--১৭০৭ খ্রীঃ) নবাব নিজের মনোমত ( মুসলমান উমরাহ 
সমেত ) ফার্পী ভাষাম্ম অভিজ্ঞ অভিজাত বংশীয় কর্মদক্ষ বহু হিন্দু সন্তানকে গুরুত্বপূর্ণ 
পদে বসাতে দ্বিধাবোধ করেননি । বর্ধমান, বিষুপুর, নদীন্লা, যশোহর, তাহিরপুর, 
সুসঙ্গ, কোচবিহার এবং আরও কয়েকটি জমিদারী ছাড়া, নাটোর, দ্িঘাপতিয়া, নলীপুর, 
কাশিমবাজার, মহিষাদল, যুক্তাগাছার জমিদাবরা মুশিপকুলীর সময়ে বিশেষ প্রতিপত্তি 
লাভ করেন। তার আমলে দেশে শাসন-ব্যবস্থা! ও রাজনৈতিক স্থায়ীত্ব ছিল স্থস্থিত | 
যুগান্তর ভূমি-রাজন্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে ১৭২২ খ্রীঃ জম] কামেল তুমারী" 
চালু করেন । সারা বাংলায় তেরোটি চাক্‌লা (বিভাগ ) ও ১৬৬০টি পরগণা আর 
রাজন্ব নিদিষ্ট হয় বাৎপর্িক ১৪১২৮১৮১১৮৬ টাকা । এই টাকার পচানব্বই ভাগ দিতে 
হতো কিঞ্চল্লন পচিশ জন হিন্দু বড় জযিদারদের | 

বাংলার স্থবাদার নবাব শায়েস্তা খানের হুকুমে ইংরাজদের কাশিমবাজারের কুট 
ভেঙে দেওয়া! হয়েছিল ১৬৮৬ শ্রীষ্টাকে। কিন্তু নবাব মুশির্নকুলীর সময়ে ইংরাজ 
বণিকদের সঙ্গে নবাবের কোন সামরিক সংঘর্ষ না ঘটলেও, ১৭১৭ শ্রী: মিঃ হুরম্যানকে 
বার্শাহ ফরুক্ৃশিয়ারের দেওয়া অন্থমতিপত্র (বাধিক তিন হাঙ্গার টাকার দেওয়ার 
বিনিময়ে বাংলায় বিন। শুন্ধে বাশিজ্য ও কলকাতার পার্বতী ৩৮টি গ্রামের হজার! 
নিয়ে বসবাস কর) গ্রা্ন করেন নি। কারণ নবাবের বিচারে ইংরাজর]! কলকাতায় 


১৪ খেতাবী বাজরাজড়া 


একটি শক্ত ঘটি তৈরীর উদ্দেশ্েই এই ইজারায় আগ্রহী । পরে ইংরাজর! নবাবের 
অন্তমৃতি আদায় করে লিয়ে নিজেদের স্বার্থে যতদূর সম্ভব নবাবের লঙ্গে সহযোগিতা! 


করেন। 

নবাব নাঁজম আলিবদট খান নবাব-গদ্দীতে বসন ১৭৪০ গ্রীষ্টা্ধে। তিনি 
একজন বীর যোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ । যুজি-বিশ্বীসী, নিরপেক্ষতা নীতি বজায় রাখার 
উদ্দেশ্যে তিনি হংরাজ বণিকদের সঙ্গে সম্ভবপর সদ্ভাব রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি 
উপপন্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ইংরাজদ্ের ব্যবসা বিনা বাধায় প্রসার লাভ করলেই 
শুফ্ণের টাকায়, তার রাজকোব পূর্ণ হবে । ইধরলাজরাও সবসময় মনে রেখেছিলেন যে, 
নবাবের সঙ্গে সংঘাতের মধ্য দিয়ে তাদের ব্যবসা-বাণিজোর উন্নতি কখনই €ুতে 
পাবে না। নবাব আলিবর্ণী সিরাজ-উদ্‌ দৌলাঁকে সঙক করে বলেছিলেন “বিদেশী 
বাঁণকরা। এক ঝাঁক মৌমাছি, তাঁদের মধু থেকে দেশ বেশ কিছু লাভ করতে পাবে বটে, 
কিজ্ব মৌচাকে টিল মারলে তারা কীমডে শেষ করে ছাডবে ।* 'মালিবদরঁর নিরপেক্ষতার 
আরো প্রমাণ--তার আমলে বেশ কয়েকজন হিন্দু জমিদার ও বিশেষ বিশ্বাভাজন 


ব্কির! দাত্সিত্বশীল পদে বহাগ থাকায়। 

নবাব আলিবর্দীর মৃত্যুর পর স্টার প্রিপ্ন দৌহিত্র শ্বেচ্ছাচারী ছুবিনীত যুবক 
নিরাজ-উদ্দ-দোৌল নবাব-গদীতে আসীন হন ১১ এপ্রিল, ১৭৫৬ শ্রী: । কয়েক দিনের 
ব্যবধানে ২ মে, ১৭৫৬ খ্রীঃ সিরাজ ইংরাজদের কাশিমবাজার কুঠী ধ্বংস করেন । 
তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, ইংরাজ বণিকরা মুশিদাবাদের নবাব-গদ্দীর লড়াইয়ে, তার 
শক্রুপক্ষকে ( ঘমেটি বেগম, শওকত জঙ্গ ও মীরজাফর এবং কয়েকজন দেশীয় বড 
জমিদার (রাজারা) ও রাজকমচাবীদের ) পরোক্ষে উৎসাহিত করেছেন। সঙ্গত 
কারণে ইংরাজদের সঙ্গে কোণ্দিন তার সদভাব ছিল না। তাদের উচিত-মত [শক্ষা 
দিতে ১৫ জুন, ১৭৫৫ খ্রীঃ কলকাতা অবরোধ করে ( অন্ধকৃপ হত্যা ) দাময়িকভাবে 
ইংবাঁজদের উচ্ছেদ করেন। কিন্ত ।সরাজের চুড়াপ্ত আত্মতুষ্টি ও অদূরদশিতার ফলে 
এনং ষড়যন্ত্রের বশী হয়ে। মাতে ১৬৫ দিনের মধ্যে * ফেব্রুয়ারী, ১৭৬৫ গ্রীঃ, কুটিল 
ইতরাজ বণিকদেব ফাদে পা দিয়ে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন। বিশ্বাসঘাতক ও ষডযন্ত্রী-দর 
আশ্বামে নিশ্রিত হয়ে, সামান্ত অভুহাতে রবাট ক্লাইভ ২৩ জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর 
“জাল, যুছ্ছে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের পতন ঘটান 

এবার ইংরাজ বণিক কোম্পানীর ক্রমবিকাশ অগ্থত্ধে আলোচনা কর] যেতে 
পারে । কলকাভাষ পতু'গাঁজ বণিকত্দর বাবসা শুরু হওয়ার প্রা আটাশ বছর পে, 
১৬*৮ খ্রীষ্টান, ইংবাজ বণিকদের ভাবতে ব্মাবিষ্ভাব হয়, যখন ক্যাপ্টেন হুকিন্দ, ইংলগ্ডের 


মোগলশাহি নবাব, রাজরাজড়! ও ইংরাজ কোম্পানী ১৫ 


লম্রাট গ্রথম জেমস্-এর স্থপারিশপত্রে নিয়ে মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দিল্পী-দরবারে 
হাজির হন। বিফল হলেও সাত বছর পরে, স্ডার টমাস্‌ রে! ভারতের কয়েকটি 
স্থানে বাণিজ্য করার হুযোগ-ম্থবিধা আদায় করেন। ১৬৩৯ শ্রী: ইংরাজ চিকিৎমক 
গাবিয়েল ব্রাউটন্‌ সম্রাট শাহজাহান ও পরে বাংলার স্থবাদার শাহজাদ। মহম্মদ হুজার 
(১৬৫০ খ্রীঃ) কাছ থেকে হুগপীতে কুঠী তৈরী ও বাণিজ্যে আরও ম্থযোগের 
অন্গমতি পান । 

১৬৮৭ শ্রী; সম্রাট ওরঙ্গজেবের নির্দেশে ইংরাজদের বাংল! থেকে বিতাড়িত করা 
হয়েছিল । জোব চার্ণক ( দৌত্যে ও ক্ষম! প্রার্থনার পরে ) ১৬৮৭ শ্ীঃ প্রথমে সতানটি 
(বর্তমান শোভাবাজার, বড়বাঞ্জার ও পোস্ত এলাকার ) ও পরে ২৪ আগস্ট, 
১৬৯০ গ্রাঃ কলকাতার ম্বাটিতে পা রাখেন ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্দেশ্টে, যা! পরে ভাবী 
ইংরাজ ভারত সাআাজ্যের বীজ বপন করে । কোম্পানী ১, নভেম্বর, ১৬৯৮ গত; বড়িশার 
সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে বাষিক মাত্র ১৩* টাকায় স্তানাটি, গোবিন্দপুর ও 
কলকাতা-__-তিনটি গ্রামের জমিদারা-রাজন্ব আদায়ের শর্ত খবিদের পর, অন্যান্য 
জমিদারদের মত নিজেদের এলাকায় ছুটি কাছারী ও পুলিস রাখার অছ্ছমতি পাক 
স্থবাদার আঙ্জিম-উস্-শ্বানের । ১৭২৭ হ্রীঃ ছোট দেওয়ানী ও ফোজদারী আদালত 
এবং একটি আপিল আদ্দালত স্থাপিত হয় কলকাতায় । 


ইংরাজ রাজশক্তির প্রসার গ্ররুতপক্ষে আরস্ত হয় পলাশী যুদ্ধের পর। ইংরাছ 
কোম্পানী নিজেদের মনোমত -নবাব মীর্জাকর থেকে শুরু কবে পব নবাবদের 
মুশিদাবাদের গদীতে বসিয়ে, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে স্থুকষ্লিত- 
ভাবে প্রভাব বিস্তার করেন | ১২ আগস্ট, ১৭৫ গ্রীষ্টাব্ধে বাংলা, বিহার ও উড়িস্যার 
দেওয়ানী লাভের পর তারা প্রক্‌ চপক্ষে পূর্বতারতে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হুন। 
রবাট ক্লাইতের 'হৈত্য শাসন-ব্যবস্তায়” নবাব তথ! জমিদারদের ওপর রাজন্ব আদায়ের 
দায়ত দিয়ে, নিজের! দায়িত্বহীন ক্ষমতা লাভ করেন। সেই সময় রাজন্য আদায়ে সর্বময় 
কতা ছিলেন নিট অত্যাচারী দেওয়ান মহম্মদ রেজা থান। ভিনি ১৭৬৯-৭* শ্রী; 
তয়াবহ মক্নস্তর কবলিত মুমূর্ধ বাংলার জমিদার ও প্রঙ্গাদের ওপর অকথ্য অত্যাচারে 
রাজন্ব আদাত্ করে কোম্পানীর কোষাগার পুর্ণ করেন। 


১৭৭২ খ্রীষ্টাবে ওয়ারেন হেস্টিংদ বাংলার গভর্ণর হয়ে ইতরাঁজ কর্মচারী, নবাব 
ও জমিদারদের ছুনখতি বন্ধ করার নামে (নিজেই ছুর্নাতিগ্রস্ত ) কোম্পানীকে সম্পূর্ণ 
রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করার উদ্দেস্তে শাসনকাধ্যের বেশ কিছু সংস্কার করেন ।' 
মশিক্ধাবাদেউ ফৌজদারী বিচারের ভার নবাবদের গুপর আব ফেওয়ানী বিচারের ভার 


১৬ খেতাবী বাঁজরাজড়া 


কোম্পানীর ওপর ছিল। হেষ্টিংস সাছেব দেওয়ানী কার্য্যালয় ও আদালত, এমনকি, 
বাণিজ্যকেন্দ্র, হুগলী থেকে সব প্রধান কাধ্যালয় কলকাতাতেই স্থানাস্তরিত করেন 
১৭৭৪ গ্রী;ঃ | বস্তত ১৭৭৩ গ্রীষ্টাব্ধে 'রেগুলেটিং আাকৃট” অনুযায়ী গভর্ণর জেনারেল-এর 
বাংলা, বিহার ও উড়িয্যার মুখ্য প্রশাসনিক কাধালয় কলকাতাতে আনা হয় । 
লর্ড কর্ণগয়ালিস ১৭৯০ ঘ্ীঃ মুশিদাবাদ থেকে সদর নিজামত আদালতও 
( ফৌজদারী ) কলকাতায় নিয়ে আসেন । “শসালা বন্দোবস্ত” ( ১৭৯১ খ্রীঃ) ও “চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের”? ( ১৭৪৩ খ্রীঃ) সুবাদে বাংলার সব জমিদারদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের 
ব্যবস্থা ও ইংরাজ বণিক-গোীর গ্রভৃত্ব ব1 বাজা-গ্রজার সম্বন্ধ স্থাক্সীরূপ নেয় । 
প্রায় দেড়শো বছর বাংলায় ইংরাজ রাজত্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল সাহিত্য, সংস্কৃতি, 
অর্থনীতি, রাজনীতি__সর্কক্ষেত্রে বাঙালীর যে অন্তরম্ুখিতা ও আত্ম-বিস্বৃতি দেখা 
দিয়েছিল, ইংরাজী ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান--পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ১ এবং বেশ 
কয়েকজন প্রগতিশীল জমিদারদের (রাজা ও নবাব ) অর্থসাহীয্য ও সক্রিয় ভূমিকা 
গ্রহণে, বাংলাম্ম 'নবজাগরণ ও নবচেতনার স্ুষ্টি হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই 
একশো! পঞ্চাশ বছর ধরে যে এক শ্রেণীর মান্ছষ দারুণ প্রতাপের সঙ্গে সমাজে বসবাস ও 
প্রভৃত্ব করে যে ভূমিতিত্তিক এঁতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন, তা আজও সমাজে কাজ করে 
ফিরছে-_-আপাততঃ মানসিক দিক দিয়ে । এখনও “বাবু-কালচার”-_জুড়ি-গাড়ী, ঝাড়- 
বাতি--বৈঠকখানা, চুনট-কর] ধুতি আর গিলে-করা পাঞ্জাবী বা জোবরা-পর] বাবুর সঙ্গে 
ঢাকার জামদানি-পরা বিবিদ্ের আর উদ্দি-পর1 গোলামদের চালচলন নকল কর! নিশ্চনর 
ছাড়তে পার! যায়নি, বিশেষ করে, সামাজিক ও ধর্মী জাক্-জমকে-ভরা অনুষ্ঠানে । 
আজকের তিলোত্তমা কলকাতার সৃষ্টি করেছে 'ত্রক্মরূপী' ইংবাজ বণিকগোঠী তিলে 
তিলে, পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য আহরণ করে। একদিকে আত্মরক্ষার্থে দুর্গ আর 
সরকারী আভিজাত্যের স্মারক বিশাল স্বাপত্য--গভনমেণ্ট হাউস, হাইকোর্ট, রাইটার্স 
বিল্ডিংস, জি, পি. ও*, টাউন-হল, অক্টরোব্রসনী মন্তমেন্ট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিস়াল, 
অপরদিকে এশিয়াটিক সোনাইটি, যাছুঘর, চিড়িয়াখানা, হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয় ও 
যোগাযোগের যথাযথ ব্যবস্থা--প্রভৃতির সুফল তিনশে। বছর ধরে কলকাতাবামীর! ভোগ- 
খল করছেন । এটাও উল্লেখ্য যে, গ্রামবাংলার সাধারণ মান্থষ বিশেষ করে, খেটে খাওয়া 
লোকেদের আথিক উন্নতির দায়িত্ব ইংরাজ সরকার না নিলেও, সব জমিদাররা তাদের 
নৈতিক কর্তব্য পালন করেছেন তাদের নিজন্ এলাকাক্স জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে । 
কলকাতা শহরের আধুনিক বূপায়ণে তাদের অবদান নিশ্চয়ই ম্মবরণীয় | 
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পাথুরিয়াঘাটার রায় রাজপরিবার 
কলকাতা! 


শ্ী্ী্ন আঠার শতকের মাঝামাঝিতেও হুগলী জেলায় ইতিহাস-গ্রসিহ্ধ সপ্গ্রা্ 
( সাতর্গাও ) একটি প্রসিদ্ধ বাণিগ্গ্যকেন্্র হিসাবে গণ্য হত। স্থানীয় প্রভাবশালী 
স্বর্ণবণিক সম্প্রদায়ের ধনবান মহাজন লক্গমীকাস্ত ধরের সঙ্গে হুগলীর ইউরোপীয় 
ব্যবসায়ীদের কাজ-কারবারের লেন-দেন ছিল। লক্মীকান্ত ইংরাজ কুঠিয়ালদের সঙ্গে 
নিজের ব্যবসার প্রসার ও স্থবিধা ভোগের জন্য স্থতাগ্নটিতে ( কলকাতা ) আসেন। 
লক্ষ্মীকাস্ত ধর স্থানীয় লোকেদের কাছে 'নকু ধর” ১ নামে পরিচিত ছিলেন । কলকাতায় 
স্থখবাজার-__পাথুরিয়াঘাটা৷ ও পোস্তা প্রভৃতি এলাকা ছিল লক্ষ্মীকাস্তের কর্মক্ষেত্র । এই 
অঞ্চলে 'লক্ীকান্তের দৌহিত্র মহারাজ। স্থখময় রায়ের প্রাসার্দোৌপম বমতবাডী 
( রাজবাড়ী ), ঠাকুর-বাডী ও স্থখবাজার ( পোস্ত বাজার ) এখনও তীর ম্বৃতি বহন করে। 

নকু ধরের দৌলতে পাথুরিয়াঘাটা রায় রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠা । 

মুশিদদীবাদের মহারাজা জগৎ শেঠ-বংশ ফেমন নবাবদের ও পরে ইংরাজদের প্রয়োজনে 
অর্থের জোগান দিতেন, তেমনই লক্ষমীকান্ত ও তার দৌহিত্র-বংশধরের! ইংরাজ ইস্ট ইত্থিয়া 
কোম্পানীকে তীর্দের ব্যবসার প্রসার ও যুদ্ধ-বিগ্রহে ২ অগ্রিম অর্থ সাহাযা দিয়ে 
ব্যবনাক্ষেত্রে নিজেদের স্থখ-স্থবিধ। আদ্বায় করতেন । এই প্রসঙ্গে শোভাবাঞ্জারের মহারাজা 
শবকৃষ্ণ দেবের উল্লেখ করা যায়। নবকৃষ্ণ তার প্রথম কর্মজীবনে লক্ষ্মীকান্তের "মুন্পী' হিসাবে 
কাজ করেছিলেন । লক্ষ্মীকান্তই নবকৃষ্ণকে গর্ড ক্লাইভের দপ্তরে সুপারিশ করে গিন্সী'র 
কাজ পাইয়ে দেন। টাকা-পয়নার আদান-প্রদানের স্বার্থে লর্ড ক্লাইভ ও ওয়ারেন 
হেস্টিংসের সঙ্গে লক্ষ্মীকান্তের বিশেষ হ্ৃপ্ভতা ছিল। লক্ষ্ীকান্ত ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর 
বেনিয়ান ছিলেন পরে ক্লাইতের দেওয়ান হয়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৭৬২ খ্ত্রী 
কোম্পানীর কাছ থেকে খেলাত পান । এমন কি, তীহক “মহারাজা উপাধি দেওয়ার জন্যও 
ইংরাজ কোম্পানী দিল্লীর দরবারে সুপারিশ করেছিলেন । লকম্ষ্মীকান্ত তাঁর জীবদ্দশায় সার 
প্রাপ্য 'মহারাজা' উপাধি ক্লাইভের আহ্ুকুল্যে দৌহিত্র সুখময় রায়কে পাইয়ে দেন 

১৭৫৭ খ্রীঃ । 
5 নকু ধরের নামে প্রচলিত ছড়া-_ "নন্দ বোসের ছড়ি, উম্িটাদের দাড়ি। 
নকু ধরের কড়ি, মধুর সনের বাড়ি ।" 

২। পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭ ধ্বীঃ) বেশ কয়েক লক্ষ টাক1 ও পরে প্রথম মারাঠ যুদ্ধে (১৭৭৫ বীঃ) 

৮. *নীকে নয় লক্ষ টাক! সাহ্থাধ্য করেছিলেন । 


১৮ খেতাবী রাজরাজড়। 
মহারাজ। হুখময় রায় বাহার 


লক্্ীকাস্ত ধরের কোন পুত্র ছিল ন1। একমাত্র কন্তা পার্বতী দ্বাসী। বিবাহ হয় নদীয়] 
জেলার মহানাদ গ্রামের রঘুনাথ রায় (পাল )-এর সঙ্গে । তাদের ্বনামধন্য পুত্র সথময় 
রায়ের ৩ জন্ম হয় আনঃ আঠার শতকের তৃতীয় দশকে । মহারাজ! নবকৃষ্ণ দেব তার 
সমসামগ্সিক | মহারাজা হখময় রায়, মহারাজ! নবকষ্ণ দেবের মত রাজনৈতিক কৃটবুদ্ধি- 
সম্পন্ন না হলেও ব্যবসা-বুদ্ধতে অধিকতর পরিণত । সম্রাট দ্বিতীত্ব আলমগীর 
( ১৭৫৪-৫৯ গ্রীঃ) তাঁকে মহারাজা? সনম্প ও চার হাজারী মনসবদার পদ এবং ঝালদার 
পালকী উপহার দেন। ধর্মপ্রাণ বৈষ্ণব গু কর্মবীর মহারাজা সুখময়ের সুতানুটি 
( কলকাতা ) গড়ে ওঠা ও সম্দ্ধির মূলে যথে্ অবদান ছিল। 

দানবীর মহারাজ সথখমদ্ধ ও তার মাতা মহারাজমাতা পার্বতী দাপীর যুগ্মদানের 
তালিকায় পাওয়া যায় যে, প্রায় ২৮০ মাইল লম্বা উলুবেড়িয়! থেকে পুত্ী ধাম পর্যন্ত 
রাস্তা কটক রোড দশ পক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরী হয়েছিল। কাঁশীপুর গান ফাউগুী থেকে 
দমদম পর্যন্ত রাস্তা! চওড়া করার জন্য চল্লিশ হাঁজাব টাকাঃ কটক রোডের ওপর কয়েকটি 
সেতু নির্মাণ, পথের ধারে যাত্রী-নিবাস কৃপ ও জলাশয় খননের জন্য আরও কয়েক লক্ষ 
টাক] দান করেছিলেন । বৃন্দাবন ও পুরী ধামে কয়েকটি যাত্রী-নিবাদও তাঁদের অর্থ 
সাহায্যে তৈরী হয়েছিল। 

মহবাজ। স্থখময় রায়ের দানশীলতার খ্যাতির জন্য মহামান্ত পারস্তের শাহ তাকে 
“মহারাজা বাহার” সনন্দ উপহার দরিয়েছিলেন। তিনি তর্দানীস্তন “ব্যাংক অফ বেঙ্গল””এর 
একমাজ্জ ভারতীয় ডিরেক্টর । মুখমফ় বাকের কর্মময় জীবন শেষ হয় ১৯ জানুয়ারী, 
১৮১১ ঘ্রীঃ॥ মহারাজ হখময় বাষের পাঁচ পুত্র রামচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, বৈদ্যানাথ, শিবচন্ু 
ও নরপিংহচন্দ্র। সকলেই “রাজা? উপাধিতে ভূষিত হত্সেছিলেন | 


মহারাজ! সুখময় রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ] রামচন্দ্র রায় তাঁর পিতার জীবদ্দশায় রাজা 
বাহাদুর” ও দু'হাঙ্ারী মনসবদার উপাধি ১৭৫৭ খ্রীঃ মোগল দরবারের একই সনন্দে 
পেক্েছিলেন। পরে ১৮১১ শ্বীঃ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর তাকে হারাল 
বাহাদুর” চার হাজার পদাতিক ও চার হাজার অশ্বান্রোহীর সৈন্ভাধাক্ষ পদের অধিকারী 
করেন ও পিতার মত ঝালদার পাল্কী ব্যবহার করার অঙ্থমতি দেন। তিনিও িভার 


৩। 'নবর্ণবণিক কথা ও কীতি" ২য় খণ্ড । 
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রায় রাজপরিবার ১৯ 


ম্যায় উদার প্ররুতির ও সমাজসেবী ব্যক্তি। ইংবাজ বাজ-গ্রতিনিধি গর্ভ আমহাষ্৮-এন 
(১৮২৩-২৮ শ্রীঃ) সঙ্গে তার বিশেষ পরিচয় ছিল। তার দ্েহাবসান ঘটে ২৪ মে, 
১৮২৫ শ্ীঃ। মহারাজা রামচন্দ্র একমাত্র সম্তান রাজলারায়ণ । তিনি 'রাজা” উপাধি 
পাননি, তবে লোকে তীকে “রাজা” বলেই সম্বোধন করত। অকালে মৃত্যু হয় ২৩ 
এপ্রিল, ১৮৩১ শ্রীঃ। তার দত্তক পুত্র রাজা ব্রজেজ্জনারায়ণ অকালে মার! যান 
নতেম্বর, ১৮৫৮ খ্রীঃ | মহারাজা হ্খময় রায়ের জ্যে্টপুতর মহারাজা রামচন্দ্রের বংশ- 
ধবেরা ৭৯, আপার চিৎপুর রোডে ( ২৮৬, ব্রবীন্দ্র সরণী ) রাজবাড়ীতে বসবাস করেন। 


রাজা। দীনেন্দ্রনারায়ণ রার বাহাদুর 


রাজ। ব্রজেজ্জনাবায়ণের একমাত্র পুজ দীনেন্্রনারায়ণের জন্ম হম ১৮৪৭ শ্রী; । 
তিনি ছিলেন শিষ্টাচার, সৌজন্য ও ভদ্রতার প্রতিমৃতি। পূর্ব-পুরুষদের রাজ-রাজড়ার 
বিলাস-বনুল চালচলনের জন্য অপব্যয় বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জনহিতকর কাজে 
ব্রতী হয়ে যথেষ্ট দ্ানভার বছন করেছিলেন। তারই আহ্কুল্যে পিতামহের নামে “গাজা 
রাজনারায়ণ দ্বীট” ও পিতার নামে বাজ। ব্রজেন্দ্রনারাম্সণ স্ত্রী” বাস্তা ছুটি তৈরী হয়! 
এই বান্তা ছুটি তৈরীর জন্য জমি অধিগ্রহণের মূল্য বাবদ প্রায় ৩২,০** টাকা ধান 
করেছিলেন । ইংবাজ রাজ-প্রতিনিধি বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন ১৮৯৩ গ্রীঃ তাঁকে “কুমার” 
সনন্দ ঘেন। ১৯১১ খ্রীঃ সম্রাট পঞ্চম জর্জ-এর বাজ্যাভিষেকের বর্ষে তিনিএ'লার্টি ফকেট 
অফ-অনার, পান । বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সন্ত € ১৯১৪-১৫ হ্ীঃ), কলকাতা 
করপোরেশনের নির্বাচিত কমিশনার ( ১৮৮২-১৯১৪ শ্ীঃ ), ক্যালকাটা! পোর্ট কমিশনে 
মনোনীত সত্য ( ১৯০৪-৫ গ্রীঃ ), অনারানী ম্যাজিউ্রেটে (১৮৮৬-১৯১৫ শ্ীঃ ), ব্রিটিশ 
ইত্ডিয়ান আলোপিয়েশনের সত্য । ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি বড়লাট লর্ড হাডিজ 
€ পেন্সহাস্টণ) কুমার দীনেজ্্রনারায়ণকে “রাজা” উপাধিতে ভূধিত করেন ১ জানুম্ারী, 
১৯১৪ শ্রী; । তিনি এই রাজকীয় সম্মান বেশী দিন ভোগ করতে পারেননি । মার! যান 
২৬ আগস্ট, ১৯১৫ এ্ীঃ | তার মৃত্যুর প্রায় দশ বছর বাদে কলকাতার নাগরিকরা! তার 
স্বতিরক্ষার্থে কলকাতার টাউন হুলে ২১ মার্চ, ১৯২৫ গ্রাঃ তার আবক্ষ মৃতি স্থাপন 
করেন। মৃতির আবরণ উন্মোচন করেন স্যার ইভান কটন, সভাপতি, বঙ্গীয় আইন 
পরিষদ । 

রাজ! দীনেক্্নারায়ণের একমাত্র পুত্র রাজেজ্জনারায়ণের জন্ম হয় ১৮ সেপ্টেখর, 
১৮৮৩ শ্রীং। তিনি পিতার ভ্তার বিতিন্ন সরকারী ও বেনরকারী সমাঙ্গ লেবা-মুলুক 
প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত পর্দে অধিতিত ছিলেন । ১১ ষে, ১৯১৪ এঃ ইংরাঞজ সরকার তাকে 


২০ খেতাবী বাজরাজডা 


“কুমার? উপাধি দেন। কুমার রাজেন্দ্নারায়ণের পুঝ্স শৈলেন্্, বীরেন, ক্ষিতীন্দ্র, হরেন, 
জিতেন্জর ও আদ্দিত্য। রাজেন্দ্রনারায়ণ পিতার ন্যায় কলকাতায় স্কুল ও অনাথ আশ্রমের 
জন্য যথাসাধ্য দান করে গেছেন । 


মহারাজা স্থখময় রায়ের ছিতীন্ব পুত্র রুষ্ণচন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় অল্প বয়সে মারা যান 
ভিসেঘ্বর, ১৮২৮ শ্রীঃ। তীর পিতৃ-সম্পাত্তর সব অংশ দান করেছিলেন তাদের কুল 
দেবতা “শ্যামহন্দরের” সেবায় । গ্যামন্বন্দরের বিগ্রহের দৈনিক পূজা ও বাৎসরিক পার্বণ 
অনাড়গ্বরের সঙ্গে এখনও অনুষ্ঠিত হয় পুরাতন বাজবাড়ী সংলগ্র ঠাকুরবাড়ীতে, ১৩ রতন 


সরকার ট্রাট। 
রাজা বৈগ্যনাথ রায় বাহাছুর 


মহারাজ সুখময় রায়ের তৃতীয় পুত্র বৈছ্যনাথ রায জন্মগ্রহণ করেন আন্ুঃ ১৭০৯ শ্রীঃ। 
পারিবারিক এঁতিহা অনুযায়ী দান-ধ্যান করেছেন। হিন্দু কলেজের জন্য 
৫৯১০৯ টাকা, বঙ্গীয় নারী শিক্ষা তহবিলে ২০১*০* টাকা, কর্মনাশ। সেতু প্রকল্পে 
৮১০** টাকা, লগ্ডনের পঙ্জ বিজ্ঞান বিভাগে ৬,০০০ টাক প্রভৃতি । কলকাতায় পশ্ত- 
বিজ্ঞান বিষষ়ক গবেষণার উন্নতিকল্পে নিজে এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে অনেক 
কাজ করে গেছেন। পঙশ্তু-পক্ষী সংগ্রহ ও রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য চিড়িয়াখানা তৈরী 
করেছিলেন ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে চিড়িয়! মোড়ে । 

রাজ-ভক্তি ও সমাজ-সেবার জন্য লর্ড আমহা্ (১৮২৩-২৮ খ্রীঃ) তাকে 
“রাজ! বাহাদুর, একটি ত্বর্ণ পদক ও তরবার উপহার দেন। রাজা বৈদ্যনাথ 
পোল্তার “রাজবাড়ী” ত্যাগ করে ১৩৯ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে প্রাসাদতুল্য বাস 
ভবনে বসবাস করতে থাকেন। তার বংশধবের] এখনও সেখানে বাম করছেন। 
তার স্ৃত্যু হস ডিসে, ১৮৬০ গ্রীঃ। ছুই পুত্র রাজরুষ্চ ও কালীকষ্ণ উত্তরাধিকারী 
হন। রাজকৃফের দুই পুত্র জয়গোবিন্দ ও শ্বামদাল রায়। জয়গোবিন্দর 
পরমপরাগত বংশধররা মোনহরচন্দ্র১ আশ্তরতোষ ও বিশ্বনাথ বায়। কুমার 
আশুতোষ ইনট্িটিউসন-এর প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথ রায় জনহিতকর কাজে ব্রতী ছিলেন। 
তার জোষ্ঠ পুত্র চন্দ্রশেখর রায় | শ্টামদাসের বংশধর দুঙ্গালচন্দ্র রায় । বর্তমানে গগনচা্ 
রায় ও নিতাইঠাদদ রায় বাজ হথখমঘ রায়ের প্রত্যক্ষ বংশধর, এই শাখা বংশে কেউ 
ঘবত্তক ছিলেন না। 


১ 


রাজ সুখময় রায়ের চতুর্থ পুত্র রাজা শিবচন্দ্রের জন্ম আঃ ১৭৯৩ গ্রীঃ ! তার দত্তক 
পুত্র কালীকুমার অপুত্রক অবস্থার মারা যান ১৮৫৬ খ্রীঃ । মহারাজা শিবচন্দ্র মারা যান 


১৮২৭ গ্রাঃ | 
রাজ। নরসিংহ রায় বাহাছুর 


রাজা সথথমন্ন রাষের কনিষ্ঠ পুত্র নরসিংহ রায় জন্মগ্রহণ করেন আহনুঃ ১৭৯৮ শ্রী; । 
তিনি পোস্তার পুরানো রাজবাড়ী (২৫ নং দরমাহাট। স্ত্রীট ) সমেত পিতার বিশাল 
সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ পান। তা ছাড়া তাঁর অপর ছুই ভাই বাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও 
রাজা শিবচন্দ্রের দেবোত্তর সম্পত্তি দেখাশোনার ভার তার উপর ন্যস্ত হয়। 
অভিজাত রুচি-সম্পন্ন সৌথীন চরিত্রের মানুষ রাজ নরসিংহ বায় কলকাতান্র তৎকালীন 
অভিজাত সম্প্রদায়ের ও বিদেশী নাগরিকদের কাছে বিশেষ সমাদৃত ব্যক্তি । রাজ। 
নরসিংহ তার বিখ্যাত মনোরম প্রমোদ-উদ্যান “লীল! বাগান'-এ আনন্দ উৎসব ও ভোজ 
সভার আয্মোজন করায় উচ্ঠানটি বিশেষ আকর্ষণীয্ম কেন্ত্র হয়ে উঠেছিল । লর্ড আমহাই” 
তাকে 'বাজ। বাহাছর+ উপাধি প্রদান করেন । শিক্ষ] প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, কমনাশ। 
নদীতর উপর পুল তৈরী প্রভৃতি জনহিতকর কাজে যথাযোগ্য ভূমিক1 পালন করেছিলেন । 
ইংরাজ সরকার তাকে চার ঘোড়াক্স টান! ফিটন গাড়ী ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন। 
সেকালে বিশেষ সম্মানিত ও ইংরাজদের নির্বাচিত ব্যকিরাই এই গাড়ী চড়ার অধিকার 
রাজা নরলিংহের মৃত্যু হস্ত ১৮৫৯ খ্রীঃ তার একমাত্র পুত্র উত্তরাধিকারী 


বায় রাজপবিবার 


লাভ করতেন। 
রাজকুমাবকে রেখে । রাজকুমার রায় “রাজা; উপাধি পাননি তবে লোকে তাকে “রাজা, 
বলেই জানত । তার ছই পুত্র রাধাপ্রসাদ ও ধেবীপ্রসপাদ। রাধাপ্রসারদের এক পু 


বিষুপ্রসাদদ। দেবীপ্রপাদের এক পুত্র হবিপ্রসাদ । কুমার রাধাপ্রসাদ একজন সাহিত্য 
প্রেমী । দর্শন ও সামাজিক বিষন্প-বস্ত সম্বন্ধীয় কয়েকটি গ্রন্থের লেখক । বিষুঙগ্রসাদের ছুই 
পুত্র পশুপতিনাথ ও জিতেন্দ্রনাথ। হরিপ্রসাদের দৌহিত্র বিশ্বনাথ (দত্তক )। 


শোভাবাজারের দেব বাজপরিবার 
কলকাত৷ 


উনিশ শতকে বাংলায় “নবজাগরণ”কে যর্দি “বেনের্সীস্ হিসাবে গণ্য কর! হয়, 
তা হলে আঠার শতককে রাজনৈতিক নবজন্মের বা বিবর্তনের আদিপর্ব ছিসাবে নিশ্চই 
চিহ্নিত কর! যেতে পারে । আঠার শতক দেখেছে পরাক্রমশালী মোগল সাম্রাজ্যের 
অবক্ষয়, বাংলার ক্বাধীন ন্বাবদের উত্থান-পতন এবং ইংরাজ ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর 
রাজনৈতিক প্রভুত্তের গ্রতিষ্ঠা। আর নবকলেববে পুরানে৷ নবাবী আমলাতন্ত্র তথা সামস্ততঙ্ত্ 
ও ইংরাজ বণিক শাসকগোঠীর সমর্থনপুষ্ট দ্যার্থেম্বেধী ব্যবসায়ী পরিবারদেন অভ্যর্খান। তা 
ছাড়া এ যুগে কমপক্ষে পাঁচটি যুদ্ধ, বর্গাদের ক্রমাঘয়ে লুটপাট, ছিয়াত্তবের মর্মান্তিক মন্বস্তর 
আর জমিদার তথ ইংরাজ শাসকগোহীর শোবণ-নীতি, বাংলার অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাকে 
পঙ্গু করে রেখেছিল । এ সময়েই আবিভাব হয় কলকাতার শোভাবাজার রাজপরিবারের 
প্রাপ-পুরুষ মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাছুরের ( ১৭৩২-১৭৭৭ খ্রীঃ )। 


মহারাজ। নবকুষ্ দেব বাহার 

পিতৃহারা ও আধিক অন্বচ্ছলতার মধ্যে প্রতিপালিত হলেও, নবকৃষ্ণ বংশ-মর্ধাদায় 
আসীন ছিলেন । তাঁর ২১ তম পূর্ব-পুরুষ শ্রীহরি দেব মুশিদাবাদের কাণসোণা গ্রামের 
বাসিন্দা ছিলেন। প্রপিতামহ রুক্সিণীকাস্ত ও পিতামহ বামেশ্বর ব্যবহত্ভা ( উপাধি ) 
মূড়াগাছার নাবালক জমিদার কেশবরাম রায়চৌধুরীর জমিদারীর তত্বাবধায়ক ছিলেন । 
রামেশ্বরের পরে ছিতীস্ঘ পুত্র বামচরণ এ পদে বহাল হন। কিন্তু ছিজলি, মহিযারদল ও 
তমলুকের লবণ বিভাগে কর্মরত থাকায় গোবিন্দপুবে বসতি করেন। পরে কটকে 
নবাবদের একজন দেওয়ান হুন। বামচরণের অকাল মৃত্যুতে তার পরিবারের (স্ত্রী, 
তিন পুত্র, পাঁচ কন্যা ) সংসারে অভাব অনটন ছিল । কনিষ্ঠ পুত্র নবকৃষ্ণের জন্ম হয় 
গোবিন্দপুরে ১৭৩২ শ্রীঃ। অগ্রজ ছুই ভাই-_রামস্থন্দর ও মানিকচন্দ্রের অস্ত্রে পালিত 
নবকৃষ্ণের রাজভাষা ফার্সীতে যথেষ্ট বুৎপত্তি থাকায় কলকাতার ধনকুবের ব্াবসায়ী 
নিকুধরূ* ও পরে তীর পুত্র রাজা স্থথমন্ন রায়ের অধীনে সামান্য চাকরীতে বহাল হুন। 
ইংরাজ বণিক কোম্পানীর যুবক কর্মচারী ওয়ারেন্‌ হেফ্িংসের ফার্সী ভাষার শিক্ষক 
ছিলেন ( ১৭৫০-১৭৫৬ শ্রী: )। নবরুষ্ণ ড্রেক সাহেবের 'নবুমুদ্দী* হলেন মাপিক বাট 
টাকার বেতনে। ক্রমান্বয়ে কোম্পানীয় "মুন্সী ও ববার্ট ক্লাইভের অঞ্চর হিসাবে, 
পলাশীর যুদ্ধের ( ১৭৫৭ গ্রীঃ) আগে ও পরে নবাব সিরাজ-উদ্‌-দৌলার দরবারের গুরুত্বপূর্ণ 


দেব রাজপত্রিবার ২৩ 


গুধ-তথ্য সংগ্রহ ও কোম্পানীর যাবতীয় পত্র যোগাযোগের ( ফার্সা-ইংরাজী ) অন্বাদ 
নবকৃষ্*-ই করতেন । ১ এমনকি নবাব কর্তৃক কলকাতা! থেকে বিতাড়িত ইংরাজ-গো্ঠী 
যখন ফ্লতায় গঙ্গাবক্ষে নৌবহরে অবস্থান-রত ( জুলাই থেকে ভিসেম্বর, ১৭৫৬ ) সেই 
সময় নবকৃষ্ণ নিজের জীবন বিপন্ন করে তাদের বুসদ ঘোগান দিয়েছেন । 


ইংরাজদের, বিশেষ করে ক্লাইতের, বিশ্বামভাজন ও আজ্ঞাবহ হয়ে পাটনার 
শাসনকা বাজা বামনারায়ণ ও মেদিনীপুরের শাসনকত্তা রাজ! রামসিংহের ব্যাপারে 
মধাস্থতা করা এবং ১৭৬৫ খ্রীঃ জুন মাসে সম্রাট শাহ.আলমের দরবারে কোম্পানীর 
গুরুত্বপূণণ জীবনদায়ী পুরস্কার-হ্থরূপ *তদওয়ানী” লাভের জন্য (১২ আগষ্ট, ১৭৬৫) ২ 
সহায়তা কর ছাড়া, বারাণনীর রাজা বলবস্ত সিংহ ও বিহারের রাজা সেতাব রায় প্রমুখ 
রাজপুরুষদের সঙ্গে ক্লাইভের বন্দোবস্ত" ব্যাপারে নবকৃঙ্ণ পরামর্শ দাতাদের অন্যতম 
ছিলেন । কুটনীতিবিদ নবরুষ্ণ তার রাজনৈতিক অবদানের ব্বীকৃতিও পেয়েছিলেন । ৩ 
এ বিষয়ে কোম্পানীর উদ্দেস্টে নবরুষ্ণের নিজের লেখা ১৮ নভেম্বর, ১৭৭৭ গ্রীঃ-এর 
আবেদন পত্রের উঠল্পখ করা হল £-_ 
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নবকৃষ্ণ তার কর্মদক্ষতা, কূটনৈতিক স্থপরামর্শ ও রাজভক্কির স্বীকৃতি হিসাবে ল্ড 
ক্লাইভের ব্যক্তিগত “কনফিডেন্দিয়াল এযাভভাইলার” পদমর্ধাদায় আসীন হন। ১৭৬৫ খ্রীঃ 
বাদশ! ছিতীয় শাহ.আলম নবকৃষ্ণ-কে “রাজ! বাহাদুর”, “ছয় হাজাবী মনসবদার, “তিন 
হাজারী সওয়ার; খেতাব ও আনুলঙ্গিক উপহার দেন। ১ পরের বছর (ভিন্নমতে 
১৭৬৭ ঘ্বীঃ) “মহারাজা, উপাধি লাত করেন। পরবতী গর্ভনর ভেরেলস্ট, (১৭৬৭-৬৯ খ্রীঃ) 
কাটিক়ার (১৭৬৯-৭২ খ্রীঃ) ও ওয়ারেন্‌ হেপ্টিংদ ( ১৭৭২-৮৫ খ্রীঃ) প্রত্যেকেরই 
বিশ্বামভাজন হয়ে রাজনৈতিক দেওয়ান হওয়ায় তার প্রভাব প্রতিপত্তি আরও বুদ্ধি পায় । 
দেওয়ান রেজাখান ও রাজা সেতাব রাক্-এর সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। সমাজপতির 
আপনেও তিনি স্বপ্রতিষ্িত হয়েছিলেন । 


মহারাজা নবকৃষ্ণের অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও বন্থমুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যম্যে তার সঙ্গে বেশ 
কয়েকজন বিশিই রাজপুরুষদের কোন না কোন বাপারে একাধিকবার যোগাযোগ 
হয়েছে। তাদের সঙ্গে মহারাজার কিরূপ সম্পর্ক ছিল তা অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে 
আলোচন। কর] হল । প্রভাবশালী রাজপুরুষ মহারাজা নন্দকূমার ! আহ্তঃ ১৭০৫-৭৫ গ্রীঃ) 
যহারাজ! নবকষেের বয়োঃজ্যেষ্ট । চিরদিন পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও ঈর্ধার 
তাব দেখা যায় | নন্দফুমার ঘখন নবাব দরবারে একজন গণ্যমান্ত ব্যক্তি ও ক্লাইতের 
অতি বিশ্বামভাজন, তখন নবরুষ্ণ ছিলেন ইংরাজ বণিকর্ের একজন মুদ্পী । দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
মীরজাফরের দেওয়ান থাকাকালীন নন্দকুমার একবার ছু'লক্ষ টাকা নজবরান। বা! উপঢৌকন 
দিয়েছিলেন গর্ভনর ভ্যান্পটাট্কে মুন্সী নবকৃষ্ণের মারফৎ। পরে অবশ্ত মহারাজা 


১1 উপাধি প্রদান দরবারে শহরের প্রায় সব ইংরেজ ও বাংলার গণামান্ত ব্যক্তির! উপস্থিত ছিলেন। 
দরবারের শেষে রাজা নবকৃষ্ণ হসজ্জিত হাতীর হওদায় চড়ে শোভাবাজার রাজবাড়ীতে ফিরে বান। 


'এদেব বাজপত্রিবার ২৫ 


নবকৃষ্ণ কোম্পানীর রাজনৈতিক “বেনিক্পান' হন । ক্রাক্গণ পুজ্জ প্রভাবশালী নম্দকুমার 
সঙ্গত কারণে কারস্থ সম্তান নবকৃষ্ণের ( প্রথম পর্ধায়ে ) হিন্দু সমাঞ্জপতির আসন দখলের 
অন্তরায় ছিলেন । কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংসের জমানায্স মহারাজা নবকৃষ্চের প্রভাব ও 
প্রতিপত্তি প্রশ্নাতীত । তিনি হিন্দু সমাজপতির আলনেও সুপ্রতিষ্রিত ৷ হেস্টিংসের পরম 
শত্রু মহারাজা নন্দকুমারকে লাঞ্চিত ও কারারুদ্ধ হতে হয়েছিল নবকৃষের পরামর্শে । ১ 
ফাসির আসামী নন্দকুমারকে বাচাবার জন্ত কোন আবেদন পত্রে নবরুষ্ণের স্বাক্ষর ছিল 
না, বরং সুপ্রীম কোটের “স্ৃবিচারের+ প্রশংসাপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে তিনি নন্দকুমারের প্রতি 
তার বৈরপ্য প্রকাশ করেছেন । 


নদীয়াধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ( ১৭১*-৮২ খ্রীঃ ) নবকৃষ্েের থেকে প্রায় ২২ বছরের 
বড়। হঃজনেরই “রাজসভা” ছিল এবং এ যুগের বিখ্যাত পণ্ডিত প্রবর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন 
উভয্ন সভায় উপস্থিত হতেন । নবকৃষ্জের বাসভবনে তার জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহে মহারাজ! 
কৃষ্ণচন্দ্র সহ বর্ধমানের মহাবাজাধিরাজ ভ্রিলোক চাদ ও রাজনগরের মহারাজ রাজবল্্রভ 
সেন রায় রাইয়? প্রমুখ রাজ-রাঁজড়ার। উপাস্থত ছিলেন । বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের আর একটি 
প্রমাণ হল, কঞ্চচন্দ্রের উপাধি ছিল “মহারাজা-বাহাছুর” আর বর্ধমানের রাজাদের ছিল 
'মহারাজাধিরাজ-বাহাছর”। ক্ষু্ কষ্ণচন্দ্রের মনে অসস্তোষ দূর করতে ইংরাজ সরকারের 
বিশ্বাভাজন নবরুষ্ণই সচেষ্ট হয়ে তাঁকে “মহারাজা-রাজেন্দ্র বাহাদুর, উপাধি পাইয়ে 
দেন। কুষ্ণচন্দ্রের আথিক অনটনে নবকৃষ্ণ কয়েকবার টাক ধার দিয়েছেন । কায়স্থ- 
সন্তান নবকৃষ্ণ বয়োঃজ্যোষ্ঠ ব্রাঙ্গণ কষ্ণচন্দ্রকে সবসময় যথাযোগ্য মধান্দ1 দ্রিতেন। তবে 
বিশেষ করে ছুর্গোৎ্সবৰ উপলক্ষে ছুই রাজপুকুষের্র মধ্যে একট সু প্রতিযোগিতার মধ্য 
দিয়ে রেশারেশির ভাব লক্ষ্য করা যাক্স। 


মহারাজ নবকৃষ্জের সমসামগ্রিক গণ্যমান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পোলস্তার তাজা স্থখময় রায়, 
রাজনগরের বাজ। বাজব্জতভ সেন রাক্স বাইক, আন্দুলের রাজ! পামচরণ রায়, ভূকৈলাশের 
রাজ জক্সনারায়ণ ঘোষাল, কান্দীর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, কাশিমবাজাবের কষ্ংকাস্ত 
নন্দী, পাথুবিয়াঘাটার ধর্পনারাক্ষণ ঠাকুর প্রমুখ অন্যতম ছিলেন । 

এই প্রসঙ্গে ইংরাজ আমলে (আঠার শতক) কলকাতাম্ন বাঙালী কাপচার সম্বন্ধে কিছু 
আলোকপাত কর! হল। মহারাজা নবকৃষ্ণ শোভাবাজারের সাজবাড়ীকে বাঙ্গালী সমাজ 
ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল করতে ভোলেননি। স্ুতাহ্ুটিতে (উত্তর কলকাতা ) “তালকদ্বার 


২৬ খেতাবী রা'জরাজড়া 


কালচার? বা সাঁমস্ত-যুগীর় আদব-কায়দার সঙ্গে নবহীপ-ভাটপাড়ার প্রাচীন শাস্ত্রীয় ও 
কাব্যগ্রীতির মহামিলনেই জন্ম হয়েছিল “বাবু কালচার? ব1 “এজ কাঁলচার*, যার প্রতিফলন 
দেখা যায় উনিশ শতকে । 


মহারাজা! নবকৃষ্ের 'নবরত্ব সভা, (গুপ্চ সম্রাট বিক্রমার্দিত্যের অনুকরণে ) 
তৎকালীন বঙ্গ সমাজে আলোড়ন কৃষ্টি করেছিল। মহারাজ! নবরৃষ্ণের পৌজ্র রাজা 
কালীকৃষ্ণের সভা-পণ্ডিত রামচন্দ্র তর্কলংকাবের 'মাধবমালতী? গ্রন্থে এ বিষয়ে যথাযথ 
উল্লেখ রয়েছে £-- 
“তার ছিল নবরতু ইহার সেরূপ । 
সভাম্থের কিবা কব নিজে বিষ্যাবূপ ॥ 
সাক্ষাৎ বরদাপুর নামে জগন্নাথ । 
তর্কপঞ্চাননরূপে ভূবন বিখ্যাত ॥ 
মহাকবি বানেশ্বর নদের শঙ্কর | 
বলরায়ঃ কামদদেব আর গদাধয় | 
শিশুরাম পানপুরের ম্মা্ত কপারাম। 
শাস্তিপুরে বাস গোলাই ভট্টাচার্য নাম ॥। 
এই নবরত্ু লয়ে সর্বদা আমোদ । 
আপনি আছেন লকন্মী, কি কব সম্পদ ।।, 


£লবরত্ব সভার+ রতুর1 ছিলেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ( ১৩.৯.১৬৯৪-_-১৯,১০, ১৮০৭ )১ 
বাণেশ্বর বিছ্ঠালংকার, নদের শংকর তর্কবাগীশ, বলরাম তর্কভূষণ, কুমারভট্ের বামদের 
বিগ্ভাবাচম্পতি, শিশুরাম তর্কপঞ্চানন, পানপুরের কপারাম তর্কবাগীশ, রাধারমন 
বিগ্ভাবাচম্পতি ও অনস্তরাম বিগ্াবাগীশ । 


সনাতন ধর্মপন্থী, ভাষাবিদ্‌ ও বিদ্যোৎ্সাহী মহারাজা নবকুষ্ণ বহু অমূল্য প্রাচীন পুথি 
সংগ্রহ করেন। বাংলার পণ্ডিত-সমাজে সংস্কৃত অধ্যাপনার কাজে ভার বিশেষ অবদান 
ছিল। হিন্দু সমাজপতি হিসাবে বহু ধ্মীন্ন প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা এবং 
উৎসাহ দানের যোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। কলকাতায় সেণ্ট জন গীর্জার (জব 
চার্নকের স্বতি-সৌধ স্থল) জমি তারই দান। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণায় বেহালা থেকে 
কুলপী পর্ধস্ত ৩২ মাইল রাস্ত। তার উদ্যোগে তৈরী হয়েছিল-'রাজার জাঙ্গাল?। 


মহারাজা নবকৃষ্জের কর্মকাণ্ডের মধ্যে রাস্তার চুধারে দুটি রাজবাড়ী । দক্ষিণ-মুখী আছি 
রাজবাড়ী বৰ! 'পু্লানে! বাড়ী” । আঠার শতকের প্রথমার্ধে দেব-পরিবার গোবিন্দপুর গ্রাম 


দেব রাজপরিবার ২৯ 


থেকে স্থৃতান্ুটিতে ১ চলে আসতে বাধ্য হন। স্থতাঙটি গ্রামের অংশ--বর্তমান 
শোভাবাজার অঞ্চলটির লাবেকি নাম ছিল 'পাবনার বাগান, "মাতা গোস্বামীর মহাল”, 
মনহোর মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকথানা বা 'রাসপজী” । শোভাবাজার নামের উত্স নিযে 
মতাস্তর আছে। ২ ছুপাশে ছুটি বাঘওয়ালা তোরণ দ্বাবের পিছনে স্থবিশাল আদি 
ব্রাজবাড়ীর নহবতখান প্রথমেই চোখে পড়ে । এর ছাদে মহারাজা লবকৃষের প্রিপ্ন অবনর 
ক্ষেত্র ছিল। স্ববৃহৎ ঠাকুরদালানে অধিষিত কুলদেবতা শ্রীরাধাগোবিন্দজী । এই ঠাকুব- 
দালানে ১৭৫৭ খ্রীঃ এতিহাপিক জণকজমকে ভরা আলোড়ন স্ৃ্টিকারী ছুর্গোৎসবের 
স্ছচন] করেন নবকৃষ্ণ। লর্ড ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে শুরু কবে কলকাতার ও 
কলকাতার বাহিরের রাজপুরুব ও বিশিষ্ট বাক্তিরা নিমন্ত্রিত হতেন । বস্তায় লোকে 
লোকারপ্য। ছুর্গোৎসবের এলাহি কাগ্-কারথান৷ দেখে ইংরাজ-কুল বলত পলাশীর 
যুদ্ধ জয়ের স্বৃতি-উৎসব | সমকালীন সংবাদপত্রে ফলাও করে নাচগানের ও মেমসাছেবদের 
আনাগোনা ও খানাপিনার কথা লেখ! হত। 

'পুবানো বাড়ীব+ বিপরীত দিকে ১৭৮৯ খ্রীঃ “নতুন বাড়ী” তৈরী করার পর মহারাজা 
নবকুষ্ণ পুত্র রাঁজরুষ্ণকে নিয়ে এখানেই বাস করতে থাকেন । পুবানো বাড়ীতে দত্তক পুত্র 
রাজা গোপীমোহন থাকতেন । এই স্বিশাল নতুন বাড়ীটিতেও “পুরানো বাড়ীর” মত 
মন্দির, প্রাঙ্গন, ঠাকুরদালান, লাইব্রেরী প্রভৃতি সবই ছিল। রাজা নবরুষ্ণের জীবদ্দশায় 
দুই বাড়ীতে ছুটি ছূর্গাপূজার নুচনা হয়েছিল তা এখনও বহাল আছে, যদিও “নতুন 
বাড়ী” পূজায় লোক সমাগম বেশী হপ্প। 

লর্ভ হেস্টিংসের আমলে কোম্পানীর প্রতিভূ হিসাবে মহারাজ নবরঁষের অপামাহ্য 
কর্মদক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায় বাজকার্ধে তার ব্যাপক কর্ম দাঁদিত্বভার গ্রহণের 
মধো। রাজনৈতিক দেওয়ানের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়েও তিনি একাই দায়বদ্ধ 
ছিলেন__মুন্সী দণ্তর, আরজ বেগী দপ্তর, জাতিমাল! কাছারী, মালখানা ও চব্বিশ-পরগণার 
মালআদালত, তহশীল দপ্তর ও খাজাফীখানার । এর মধ্যে কয়েকটি দপ্তর তাঁর বিরাট 
কাছারী বাড়ীতে রেখেছিলেন । তা ছাড়া তার স্থবিভ্ৃত জমিদারী, গঙ্গা মগুল (ত্রিপুরা), 
হুগলী, ২৪-পরগণা, মুড়াগাছা', স্থানটি ইত্যাদি প্রায় ১৫টি পরগণার, সুষ্ঠু পরিচালনার 

১। ২৮ এপ্রিল, ১৭৭৮ ত্রীঃ এক সনন্দে ইংরাজ সরকার নবকৃফকে হুতানচি তালুকের স্বত্ব প্রদান 
করেন। বার্ষিক রাজস্ব দিতে হত ১২৩৭ টাকা! ১২ আন! ১, পাই। 

২। 0) হুর্গা। পূজায় ব! অন্তান্ত জানন্দ উৎসবে রাজবাড়ী অপরূপ আলোকে হুসজ্দিত হওয়া 
'শোস্তা' বেড়ে ঘেত ও প্রচুর লোকসমাগমে “বাজারে পরিণত হুত। 
€1) ভিন্ন মতে-_স্থানীয় জমিদার শোভারাম বসাকের লাষে। 
0/) দুর্গাপূজা সেকাল থেকে একাল'-_বিমল চর দত, ১১৩ পৃঃ বষ্টিবয । 


২৮ খেতাবী রাজরাহ্ড়। 


পাক্িত্ব তাকেই পালন করতে হয়েছে । ১৭৮* খ্রীঃ বধমান জমিদারীর তত্বাবধান 
তাকেই করতে হয়েছিল । 

মহারাজ নবকৃষ্ণের সাত সাতটি বিবাহিতা রাণী রাজ-অস্তঃপুর লব সময় সরগরম 
করে রাখতেন । কিন্ত মাতৃত্বের দাবা ছিল প্রথমার (এক কন্ত1), আর চতুথার (বাণী 
সখি দাসী ) এক পুত্র রাজা রাজকৃষঃ ৷ নবকৃষ্ণের দত্তক পুত্র রাজ! গোপীমোহন। 
ছুই পুত্হই তার ভূ-সম্পত্তির ১ পৃথকী-কৃত অংশের মালিক হুন। প্রায় চালশ 
বছর যাবৎ বিরাট ব্যক্তিত্বের ম্মরণীয় অবদান রেখে মারা যান ২২ নভেম্বর, ১৭৯৭ খ্রীঃ | 
মহারাজ নবরুষ্ণ বাংলার প্রবাদ-পুরুষদের অন্যতম । আজও রাজ নবকৃষ্ণ স্বাটর ছুপাশে 
শ্রেণীবদ্ধ পুরানো ( ভগ্রদশাপ্রাপ্ত ) বাড়ীগুলি তার ও অধঃস্তন বংশধরদের স্বতি আর 
বর্তমান বংশধরদের আবাসস্থল । মহারাজ! নবরুষ্ণের স্মারক রাস্ত1 'রাজ। নবকু্ণ স্্রীট 
ও ভাগীরথী তীরে একটি ঘাট _ “'নবকুঞ্ণ খাট” | 


রাজ। রাজরুঞ্ণ বেব বাহাছুর 


রাজ। রাজরুষ্ দেবের জন্ম হয় ১৭৮২ শ্রীঃ। বিবাহ করেন রামানন্দ বস্থর 
কন্তাকে ১৭৯১ শ্রীঃ। ১৭৮৯ থেকে “নতুন বাড়ীতে” পিতার সঙ্গে প্রায় ১৫ বছর 
বসবাস করায় পিতৃ-অনুন্থত কর্মযজ্ঞ অব্যাহত রাখেন । হিন্দী, ফা ও ইংরাজী ভাষায় 
তার বুৎপত্তি ছিল। তার লেখা “দেওয়ান রাজা, “মস্নবি রাজা”, পয়ারছন্দে “কুলপ্রধীপ' 
প্রসাতি পুস্তক তার সাহিত্য-চার নিদর্শন । গর্ভনর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি বাজকৃষ্ণকে 
রাজ! বাহাদুর” উপাধি দেন ১৭৪৮ শ্ীঃ| ব্যারাকপুব্র উ্রাঙ্ক রোড তার দেওয়া জমিতে 
তরী হয়েছিল । সংগীতবিৎ রাজ মার যান ১* আগ, ১৮২৩ শ্রীঃ ৪১ বছর বয়সে। 

রাজ] রাজকঞ্জের আট পুত্র-_-শিবরুষ্ণ, কালীর, দেবীরুষ্ণ, অপূরকৃষ্ণ, মাধবকৃষ্ণ 
কমলকষ,। নবেজ্রকষ্জ ও যাদবকৃ্ণ। এমের সকলের জুষ্ুভাবে লিখিত জীবন 


পপি শী সপ 


১10) পরস্পরাগত জনশ্রুতি ছাড়া কিছু রতিহীসিক তথ্যের--ফাসী গ্রন্থ 'শেহর মূতাক্ষরীণ'__ 
ভিত্তিতে নিখিলনাথ রায় খলেছেন, পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত ও পলাতক সিরাজের “হীরা ঝিল" 
প্রাসাদের ধনাগারে প্রায় এক কোটি ছিয়াত্বর লক্ষ বৌপ্যমুদ্রা, বন্ধিশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। ও ন্বর্ণপিণু, 
এবং চার বাক হীরা-জহরত গণ্ছিত ছিল। ২৪ জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ ধনাগার নুষ্ঠিত হয়। সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন মীরজাফর (নতুন নবাব ), ক্লাইভ, ওয়ালস্‌, ওয়াটস্‌, লুসিংটন সাহ্বেরা, 
দেওয়ান রামচরণ ( আন্দুলের রাজা) ও মুন্সী নবকৃষ্ণ। হাপ্টার সাহ্বেবও এই তথা তার 
95120150108) 4১000900101 1৯1101510105590 04185 গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। 

(6) ইতিহাস-বেভ্তার। মনে করেন রবাট ক্লাইভ ও সহকারী লুটেরার। সিরাজের ধনাগাঙ্গ 
খেকে কমপক্ষে আট কোটি টাকা মূল্যের ধনরাশি নিজেদের মধে ভাগ করে নিয়ে ছিলেন। 
মহারাজা নবকৃ্ণ দুর্গাপূজায় ও তার মায়ের আদ্ে প্রায় ২* লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন। 


দেব বাজপবিবাব ২৯ 


কাহিনী পাওয়া! না গেলেও বিক্ষিগ্ঠ উল্লেখ ও উত্তব-পুরুষের প্রদত্ত তথাদ্দির ভিত্তিতে 
বেশ কয়েকজনের সংক্ষিপ্ধ জীবনচরিত উল্লিখিত হল-- 

জ্যেষ্টপুত্র মহারাজ! শিবরুষ্ণের জন্ম হয় ১৮০৪ গ্রীঃ এবং মৃত্যু হয় ১০ অক্টেবর, 
১৮৬৬ শ্রী; | তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। 


রাজ। কালীকরষ্ণ দেব বাহান্ুর 


মহারাজ! নবকষ্ণের পৌত্র ও রাজা রাজকষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র বাঁজা কালীর ( জন্মু- 
১৮০৮ শী: ) ছিলেন সাহিত্যানুরাগী । সংস্কৃত 9 ইংবরাজী ভাষায় বুৎপত্তি থাকায় 
'রসেলা পের ফেবলস, “বিছোম্নাদ তরঙ্ষিনী”, “মহানাটক" প্রভৃতি বাংলায় ও ইংরাজীতে 
অন্গবাদ করেন । তার সাহিত্য-সেব1 ও পাণ্ডিতোব স্বীকৃতি স্বরূপ জার্মান, ফ্রান্স, 
বেলজিয়াম, অস্রিয়া, নেপাল, প্রভৃতি দেশেব সম্রাটদের দেওয়! সম্মান সচক পদক ও 
মানপত্র পেয়েছিলেন । ইংরাজ সরকারের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড উইলিয়াম বেটটিস্ক 
কালীকঞ্চকে "রাজা বাহাদুর” খেতাব দেন ১৮৩৩ গ্রীঃ। তার পিতৃব্যপুত্র মহারাজা 
রাধাকাস্ত দেবের মৃতার পর রাজপরিবারের খ্যাতি ও মর্ধাদ। অক্ষুন্ন রেখেছিলেন । তিনি 
ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, কলকাতার জাস্টিস অফ. পীস, মেয়ে? 
হাসপাতালের গর্ভনর। বেথুন ইস্কুলের ম্যানেজার | রবীন্দ্রকাননে (বিভন স্কোয়ার পার্ক ) 
তাঁর একটি মর্মর মৃতি আছে । রাজা কালীকুষ্ণের চার পুত্র-রাজা হরেক, কুমার 
উদয়কুষ*, কুমার অতুলকুষ্ণ ও কুমার অমরেন্দ্রঞ্চ । তার মৃত হয় ১১ এপ্রিল, 
১৮৭৪ খ্রীঃ বারাণমীতে ৬৬ বছর বয়সে । এই প্রসঙ্গে কুমার অমরেন্দ্রের প্রপৌত্র 
অলককৃষ্ণ দেবের নাম উল্লেখ করতে হয়। তার দেব রাজপরিবারের উতিভাস চর্চার 
আস্তবিক প্রচেষ্টার জন্ত । তা! ছাডা সুধীন্্ররু্ণ ও অমলকৃষ্জের নামও যুক্ত করতে হয় । 


রাজ। দেবীরুষ্ণ দেব বাহাদুর 


মহারাজা নবকৃষ্ণের পৌজে ও রাজা রাজরুষের তৃতীয় পুত্র রাজা দেবীরুষ্ের জন্ম 
হয় ১৮১২ ত্বীঃ। তাব সন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মুত্যু হয় ১৫ এপ্রিল, 
১৮৭২ তরী । 


রাজ। অপু'বরুষ্ণ দেব বাহাছ্র 


মহারাজ! নবরুষ্ণেব পৌর ও রাজা রাজরুষের চতুর্থ পুত্র অপূর্বকৃষ্ণের জন্ম হয় 
১৮১৫ শ্রী: । ফার্সী ভাষায় স্পত্তিত ছিলেন। তিনি করেকটি শ্ঠান্া বিষয়ক কবিতা! ও 
ফাসী ভাষায় কবিত! রণ? 7 বু ** কবি' উপাধি লাভ করেন। স্পেনের রাজার কাছ 


৩৪ খেতাবী রাজরাজড়া 


থেকে তিনি পেয়েছিলেন সম্মান শ্চক “নাইট? খেতাব । তার ছুই পুত্র কুমারকুষ্ণ ও 
'উপেজ্জকষ্চ। মারা যান ১৪ মে, ১৮৬৭ খ্রীঃ । 


রাজ। মাধবকষ্ণ দেব 


রাজা মাধবরুষ্ণ মহারাঞ্জা নবকৃষ্ণের পৌত্র ও রাজা রাজরুষ্ণের পঞ্চম পুত্র । রাজা 
মাধবকৃষ্ণের জন্ম হয় ১৮১৬ঘ্রীঃ। তিনি নিঃসন্তান ও স্বল্পায়ু ছিলেন । তার সম্বদ্ধে 
বিশেষ কিছু জান] যায় না। মারা যান € জুন, ১৮৩৯ খ্রীঃ । 


মহারাজ। কমলকষ্ু দেব বাহাছুর 


মহারাজ! নবরুষ্ণের পৌত্র ও রাজ রাগকৃষ্ণর বষ্ট পুত্র মহারাজা! কমলকৃফ্ণের জন্ম 
হয় সেপ্টেম্বর, ১৮২* শ্রী: । হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। বহু ভাবায় স্থুপপ্ডিত ও 
ভাইসরয় কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন । “গুণাকর+ ও “ভাস্কর” পক্তিকা দু”টির তিনি ছিলেন 
প্রধান লেখক ও প্রকাশক | ত্রিপুরায় বাস্তা নির্মাণ, খড়দায় পৌর দ্বাতব্য চিকিৎসালয়, 
মেয়ো! হাসপাতালের বাড়ীর জন্য ও ওরিয়েন্টাল সেমিনারী স্কুলের জন্য টাকা দ্বান 
করেন। স্বনামধন্য ভব্রু, সি. ব্যানাজখকে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলগ্ডে পাঠিয়ে 
ছিলেন। কৃতজ্ঞতা হ্বূপ ব্যানাঙ্গী মহোদয় তার গ্রথম পুত্রের নাম রাখেন কমলশেলী 
ব্যানাজী। ১৮৬৪ ও ১৮৭৪ খ্রীঃ বাংলার দুতিক্ষে তিনি ভ্রাণ-কার্ধে বিশেষ উৎসাহ 
ও আধিক সাহায্য দিয়েছিলেন । ১৮৫৭ গ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহে তিনি ইংরাজ সরকারকে 
সাহায্য করেছিলেন। ১ জানুয়ারী, ১৮৭৭ খ্রীঃ তিনি 'বাজা, উপাধি পান। বড়ল।ট 
লর্ড লিটন কমলকৃষণকে স্যার ও “মহারাজা” খেতাব দেন ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮০ হী; ॥ 
১৯ মার্চ) ১৮৩৮ গ্রঃ ল্যাও হোল্ডার এসোলিয়েশন*এর প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য ও পরে 
সভাপতি হয়েছিলেন । মহারাজ কমলকৃষ্ণ “চত্র” ব। "হিন্দুমেলা'র উদ্যোক্ত। | উদ্দেশ্য 
ছিল ভারতীয় দেশাত্মবোধে সর্বসাধারণকে উত্বৃদ্ধ করা। এই বিষয়ে তিনি রাজা 
রমানাথ ঠাকুর, রাজ! দ্দিগন্থর মিত্র, রাজা ছুর্গাচরণ লাহ।, রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক ও রাজা 
যতীন্রমোহন ঠাকুরের সম্ভাব্য সহযোগিতা পেয়েছিলেন । মহারাজা? কমলকৃষেের ছুই 
পুত্র কুমার নীলকৃষ্ণচ ও রাজ] বিনয়কুষ্চ। তাঁর কমন জীবনের অবসান ঘটে ১৯ 
নভেম্বর, ১৮৮৪৫ গ্রীঃ | 


মহারাজা স্তার নরেন্দ্র দেব বাহাছুর 


মহারাজ। নবরুষ্ণের পৌন্ধ ও রাজ রাজকুষেরর স্পরম পু মহারাজ। স্যার নরেজ্কমঃ 
দেবের জন্ম হয় ১* অক্টোবর, ১৮২২ গ্রীঃ। গৃহ শিক্ষকের কাছে পড়াশোনা শুরু করেন 


দেব রাজপরিবার ৩১ 


ও হিন্দু কলেজ থেকে প্রবেশিক! পাশ করেন ১৮৩৯ গ্রীঃ। শিক্ষাবির্ধ ভেতিড হেয়ারের 
সান্সিধ্যে এসে তিনি শিক্ষামূলক কাজে ব্রতী হন। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ ইগ্ডিপ্ান 
এযাসো সিয়েশন'-এর মহ সভাপতি,কলকাতার কমিশনার, কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের ফেলো, 
ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর ( ৰর্তমানে ন্যাশানাল লাইব্রেরী ) সভাপতি, ও “বঙ্গীয় কায়স্থ 
সতার' প্রথম সভাপতি। 'রাজা? উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন ১৮৭৫ খ্রীঃ, কে, সি. আই, ই. 
১৮৮৮ গ্রীঃ, “মহারাজা বাহাদুর” ১ জাশুয়ারী, ১০৭৭ শ্রীঃ। সংগীত-প্রেমী মহারাজ! 
নরেন্দ্র 'ভারতীন্ম সংগীত সমাজের" প্রতিষ্ঠাত। । জনসাধারণের সেবামূগক কাজের দ্বার 
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্টেটের পদে যোগ দেন, অবশ্থ তাঁকে 
বেশী দিন চাকরী করতে হয়নি । গভনর জেনারেলের আইন সভার মনোনীত সদ্য 
হন ১৮৭৫ শ্রী:। 'ড্রামাটিক পারফরমেন্দ বিল", বিচার ব্যবস্থার সংস্কার 'ইলবা্ট 
বিল” (৮৮৩ খ্রীঃ) এবং “ব্যাঙ্ক বিষয়ক বিল" প্রভৃতি প্রশাসনিক পারবর্তনের জন্য আইনের 
খসড়া নিয়ে তিনি জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন । এ ছাড়া ইত্ডিয়ান সিভিল সাতিস, 
ক্যাডর ( চাকরী )-এ ভারতীয়দের যোগদানের সমতা বজায় রাখার উদ্দেস্টে আন্দোলনকে 
সমর্থন করে কল্কাতা!র টাউন হলে ২৪ মার্চ, ১৮৭৭ খ্রীঃ তার বলিষ্ঠ মত ব্যক্ত করেন। 
তার মৃত্যু হয় ২০ মার্চ, ১৯০৩ শ্রীঃ। মহারাজ! ম্যার নরেন্দ্রকষ। দেবের সাত পুত্র 
ব্রজেন্দ্রষ্চ, রাজ গোপেন্দ্রকুষ্৫, শৈলেন্দ্রকুষ্ণ, দ্বীপেন্দ্রুষ, ধনেন্তরক্, মানবের 
ও যতীন্দ্ররুষ্ণ । 


রাজ। যাদবরুষ্ দেব 


রাজ রাজকৃষ্কের অষ্টম পুতে বাজ যাঁদবকৃষণের জন্ম হয় ১৮২৩ শ্রীঃ। ২২ মার্চ, 
১৮৫২ শ্রী: মাত্র ২৯ বছর বন্ধসে অকালমৃত্যু হয় । তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জান। যায় না। 
তাঁর একটি মাত্র কন্যা শ্রীমতী কষ্ণরমনী। 


রাজা গোপীমোহন দেব বাহাছর 


মহারজ নবকৃষ্ণ দেবের দন্তক পুত্র রাজ! গোপীমোহনের জন্ম ১৭৬৩ গ্রীঃ। লর্ড 
বেটিস্ক তাকে 'রাজ! বাহাদুর? উপাধি দেন ১৮৩৩ গ্রীঃ। তিনি ফার্সী ভাবায় হ্থপণ্ডিত। 
হিন্দু পদ্ধতিতে পৃথিবীর একটি মানচিত্র সার নির্দেশ ও আহুকুল্যে তৈরী বরা হয়েছিল । 
তিনি বিখ্যাত 'ধর্মসভার, প্রতিষ্ঠাতা! ও হিন্দুকলেজের ফাউগ্তার ডাইরেক্টর । কালীঘাটের 
দৃক্ষিপকালীর জন্য মূল্যবান জড়োয়া-গহনা তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন। মার! হান 
১৭ মার্চ) ১৮৩৭ গ্ী; ৭৪ বছর বয়সে । 





৩২ খেতাবী নাজরাজড়া 
রাজ৷ স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাছুর 


মহারাঙ্দ নবরুঞ্চের পৌত্র এবং রাজ! গোপীমোহনের পুত্র, দেব রাজপরিবার তিলক 
রাজ! স্যার রাধাকান্ত দেবের জন্ম হয় ১০ মার্চ, ১৭৮৪ গ্রীঃ। ১ রাজা! নবক্তষঃ 
তার নাতিকে ১৩ বছর বয়স পর্ধস্ত “মানুষ করার স্থযোগ পেয়েছিলেন। পিতামহের 
আদর্শই তার কর্মজীবনকে প্রভাবিত করেছিল । রাজবাড়ীতে গৃহ শিক্ষক কষ্ণমোহন 
বহ্থর কাছে বিগ্যাভ্যাস শুরু হয়--বাংলা, আরবী, ফার্সা ও সংস্কৃত ভাবা । ইংরাজী 
শিক্ষার জন্য মিষ্টার কামিংসের ক্যালকাট! এ্যাকাডেমিতে পড়েছেন । সংস্কৃত জন- 
সাধারণের সহজলভ্য ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য প্রায় আঠারো বছর (€ ১৮*১- 
১৮১৯ রী: ) অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে সংস্কৃত ভাষার অভিধান 'শব্দকল্পদ্রম', প্রথম খণ্ড 
প্রকাশ করেন- আগষ্ট, ১৮১৯ শ্রী: । তা ছাড়া সরকারী সংস্কৃত কলেজ থাকা সত্বেও 
ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৭ গ্রীঃ তিনি শোভাবাজারে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। হিন্দু 
কলেজের প্রতিষ্ঠার দিন থেকে (১৪ মে, ১৮১৫ খ্রীঃ, স্তার হাইড ইষ্ট এব গৃহে ) জীবনের 
শেষ দিন পর্ধন্ত তিনি এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। “শব্কল্পদ্রমের” অষ্টম বা 
শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৮ খ্রীঃ, মোট খরচ ষোল লক্ষ টাকা। সনাতন 
ধর্মপন্থী রাধাকাস্ত উদ্দার-পন্থী ইস্সং বেঙ্গল” নেতা ভিরোজিওর বিরুদ্ধাচারণ ও সতীদাহ 
প্রথ৷ রহিত আইনের প্রতিবাদ করেছেন । বহু-বিবাহ বন্ধ করার ব1 ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের বিধব। বিবাহু-এর পক্ষপাতী ছিলেন নাঁ। তবে তিনি রাজা রামমোহন রায় 
ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ তৎকালীন সমাজ-সংস্কারকদের সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে 
সহযোগিতা করেছিলেন । কিন্তু সনাতন-পন্থী সামার্জক বা ধমীয় নীতি পরিবর্তনের 
ব্যাপারে কোন রকম আপোষ করেননি । ২ ফেব্রুয়ারী, ১৮২৪ ঘ্রীঃ তাঁর জনসেবামুলক 
কাজের জন্য বড়লাট লর্ড আমহা্” তাকে “পাচ পার্চার এক খেলাৎ ও শিরপেচ এবং পরে 
৪ অক্টোবর, ১৮৩৭ খ্রীঃ গভনর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড রাধাকাস্ত দেবকে রাজা 
বাছাছুত্র খেতাব প্রদান করেন। ৩* এপ্রিল, ১৮৬৬ গ্রীঃ মহানাণী ভিক্টোরিম্বার 
কাছ থেকে প্রথম বাঙালী কে, সি. এস্‌ আই. উপাধি প্রাঞ্থ হন। তার অন্যান্য 
কর্মযজ্জের মধ্য রয়েছে--5919০901 89০91 9০০150%”-র আজীবন কনধার, চিৎপুরে 
হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের প্রতিষ্ঠা, হিন্দু হিতাথী বিদ্যালক্স ও দেব রাজবাড়ীতে 
বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন । তিনি ছিলেন “ব্রিটিশ ইত্ডয়ান এ্যাসোসিয়েশনে'র একজন 
প্রতিষ্ঠাতা ও “জমিদার সভার? ( গঠন ১৯ মার্চ, ১৮৩৮) উদ্ভোক্তা ও সভাপতি । রাজ। 








১। রাজ! ব্রাধাকান্ত দেব ত্বিশততম জন্ম বাধিকী শ্ররণিকা---:৮৮৫ 1 গি্মতে জন্ম ১৭৮৩ বীঃ। 


দেব রাজপরিবার ৩৩ 


রাধাকান্ত সতীপ্রথ! ও বু বিবাহ বোধ করার বিপক্ষে হলেও নারী-শিক্ষার উন্নতির জন্য 
তৎপর ছিলেন। গোঁড়া হিন্দু ১ ( বৈষ্ণব ) হওয়া সত্বেও অন্যধর্ম থেকে “হিন্দু ধর্নে' 
অন্তভূক্তির পক্ষপাতী ছিলেন । জাতীদ্পুতাবাদ ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের নেতা 
ডিরোজিওর ( ১৮*৯-৩১ খ্রীঃ) অতি উদ্দার মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁকে হিন্দু 
কলেঞ্জ থেকে বিতাড়িত করেন ২৫ এপ্রিল, ১৮৩১ স্বীঃ | 

তিরাশী ব্ছর বয়সে রাজ! বাধাকাস্ত দেবের কম্ময় হীবনের অবসান ঘটে ১৪৯ 
এপ্রিল, ১৮৬৭ শ্রীঃ বৃন্দাবন ধামে । বাজ রাধাকান্তের তিনপুত্র- রাজ মহেন্দ্র নারায়ণ, 
রাজ] রাজেন্দ্র নারায়ণ ও রজ। দেবেজ্র নারায়ণ । রাজা মহেজ্জ নারায়ণ ও রাজ! দেবেন 
নারায়ণ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মহেন্দ্র নারায়ণের হুই কন্য-- ব্রজ কুমরা 
ও কমল কুমারী এবং দেবেন্দ্র নারায়ণেব ছুই পুত্র-ত্রজেন্দ্র ও সুরেন্দ্র । 


রাজ। রাজেন্দ্র নারায়ণ দেব বাহাছর 


রাজ! রাধাকান্ত দেবের দ্বিতীয় পুত রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের জন্ম হয় জুন, ১৮১৫ শ্রীঃ। 
তিনি ছিলেন পিতার সুযোগা পুত্র । সনাতন ধর্ম রক্ষিণী* ও “কারস্থ কুল সংঘ রক্ষিণী' 
সভার প্রতিষ্ঠাতা । 'র।জ। বাহাছুর” উপাধিতে ভূষিত হন ৩০ এপ্রিল, ১৮৬৯ শ্রীঃ । 
তিনি ছিলেন 'ভাইসরয় কাউন্সিলের, সভ্য ও শাহিত্য-সেবী” | তৎকালীন অনেকগুপি 
গ্রন্থের প্রকাশনার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন । পিতা রাজ বাধাকান্ত দেবের “জীবনচরিত' 
তারই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি মারা যান ১৮৮১ শ্রীঃ ৬৬ বছর বয়সে 
একমাত্র পুত্র গিরীন্দ্র নারায়ণ দেবকে রেখে । গিরীন্দ্র নারায়ণের একমাত্র কন্যা শ্রুমতী 
হেমন্ত কুমারী । 


রাজ। বিনয়কষ্খ দেব বাহাদুর 


মহারাজ! নবকুষ্ণের পৌত্র কমলকুষ্ণের কনিষ্ঠ পুআ বাঁজ। বিনয়কঞ্ণের জন্ম হয় 
১৮৬৬ খ্রীঃ সনাতন-ধর্মনিষ্ঠ হয়েও তিনি ছিলেন উদ্দারপন্থী জাতীয়তাবাদী ও বনু 
ভাষাবিদ। তার বিবাহ হয় প্রসন্ন কৃষীর দর্বাধিকারীর কন্যা ভ্যাতিম্মতী দেবর সঙ্গে 
১৮৮১ খ্রীঃ । দরিদ্র ছাত্র ও অভাবী মানুষদের সাহায্যার্থে তিনি 'বেনাভোলেপ্ট সোমাইটি? 
নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন ১৮৮১ শ্রী; । ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেপে যোগ 
দেন ১৮৮৬ গ্রীঃ। খধি অরবিন্দ, সথরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রম্থ রাজনৈতিক নেতৃ- 
বৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ( ১৯*৫-১১ গ্রীঃ ) সক্রিয় অংশগ্রহণ 





১। প্রতাহ গঙ্গাম্নান ও দেবছ্িজে তার প্রশ্নাতীত তত্ি ছিল। 
তত 


৩৪ খেতাবা রাজরাজড়া। 


করেন এনং ১৯*৮-০৯ খ্রীঃ: বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস-এর সহ-সভাপতি হয়েছিলেন । 
“ইপ্ডিযান আসো সিয়েশন-এর সভাপতি (১৮৯২ শ্রীঃ), গভর্নর, মেয়ো হানপাতাল ও 
সহ-সভাপতি, ক্যালকাট! হিস্টোরিকাল সোসাইটি? । 

ব।জ। বিশয়কুষ্। তাঁর নিজ বাসভবনে (২/২ রাজ নবকৃষ্ণ স্ত্রী ) সাহিত্যচর্চার আসর 
--“বেঙ্গল এ্যাকাডেমি অফ লিটারেচার" প্রতিষ্ঠা করেন ২৩ জুলাই, ১৮৯৩। এই 
প্র।ত্জানই পরে (১৭ বৈশাখ, ১৩*১ সন) ২৭ এপ্রিল, ১৮৯৪ শ্্রীঃ “বঙ্গীয় সাহিত্য 
পাঁরধৎ্ণ পামে পরিচিত হয়। বনুদিন পরিষদের কাজকর্ম এখান থেকেই পরিচা।পত 
হয়েছিল | বিনমকষ্ধের পেখনী প্রস্তুত কয়েকটি গ্রন্থের মধ্যে, “15 [79119 
1718001) & 0101 01 0:81০9009১ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে । ২৬ ফেব্রুক্ারী, 
১৮৯৭ খ্রী; কলঞ্চাতায় আমোরকা ( চিকাগে1) প্রত্যাগত ম্বামী বিবেকানন্দের 
প্রথম নাগরিক সম্বর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কলকাতার বু গণ্যমান্য 
বক্তির উপস্থিতিতে । বিলাতে প্রকাশিত 'ইগ্ডিয়া, ও কলকাতায় “বাঙ্গাল, 
ও “অমুতবাজার' প্রভৃতি পত্রিকাকে আথিক সাহায্য ও উৎসাহ দিয়েছেন। 
জানুয়ারী, ১৯১১ খ্রীঃ কলকাতায় সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক দরবারে নিমাস্ত্রত 
আতাথদের অন্যতম ছিলেন। ইংরাজ সরকার তার সমাজসেবা ও সাহিতো অবদানের 
জন্য তাকে প্রথমে “রজ। (১৮৯৫ শ্রী; ), কাইজার-ই-হিন্দ' (১৯০২ ঘী:) ও 'রাজ। 
বাহাছুর” ( ১৯১০ খ্রীঃ) উপাধি দেন। রা! বিনয়কৃষ্কের আট পুত্র--প্রচ্ুল, গ্রমোদ, 
প্রদান্ম, প্রকাশ, প্রভাত, প্রভাস, প্রত্যুষ ও প্রমথ । তার মৃত্যু হয় ১ ডিসেম্বর, ১৯১২ শ্রীঃ। 


রাজা গোপেন্দ্রকষ্ণ দেব 


মহারাজা নবকৃষ্ণের প্রপৌত্র ও মহারাজ! স্যার নয়েন্দ্রকুষখ দেবের মধ্যম পুত্র রাজা 
গোপেন্দ্রকষ্ণের জন্ম হয় ১৫ ডিসেম্বর, ১৮৫০ গ্রীঃ। ম্যাট্রকুলেশন পাশ করেন ১৮৬৭ শ্রী, । 
প্রেসিভেম্পী কলেজে পড়েন ও পরে কলিকাত। বিশ্ববিস্ভালয়ের স্নাতকোত্তর__-এম, এ, 
বি, এল, ডিগ্রী পান। কর্মজীবন শুরু করেন হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিট্রেট ও কলেবুনু 
পদে ১৮৭৬ থ্রীঃ। বহরমপুর, কক্গিদপুর, পাবনা ইতাদি অঞ্চলের ম্যাজিষ্টেটে ও 
কলেক্টর হয়েছিলেন। ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ রেজিষ্রেশন পদেও কিছুদিন কাজ 
রেছিলেন । ঢাকা, বর্ধমান, হুগপী প্রভৃতি আদালতে সিভিল ও সেশন জজ পদে 
আসীন ছিলেন। ১৯০৫ খ্রীঃ অবসর গ্রহণ করেন। ইংবাজ সরকার তাঁর গুণগত 
দক্ষতা ও সমাজসেবার স্বীকৃতি হিসাবে রাজা, উপাধি দেন ২৯ জুন, ১৯০৬ খ্রীঃ ।. 
বাজা গোপেন্ত্রকষ্চ দেবই দেব-বংশের শেষ খেতাবী রাজ1। তিনি সভাপতি বঙ্গীয় 


দেব রাজপরিবার ২৩৫ 


কারস্থ সভা” ও সহ-সভাপতি, “ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আসোমিয়েশন” ৷ জানুয়ারী, ১৯১১ গ্রীঃ 
কপকাতান্ সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক দরবারে রাজা গোপেন্্রু্। নিমন্ত্রিত 
'অতিথিদের অন্ততম। রাজা গোপেন্্রকুষ্চের তিন পুত্র--হ্বিজেন্্, শচীন্দ্র ও রবীজ্) 
তাঁর দেহাবসান ঘটে ২৬ মার্চ, ১৯৩২ খ্রীঃ ॥ ১ 


রাজ। হরেন্্রকষ্ দেব 


মহারাজ! নবকৃষ্ণের প্রপৌত্র ও রাঁজা কালীরুফের জোষ্ঠ পুত্র রাজা হবেন্রকফের 
জন্ম হয় আঃ ১৮২৬ শ্রী;। তাঁর কর্মজীবন শুক হয় সরকারী কর্মচান্ী হিসাবে, ডেপুটি 
মা।জিছেট পদে মার্চ, ১৮১ খ্রীঃ । “ব্ঙ্গল লেজিনলেটিত কাউন্সিল” ও “ভাইস 
কাভীম্দলের সত্য । কলকাতা বিশ্ববিদ্তালয়েব ফেলো । রাজা" উপাধি পান ৪ জুন, 
১৮৭৪ হ্রীঃ। তার তিন পুর--বরেক্ত্, রামেন্দ্র ও সত্যেন্্র। 


রাজা সীতানাথ বৌস বাহাদুর 


শোতাবাজাবের দেব রাজপরিবারের দৌহিএ সন্তান রাজ। সীতানাথ বোন বাহাছুবের 
জন্ম হয় আম্থঃ ১৭৮* গ্রীঃ। তিনি ছিলেশ মহারাজা! শবকৃষ্। দেবের পিতৃবা পুত্র 
ব্রজমোহন দেবের দৌহিত্র । সাঁতানাথের পিতার নাম মনমোহন বোস। কঞ্জনগবের 
বাসিন্দা । সীতানাথকে মহাবাজা নবকৃষ্ণই লেখাপড়া শিখিয়ে মান্ষ কবেছিলেন। 
সীতানাথ কর্মদীবন শুরু করেন সরকারী মুষ্সেফ হিসাবে । পরে সরকারী তোষাখানার 
তত্বাবধায়কেরও কাঞজ্জ করেছিসেন। তার বিচক্ষণতায় সন্ধষ্ট হয়ে সরকার তাকে 
সুশিাবার্দের নবাব-নাঞ্জিম-এর সহকারী দেওয়ান পদে নিষুক্ত করেন। সেই জ্মক্ 
'নবাব-স্টেট? বিশৃঙ্ধলা ও আধিক দৃরবস্থার মধ্যে পড়েছিল । গাজা সীতানাথ অল্প সময়ের 
অধ্যেই স্টেটের স্থযোগ্য কম্চারীদের কাজকমের সাহায্যে ও নিঞ্জের অভিজ্ঞতার বলে 
ন্টেটকে খণমুক্ত করতে সবর্থ হয়েছিলেন। তার কর্মদক্ষতা ও নিষ্ঠার পুরফ্কান স্বরূপ 
ইংরাজ সরকার টাকে 'বাজ। বাহাহুর” খেতাব দেন । মার! যান একমাজ কন্তা রেখে । 


১। রাজা! গোপেম্্কৃফের পৌত্র ফ্রবেন্ত্রকৃকের প্রদত্ত তথা অবলম্বনে । 


খেতাবী রাজন্লাজড়া 
রাজ। প্রসম নারায়ণ দেব 


মহারাজা নবরুষ্ণের বড় ভাইয়ের ( বামহুন্দর ) প্রপৌজ ও শ্রীনারায়ণ দেব-এর জো 
পুত্র বাজ] প্রসন্ন নারায়ণ দেব ভার কর্মজীবন শুক করেন তোবাখানার সরকারী 
তত্বাবধায়ক ১ হিসাবে । পরে তাঁর দক্ষতা ও কর্মমচেতনতার স্বাদে ভারত সরকারের 
বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে সহকারী সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হন ৮ অক্টোবর, ১৮৫৯ শ্ীঃ 
তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকার প্রসন্ন নারায়ণকে ১৮৪৭ খ্রীঃ “রায় বাহাদুর” ৩ পরে 
৩ জান্তয়ারী, ১৮৪৮ খ্রীঃ “রাজা” খেতাব দেন । ২ মারা যান ১৮৭০ খ্রীঃ, তিন পুত্র- কুমার 
বিজয়রুষ্ণ) যোগেন্্ররুষণ ও জ্যোতীন্দ্রকুষ্ণকে রেখে । ৩ ইংরাজ রাজকর্মচারী (গতনর 
জেনারেপ ) লর্ড এপেনববো ও লর্ড হাডিগ্জ ৪ এবং স্যার হেনরী ইলিয়ট প্রমুখ, রাজা 
প্রসন্ন নারায়ণ দেব সম্বন্ধে উচ্ফবসিত প্রশংসা করে গেছেন । 


১। 


ত। 


৩ ॥ 


৪ । 


এই পদেই পুবে ভার জ্ঞাত ভ্রাতা রাজা সীতানাথ «বাস আসীন ছিলেন। 

রাজ' প্রসন্ন নারায়ণ মুখিদাবাদের “দেওয়ান নিজামত' পদে নিযুক্ত হন ১৮৫৩ খ্রীঃ নবাব মনহর 
আলি খানের অধীনে । প্রসঙ্গত উল্লেখা যে, পুর্বে রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ও এ পদে 
কর্মরত ছিলেন। 

রাজা প্রমন্ন নারায়ণ দেবের বংশধর রবীক্্রকুষ দেব ও রমেজ্কৃঞ্ণ দেব এবং অন্তান্তরা ৬৭ এ, ধি- 
রাজা নবকুষ: স্ট্াটে বসবাস করেন । 

লর্ড হাড়িঞ্জের প্রশংসাপত্র, ৩ জানুয়ারী, ১৮৪৮ খ্বীঃ [178৬0 0681 10192951010 11) 17900708115 
পা ২০7৪ 01 (120 69809116171 317৬1095 01 চ২৪)৭ 17351194007 112581172, 870১817 
70০৮, 1075 50196101]1000011 017051৮1002 21015 00106] 8০০91771027190 1076 12 
1ম 10 1153 011) ৬55 [10617 05 06 17000 0101715 06091110121, 2100 1 
13৬6 071 9০৬০1] 09008,551015. 5621000 117 1000110 10107 21708 2156৮51021৩ 779 
20110001101 01115, ০01৮10354৯5 11211 00709 7650111 95017190710,,৯০, $ 
[155016 1711 ভা) »৪০]এ 10605] 516) ও 5001027161050110011000 ৮/17101) 1 9211 
৪0ো10 1৩ 1117 শো 1211 818170. এই প্রশংসা-পত্রের হপারিশে রাজ। প্রসন্ন নারাক্ণ দেব 
'ক্সাজ। উপাধি পান ও পরে ভারত সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে নিযুক্ত হন। | 


বাগবাজারের সোম বাজপবিবার 
কলকাত। 


মহারাজ। জানকীরাম সোম বাহানুর 


অধিকাংশ এতিহালিকদের মতে হুগলী জেলায্প চুঁচুড়ার সোম বংশই কলকাতায় 
বাগবাজারের নবাবী আমলের মহারাজা রাজবল্লভের ১ পিতৃবংশ | তার প্রপিতামহ 
চুচুভার কৃষঝ্ঃবল্লন্ভ সোম (১৬৬৬১৭৩৬)। ২ কুষ্*বল্পভ সোম ও তাৰ অপর সহোদর 
তাহ গঙ্গানাবারণ ৩ যথাক্রমে চু চুডা ও বাগবাজারের সোমবংশের আদপুরুষ । সতেরো 
শতকের মাঝামাঝি আদি নিবাস চুঁচুড়া ছেডে বাগবাজাবে বসতি করেন কৃষ্ণবল্পভ 
সোম । তিনি ছিলেন উডিষ্যার স্থবাদার-নবাব সথজাউদ্দিনের কাহানগো (১৭২৭ খ্রীঃ )। 
তার পুত্র জানকাীরাম সোমের জন্ম হুমম ১৬৮৮ খ্রীঃ । কৈশোর অবস্থাতে পিতার 
সানিধ্যে নবাবী সেরেন্তার কাজে দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন জানকীরাম। প্রথমেই তার 
শিক্ষানবিসী শুরু হয় বিশেষ অভিজ্ঞ তহশীলদার মহম্মদ আলীর ( পরে নবাব-নাজিষম 
আলিবদ্খ খান) কাছে। ১৭২৯ খ্রীঃ স্জাউাদ্দন বাংলার স্থবাদার-নবাব আর 
আলিবর্দী খান বিহারের নায়েব-স্থবার্ধার । আলিবর্দী জানকীবামকে নিয়ে আসেন 
বিহারে দেওয়ানের পদে । দশ বছর পর আবিবর্দী বাংলার স্থবাদার-নবাৰ হলে 
জানকারাম ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রপন্নে মুশিদাবাদের দেওয়ানের গদি লাভ করেন। নবাব- 
আলিবর্দীর খাস মনস্ত্রী-মগুলের সদস্য হন ১৭৪০ শ্রীঃ। 

মারাঠা বর্গাদের বারে বারে (১৭৪২-৫১ খ্রীঃ) লুটপাটের শিকার হতে থাকে 


১। বাংলার নবাধ আলিবদাঁ খানের আমল থেকে মীরকাশিম পধন্ত মুশিদাবাদ দরবারে রাজ! 
বাজবললভ নামে দুই বাঁজপুরুষের অবস্থান ছিল। সাদের জীবন চরিতের পরম্পর বিরোধী তথ্য 
পরিবেশিত হওয়ায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে! এক্ষেত্রে সংখ্য।গরিষ্ট ও আধুনিক মতবাদের উপর 
ভিত্তি করে ছুই রাজপুরুবের ছুটি পৃথক রাজনৈতিক জীবন-চরিত আলোচিত হয়েছে । তবে 
এদের মধ্যে যে একজন পেন ব! বৈগ্চজাতি এবং অপরজন সোম বা কারস্থ বংশীর--এ বিষয়ে 
কোন মতান্তর নেই। 

২। ভিন্ন মতে এর! রাজশাহী নিবাসী কারস্থ বংশীয় রাকঈ--“উত্তট সাগর'__পূর্ণচজ্ দে ॥ 'সোমবাবুদের 
বংশাবলী'--কেদারন।থ সোম * “হুগলি জেলার ইতিহান', দ্বিতীয় খণ্ড-_চুধারকুষার মিত্র । 

৩। সোম পরিবারের পূর্বপুরুষ বলভদ্র সোম ছিলেন গোড়াধিপতির প্রধান মন্ত্রী_“ভিজিরুল 
মোমালাক্‌। বলভদ্রের উত্তর-পুরুষ কৃষ্চবলগভ ও গঙ্গানারায়ণ € ভিন্রদতে, লক্্ীনারায়ণ )। 


রি খেতাবী রাজরাজড়া- 


বাংলা, বিহার ও উতভি্কা। শেষ পর্ধস্ত চৌথ দিতে হ্বীকৃত হওয়ায় বগাদের দৌবাত্মছ 
কিছুট। কমে । জানকীরামের পরামর্শ ও কৌশল নবাবকে খুশী করে। পদমর্যাদার 
উন্নীত হলেন--“দেওয়ান-ই-তান্‌, । নবাবের খেতাবী “রাজা” হয়ে বিহারে গেলেন নায়েব- 
ক্থবাদার পদে। দক্ষতার সঙ্গে রাজস্ব আদায়ের কাজ পরিচালনা করেন । দিলীর 
সআ্রাট মহম্মদ শাহ. ( ১৭১৯-৪৮ খ্রীঃ) সন্ধষ্ট হয়ে জানকীরামকে মহারাজ বাহাদুর” 
খেতাব ও “ছয়-হাজাবী মনসব দার, পদ্দের অধিকারী করেন । ১৭৫৩ খ্রীঃ ৬৫ বছর বয়সে 


স্বত্যু হয়। 
মহারাজ! মহীন্দ্র বাহাদুর ছ্ুল'ভরাম সোম 
মহারাজা জানকীরামের পুজজ মহারাজা ছুর্পণভরামের (রায়ছুর্লভ নামেও 
স্থপরিচিত ) জন্ম হয় ১৭১০ গ্রী:ঃ। পিতার সান্নিধ্যে বাঞ্কার্ধের খুটিনাটি বেশ 
তালভাবেই আয়ত্ব করেন অল্প ব্সসে। নবাব আলিবদর্খ হুর্লভবামকে পাঠালেন উডিস্তার 
স্থবাদার আববাস সোভনের অধীনে সরকারী সেবেস্তার কাজে । ১৭৪৯ শ্রী: স্থবাদার 
সোভনের মৃত্যুর পর ছুর্লভরামকে “রাজা” উপাধি দিয়ে বলালেন খাস্‌ স্থবাদারের পদে । 
পাটনার স্থবার্ার হিসাবেও তাঁকে কাজ করতে হয়েছিল । হূর্লভরাম মারা্টী বর্গাদের ১ 
অতকিত আক্রমনে বন্দী হন-__তিন লক্ষ টাকা পণে মুক্তি পান । ১৭৫৬ খ্রীঃ বাংলার 
নবাব পিরাজ-উদ্‌-দৌলা। নবাবের আদেশে দুর্ণভরাম কলকাতায় এসে ফোর্ট 
উইলিয়ামকে ইংরাজ কোম্পানীর মজবুত দুর্গ বানাবার কাজে বাধা দেন। 
২০ জুন, ১৭৫৬ গ্রীঃ খণ্ড যুদ্ধে গভর্নর ড্রেক ও কর্ণেল ওয়াটসন্‌ পরাজয় স্বীকার করেন । 
ফোর্ট উইলিয়ম নবাবের অধিকারে আসে । কিন্তু ২ জানুয়ারী, ১৭৫৭ খ্রীঃ ইংরাজব। 
দুর্গ পুনর্দখল করেন । ইংরাজদের এই সাফল্যের মধ্যে রাজ হুর্পভরাম, মানিকচাদ, 
উম্িঠাদ ও মহারাজ। নবকৃষ্, দেবের স্বন্ত চক্রান্তের অবদান ছিল। ২৩ মার্চ) ১৭৫৭ গ্থাঃ 
নবাবের আদেশ সত্বেও ফৌজদার রাজ! নন্দকুমার, বাজ! হুর্লভরাম ও মানিকাদ 
(সেখানে উপস্থিত থেকেও ) ইংরাজদের বিক্ণদ্ধে চন্দননগরে ফনাসী বশিকদের কোন 
বকম সাহায্য করেননি । 
পলাশীর যুদ্ধ ঘনিয়ে এলো। ২৩ জুন, ১৭৫৭ গ্রী:ঃ। বিশ্বাসঘাতকদের চক্রজ্বালে নবাব 
সিরাজ পরাজিত। ইংরাজ কোম্পানী বিশ্বাসঘাতকদের যথাযোগ্য পুরস্কার বিতরণে 


তৎপর । কর্নেল ক্লাইভ কর্তৃক বাজ! ছুর্লভরামকে রংপুর জেলায় পৌরাবন্দ পরগণা, 
বাৎসত্িক ছয় লক্ষ টাকা আজ্ষের জাকগগীর দান এবং দিল্লী দরবার থেকে খেতাব “মহারাজ! 
মহীন্জ্র বাহাদুর” আনিয়ে দেওয়া! হল । ২ আবু বসানে! হ"ল “দেওয়ান-ই-আল"+ মন্ত্রী পদে। 


১। ভাক্কর পণ্ডিতের জীবন চরিতে সোষ বংশের উল্লেখ আ'ছে। 
২। এই খেতাব দেওয়ান মহারাজা মুনীজ্মচআ নন্দী বাহাহুর মারকৎ আনান হুয়েছিল। 


সোম রাজপরিবার ৩৯ 


মীরজাফর হুলেন বাংলার নবাব ২৯ জুন, ১৭৫৭ শ্রীঃ। এক বছরের মধ্যেই নবাব মীরজাফর 
রাজ! হুর্লভরামকে নিছক সন্দেহের বশে পদচ্যুত করেন। রাজা ছূর্লভরামকে হত্যা করতে 
পুত্র মীবরণকে আদেশ দেন। মহারাজ! নন্দকুমার তখন হুগলীর দেওয়ান। তার 
কাছে এই দুঃসংবাদ আসা মান্রই তিনি সপ্রহরায় ছুর্পভরামকে হুগলীতে নিম্মে এসে 
প্রাপরক্ষা করেন। কিন্তু এর ফলে নন্দকুমারকে হেস্টিংমের কোপে পড়ে চরম শাস্তি 
পেতে হয়েছিল। ইংরাঁজ কোম্পানীর সবচেয়ে মৃঙ্গবান ও গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার বাংলা, 
বিহার ও উডভিস্তার দেওয়ানী লাভের (১২ আগস্ট ১৭৬৫ খ্রীঃ) ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা 
ছিল দুর্লভরামের। ইংরাজ কোম্পানী ১৭৬৮ খ্রীঃ তাঁদের একজন বিশ্বস্ত আম্লা 
ও প্রমহিতৈধী বন্ধু মহারাক্ত! দুর্লভরামকে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা পেনমনের ব্যবস্থা 
কবে দেন। এই প্রসঙ্গে কোম্পানীর একটি অঙ্গীকাব পঙ্জেব উল্লেখ কর! হল-_“আমর। 
বাইবেল চুথ্ছন পূর্বক ইস্ট ইত্ডিয়া! কোম্পানীর পক্ষে অঙ্গীকার করিতেছি যে, যতর্দিন 
রাজ। দুর্লভরা'মর পারবারের মধ্যে একজন জীবিত থাকিবে, ততদিন আমর] তাহাদেন 
বংশ পরম্পরায় সম্মান ও ভারপোষণের সম্যক যত্ব লইব”--ভ্যান্মিটাট ( সেক্রেটারী ), 
কারনাক এবং হেস্টিংস-_১৭৭৫ শ্রীঃ। ১ মহার!জ। দুর্লভরামের মৃত্যু হয় ১৭৭০ শ্রী; । 


রাজা রাজবলভ সোম 


কলকাতায় গঙ্গার ধারে বাগবাজারে পৈতৃক প্রসাদে মহারাজা ছর্লভরামের পুঞ্জ 
রাঁজবল্পভের জন্ম হয় আনুঃ ১৭৩১ গ্রীঃ। পিতার জীবদ্ছশায় র'জবল্পভ নবাবী 
রজকার্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা (স্বাদারের বকসি ) নিষ্পেছিলেন। পিতার “হুজুর নবিশ, 
অথাৎ মুখা সম্পার্দক ছিসাবে সরফারী কাগজ-পঙ্জে দস্তখত কফর!র অধিকারী ছিলেন। 
নবাব দিরাজ-উদ-দৌল্লার সময় মুশিদাবাদে 'খালপার” দেওয়ান ছিলেন। পবে লর্ড 
ক্লাইভের বিশেষ বিশ্বানভাজন ব্যক্তি রূপে চিহ্নিত হন। রাজা নাজবল্লভ বুদ্ধিমান ও 
স্বাধীন-চেতা রাজপুরুষ । পবাব মীরকাশিমের সঙ্গে তাৰ পুরানো বৈরিতার জন্যে 
১১ অক্টোবর, ১৭৬৫ গ্রীঃ নবাব সেনাপতি রেনহার্ডের টৈন্ঠদের হাতে রাজা রাজব্ল্পভ 
এবং বন্ধ ইংর জ ও বাঙালী নাগাঁরক মারা যান। তখন তিনি কলকাতাতেই থাকতেন। 
তার বয়স মাজ ৩৪ বছর । বুদ্ধ পিতা মহারাজ! ছুর্লভরাম জীবিত ।২ 

উত্তর কলকাতায় বাগবাজারের 'র[জবল্পভ পাড়া”, 'রাজবল্পভ ঘাট ও রাজ। 
'রাজবল্পভ শ্ীট' তার নামের ম্মরণীক । রাজ! রাজবল্পভের বাসভবঠের কোন চিহ্ছই দেখা 


আত 


১। সেকালের কলকাতা--আর. কে. ষিএ। মুপিদাবাদের ইতিহাস--নিখিলনাথ জায় । 
২। ভিন্ন মতে রাজা রাজবন্তভের মৃতু হয় ১৭৯৮ হী; । 


৪০ খেতাবী রাজরাজড়া 


যাবে না। স্থানীয় বয়োঃবুদ্ধদের অন্থমান যে, ১৪ রামকাস্ত বোস গ্ীটে ব্তমান 'নব 
বৃন্দাবন মন্দিরটির' (তরী ১৯৪১ খ্রীঃ) সংলগ্ন এলাকাতেই সোম পরিবারের বাসভবনের 


অবস্থান ছিল। 

রাজ! রজবল্লভের একমাত্র পুত্র রাজ। মুকুলন্দবল্লপঙ্ত ছিলেন নিঃসস্তান। তারন্ত্রী 
রাণী জরমনণি গৌরবল্লভরকে পোষ্য নেন। কিন্তু ইংরাজ সরকার এ পো্তুকে স্ব'কৃতি না 
দিয়ে হার সম্পান্ত বাজেঘ্নাপ্ত করেন। সোম বংশের প্রত্যক্ষ বংশধর না হলেও 
র|জ| গৌরবল্পভের পোস্তপু্ রাজা কুল্সিণীবল্লভের (কোন পুত্র ছিল কিনা জানা যায় 


না) কন্তাএ পুত্র কাশীপ্রলাদ মিত্রের ১ পুত্র বাক্স বাহাদুর রামপ্রসাদ মিদ্র, গোপাললাল 
মিত্র, অঘোরকুমার মিত্র, ও তাদের উত্তরপুরুষরা রাজা রাজবললতের স্মৃতি বহন করছেন। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখা যে, এই বংশে বামচরণ সোম চুঁচুড়াক়্ গুলন্দাজ বণিকদের 
দেওয়ান ছিলেন আঠাবে। শতকের প্রথমভাগে । তার পুত্র শ্যামরাম সোম ওলন্দাজ 
কাউদ্দিংলদ একজন সস্তা ছিলেন। তার নামে এখনও চুচুড়ায় গঙ্গার ধারে একটি 
ঘাট আছে। তিনি ১৭৮৪ ঘ্রীঃ মার! যান। তার পুত্র ঘনশ্যাম সোমও ওলন্দাজ 
কোম্পাশর দেওয়ান ছিলেন । এই বংশের উত্তরপুরুষ রায় বাহাছুর বেণীমাধব সোঁম ঢাকা 
আদালতের বিচারপতি ছিলেন। তার মৃত্যু হয় ১৭ অক্টোবর, ১৮৭৮ খ্রীঃ । 

একটি পুরানো প্রামাণ্য প্রকাশনায়_-41%0৫511) 17150075০01 005 [100197) 
0171০14, [২9188) 22101170918”১ 7১816 1] 05 1,010 9010 01908101881. 
চুচুডার পোম বংশের অন্যতম প্রধান শাখ। যে, কলকাতায় বাগবাজারে বসতি করেছিলেন, 
নে ব্যয়ে কোন উল্লেখ করা হয়নি । কেবল চু চড়ার সোম বংশের গঙ্গানারায়ণ সোমের 
উত্তর পুরুষদের থে বিসশ্তারত বিবরণ দেওযগ। হয়েছে, তা উল্লেখ করা হল-_“[17৩ 810০৩58- 
0015 (08190109৫19 ) 01005 ৯০] [910119 01 (00110500181 5501০৫ 110 010৩ 
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প্পপপী পপাীি শিশীপসস। 


১। মিঃ কটন্‌ বলেছেন যে, কাশী মিত্র (গঙ্গার ধারে কাশী মিআ ঘাট) র!জ! রাজব্লভের ভাগিনেয়। 


সপ অর চস, সস পল 





সমস 





ভূকৈলাসের ঘোষাল রাজপরিবার 
থিদ্বিরপুর, কলকাতা 


্রীস্টীয্ ১৯৯০ কলকাতা মহানগরীর দক্ষিণাঞ্চলে খিদিরপুরের ভূকৈলাল রাজবাড়ীর 
তিনশো! বছর পুতি হল। অতএব ভূকৈলাস রাজবাড়ীর ইতিহাস কলকাতার সঙ্গে 
অঙ্াঙ্গীভাবে জড়িত । ১৬৯৮ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে ইস্ট ইগ্ডিয়। কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারী 
জব চার্নক যখন হুগলীর কুঠিতে, তখন নবাবের নৈন্যর! কুঠি আক্রমণ করে। নিরুপায় 
চানক তাঁর পুরানো সুতান্ছটি-গোবিন্দপুরের ব্যবসা কেন্দ্রে ফিরে আসেন । ইংবাজ 
বণিকদের শক্তিশালী হতে হবে। তৈরী হুল বাড়ী-ঘর, রাস্তাঘাট ও নৈনিক-ছাউনি। 
মজবুত করে বানানে হল দুর্গ । ইংলগ্ডের রাজ উইলিয়ামের নামে ছুর্গের নামকরণ হল 
ফোট উইলিয়াম ( ১৭৭৩ খ্রীঃ ), আজও দাড়িয়ে আছে। সঙ্গত কারণেই এ এলাকার 
আদি-বাসিন্দাদের বাড়ী জমি-জায়গা। ছেড়ে যেতে হল । যেমন দেব-পরিবার চলে গেলেন 
শোভাবাজারে, ঠাকুর-পরিবার দরমাহাটাস্স আর ঘোষাল-পরিবার খিদিরপুবে । 


মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল 


“ভূুকৈলাস, লামটি ঘোষাল-পরিবাবের মহারাজ জয়নারায়পণের দেওয়া । তার 
একান্ত ইচ্ছায় কলিষুগে মতে কলকাতায় আর এক “কৈলাস” স্টি হল । দেবালযের 
গর্ভ-গৃহে কৈলাসের দেব-দেবীদের প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনটি শিবলিঙগ-_-রক্ত-কমলেশ্বর, 
কৃষ্ণ-চন্দ্রেখবর ও রাজ-রাজেশ্বর ছাড়া পঞ্চানন, মহাদেব গঙ্গা, গণেশ, কাত্তিক, ক্ুর্ধ, 
রাম-সীতা, হুমান, কালভৈরব প্রভৃতি বিগ্রহের আজও নিত্য পৃজ। হয় দেবোত্তর 
স্টেটের আয় থেকে । শিবরাত্রি ও চড়কে এখনও মেল! বলে। রাজবাড়ীর দুর্গাপুজ। 
বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে । দীনবন্ধু মিত্র তার "সরধুনী+ কাব্যে লিখেছেন 2 

ভুবনে কৈলাদ-শোভা ভূকৈলাস ধাম 

সত্যের আলয়ু শু পত্য সব নাম, 

বিরাজে ঠাকুর-ঘরে হেম দশভূজা 

পটবাসাবৃত বিপ্র করিতেছে পূজা 
ঘোষাল-বংশের কুলদেবী পশ্তিতপাবনীর অগ্রধাতুর ুতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
১৭৮২ শ্রাঃ। ঘোটকারুতি সিংহে আরা মহিষাহ্ছরমর্দিনী দশভূজা হুর্গা । নিত্য পুজা 





৪২ খেতাবী রাজরাজড়া 


ছাঁডা ছুর্গাপূজার ছুটি দিন দেবী নবম্যা্িকল্লে বিশেষভাবে পূজিতা হন । এই প্রতিমার 
বিশেষত্ব যে, তিনি কালী, লক্ষ্মী, সরম্বতী, বলরাম ও কৃষ্ণর্ূপেও পূজিতা হন এবং তা 
হয়ে থাকে, সেই সেই দেব-দেবীর পৃজ! তিথিতে । মহারাজা জয়নারায়ণের প্রেরণায় 
রাজা নৃনিংহ দ্রেবরায়ের হংসেশ্বরী মন্দির প্রতিষ্িত হয়েছিল বাশবেড়িয়ায় ১৭৯৯ খ্রীঃ । 

তাগ্ডা জেলার বাকসাড়া গ্রামের আদি-নিবাণী ঘোষাল-বংশের আদি-পুরুষ 
স্থধানিধির ২৫ অধস্তন পুরুষ কন্দর্পনারায়ণ ঘোষাল খিদ্দিরপুর অঞ্চলে ১ বসতি করেন 
১৭৬৪ খ্রীঃ । তার তিন পুত-কঝ্চন্দ্র ২, গ্ৌোকুলচজ্্ ও রামরাম চন্দ্র । গোকুলচন্দ্র 
বাংলার গভর্নর ভেরেলষ্ট সাহেবের ( ১৭৬৭-৬৯ গ্রীঃ ) দেওয়ান ছিলেন । নিজের ব্যবসার 
মাধ্যমে বিশাল এশ্বর্যের মালিক হুন, এমন কি, স্বাধীন (করদ) ত্রিপুরার রাজা 
ছুর্গামাপিক্য দেববন্মণ বাহাছুরকে তিনি সাহাযা করেছিলেন ১৮*৯ শ্রী: । তার বিনিময়ে 
পান কয়েকটি নিষ্কর গ্রামের মালিকানা | “উইলিয়ম হিকির স্বৃতিকথায়ঃ ( ১৭৪৯-১৮০৯ ) 
জানা যায় যে, ঘোষালদের খিদদিরপুরের জমি অধিকার করেন কর্ণেল ওয়াটসন ৩ ডক 
তৈরীর জন্তা। স্থপ্রিম কোর্টের বায়ে (শ্তার এলিজা ইম্পে) মাঁমলা জেতেন গোকুল ঘোষাল, 
পরে অবশ্য মিটমাট হযে যায় । ডকের কাজ চলতে থাকে । গোকুলচজ্ের ছুটি বিবাহ 
-- প্রথম! স্ত্রী পতি-সহমবণের জন্য সতী হন-__ক্মাজও ভগ্রাবস্তায় “সতীঘ'ট' দেখা যাবে 
খিদ্দিরপুরে ভাগীরথী তীরে । দেওয়ান গোকুলচন্দ্র মার। যান ১৭৭৪ খ্রীঃ। 


মহারাজ। জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহান্ুর 


গোকুলচন্দ্র ৪ তার বড় ভাই কুষ্ণচন্দ্রের একমাত্র পুত্র জয়নারায়ণ ঘোষালকে 
তার বিশাল সম্পত্তির মালিক করে দেন। জয্পনাবায়ণের জন্ম হয় (১১৫৯ সন, ওরা! 
আশ্বিন ) সেপ্টম্বর, ১৭৫২ ত্র: । তিনি অল্ল বয়সে ঠার “মধা, অধাবসায়, ও গৃহ-শিক্ষকের 
সাহায্যে বাংলা, হিন্দী, সাংস্কত, আববী, ফাঁস, ফরাসী, ইংর'জা প্রভৃতি ভাষাক্ন ব্যুৎপত্তি 
লাভ করেন। তিন বছর (১৭*-৭৩ খ্রীঃ) বাংলার নবাব মীরজাফবের চতুর্থ 
লন্তান নবাব মোবারক-উদ্দৌলার সরকাবের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন । পরে 
কলকাতার পুলিশ হুপারিণ্টেডেপ্ট জন্‌ সেস্স্পিয়াঁবরের সহকারণ পদে কর্মরত হুন। 


স্পা পর. পটার এরর 


১। আদি বসত-বাড়ীটি খিদ্িরপুরের ডক সন্প্রসারিত হওয়ায় ১৮৮৩-৮৪ শ্রীঃ ভেঙে ফেল। হয় এবং 
কিছুকালের মধে।ই বর্তমান রাজলাড়ীর (৪৯ ১, সাকুণলার গার্ডেনরীচ রোড) পত্তন হয়। 

২: কৃষণন্ত্রের সঙ্গে সাধক কবি রামপ্রসাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠত। ছিল। পতিতপাবনী মন্দির 
স্থাপনের (১৭৮৭ হ্বী:) পর বৃদ্ধ বয়সেও রামপ্রসাদ এখানে আসতেন, গান গাইতেন । 

৩। খাদিরপুরে ওয়াটগঞ্জ এলাক। তার ম্মতিবাহৃক। 

৪। গোকুলচন্দ্রের পাচ পুত্রদের কোন পুত্র-সম্তান ছিল ন1। 


ঘোষাল রাজপরিবার ৪৩. 


কার্ধদক্ষতা, নিষ্ঠ। ও রাজতক্তির প্রতিদানে গভনর ওয়ারেন হেট্টিংস-এর স্থপারিশে মোগল 
সম্রাট শাহ্আলম্‌ (১৭৫৯-১৮০৬ শ্রীঃ ) জয়নারায়ণকে “মহাঝাজ। বাহাদুর” ও “দাড়ে তিন 
হাজারী মন্সবদ্দার” প্রভৃতি উপাধি দেন ১৭৮১ খ্রীঃ। ভূকৈলাসের গড়বন্গী রাজপ্রাসাদ 
ও ছুটি সরোবর-_শিবগঙ্গ। ও সত্যগঙ্জ৷ তার প্রতিষ্ঠিত। মহারাজ। জয়নারায়ণ তার 
রিপুল ধনরাশি সদব্যবহার করেছিলেন ধর্মপ্রচার আর সমাজকল্যাণে। 

বারাণসীতে ভঁকৈলাস্‌ দেবস্থান, 'গুরুধাম” ও বাংলাদেশের বরিশালে বালকাটিতে 
দ্বিতীয় গগুরুধাম” তার প্রত্িষিত। বারাণসীতে বেদ, উপনিষদ, শ্বৃতি, দর্শন ও সংস্কৃত- 
সাহিত্য প্রসারের জন্য “টোল? ও বিদেশী ভাষা-_ইংরাজী, আরবী ও ফাস শিক্ষার জন্য 
খ্রীষ্টান মিশনারী চার্চ সোলাইটি'কে যথেষ্ট অর্থ ও ভূসম্পত্তি দান করেন ২১ অক্টোবর, 
১৮১৮ খ্রীঃ । অনেকের মতে তিনি রাজ! রামমোহনের আদর্শে পাশ্চাত্য শিক্ষার গুরুত্ব 
উপলব্ধি করেছিলেন । রাজা জয়নারায়ণের সাহিত্যারাগের পরিচয় পাওয়া যায় তার, 
লেখনী-প্রন্থুত 'শঙ্করী সঙ্গীত, 'ব্রান্ষাণার্চনা-চন্দ্রিকা”'জয়নারায়ণ কষ্পদ্রয* “করুণানিধান- 
বিলাস" প্রভৃতি গ্রস্থগুলিতে । “কালীথণ্ডের বাংলায় ছন্দানুবাদ, ত্বরচিত 'কালীপরিক্রমা” 
তার বিশিষ্ট অবদানগুলির অন্যতম | কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে ২৫ কাত্তিক, 
১২২৮ সন ( ১৮২১ খ্রীঃ ), ৬৭ বছর বয়সে । 


রাজ। কালীশংকর ঘোষাল বাহান্ুর 
মহারাজ জয়নারায়ণের একমাত্র পুত্র রাজ] কালীশংকর সিন্ধু যুদ্ধে (১৮৩৮-৩৯ 
গ্রীঃ) ইংরাজ সরকারকে আথিক সাহাধ্য ও সরকারী সেবামূলক কাজে বহু অর্থ দান 
করেছিলেন । পিতার ম্যায় তিনিও নিষ্ঠাবান ধামিক প্রকৃতির মানুষ । সমাজসেবায় 
ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তার অনুদানের পরিমাণ ছিল যথেষ্ট । ধর্মীয় গ্রন্থ-প্রকাশনের ক্ষেত্রে 
তার অব্দান-_ব্যবহার মূকুর” “যোগাবশিষ্ট রামায়ণ” 'বরদ্ষবৈবর্ত* পুরানের মূল ও বিশুদ্ধ 
বাংলা অগ্রবাদ-__চিররপ্মরণীয় । রাজা কালীশংকরের বদান্ততা ও রা'জতক্তির স্বীকৃতি 
হিসাবে ভারতের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড এলেনবরোর সথপারিশে সম্রাট দ্বিতীয় বাহাছুর শাহ 
তাকে রাজা বাহাদুর উপাধি দেন ১৮৪৩ খ্রীঃ । রাজ] রামমোহনের সঙ্গে বাজা 
কালীশংকরের হ্থগ্যতা ছিল। রাজ! কালীশংকরের সাত পুত্র--কাশীকাস্ত, সত্যপ্রসাদ+ 
সত্যকিংকর, সত্যচরণঃ সত্যশরণ, লত্যপ্রপক্ন ও সত্যভক্ত। রাজা কালীশংকরের চতুর্থ 
পুত্র রাজা সত্যচরণ বিছ্যোৎ্সায়ী মাধ | শিক্ষা-বিজ্তারের ক্ষেত্রে তিনি দান করেন 
$ কাশীর জয়নাবায়খ কলেজ ও কলকাতার মেডিকেল কলেজের সম্প্রনারণের কাজে । 
' বিঙ্গীর লেজিসলেটিভ কাউদ্দিলের” সভ্য ছিলেন । মারা ধান ১৮৫৬ গ্রীঃ। মাইকেল 
'ধুহদন দত্ত ছিলেন সত্যচরণের অন্তমত বন্ধু। 


খেতাবী রাজ্বরাজড়া 


মহারাজ কালীশংকরের পঞ্চম পুত্র রাজা লত্যশরপ বাহাদুর সি-এস-আই উপাধি 
পেয়েছিলেন । তিনিও “বঙ্গীয় লেজিসলেটিত কাউন্সিল”, ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আসোসিয়েশন- 
এর সভ্য ছিলেন। সত্যশরপের তিন পুত্র_-সত্যানন্দ, সত্যকষ্ণ ও সত্যাসত্য। 

ঘোষাল পরিবারের সর্বশেষ রাজ বাহাদুর; হলেন সত্যানন্দ ঘোবাল। 
৩০ পেস্টেম্বর, ১৮৬৯ খ্রীঃ ছোটপাট শ্তার উইলিয়াম গ্রে তাকে রাজা বাহাদুর 
উপাধি দেন। রাজা সত্যান্দ ঘোষালের ভাই সত্যকৃষ্জ ছিলেন অনারারী 
ম্যাজিস্ট্রেট । কলকাতা কর্পোরেশনের শ্বারত্ব-শাসনের দাবীতে তিনি অবিচল 
ছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই মারা যান । 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্ন ঘোষাল পরিবারের কাছ থেকে অনেক আবিক সাহাষ্য 
পেয়েছিলেন । জমিদারী বিলুপ্চি হওয়।র আগে পধস্ত তাদের জমিদারী তিপুবা, ভূলুয়া, 
ঢাকা, খুলনা, ২৪ পরগণ। প্রভৃতি এলাকায় ছিল। দেয় রাজত্ব হল ১,৫০,০০০ টাকা। 
কুমার সত্যরুষ্ণের পাচ পুত্র__সত্যভূষণ, সত্যেশ্বর, সত্যাঙ্গ, সত্যজিৎ ও সত্যকাস্তি। 

কুমার সত্যাসত্যের পাচ পুত্র _সত্যশংকরঃ সত্যবাদী, সত্যভানু, সত্যধ্যান ও সতাহ। 
সত্যশংকরের পাচ পুত্র--সত্যকাম, সত্যগিরি, সত্যদ্বিজ, সত্যপ্রিয় ও সত্যরাম । রাজা 
সত্যশরণের অপর চার ভাইয়ের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। বর্তমান বংশধরের! রাজা 


জরণারাকনণ ঘোষালের ত্রয়োদশ অধস্তন-পুরুষ | 
পতিতপাবনী দেবীর উদ্দেশ্যে সাধক কবি রামপ্রসার্ধের দুটি গান যা আজও এখানে 


গাওয়া হয়ে থাকে 2 


১ 
“কাল হারালেম কালের বশে। 
কি হবে মা অবশেষে ॥ 
তখন কারে ডাকবে তার', 
শমন এসে ধরলে কেশে ॥ 
পুরাণে শুনেছি আমি 
পতিতপাবনী তুমি 
এবার তোমার ভার তারা যেন বিপক্ষেতে নাহি হাসে ॥ 
প্রসাদ গতি মতিহীন 
কুমাত কুরীতি ক্ষীণ 
কেবল মাত্র আছি কালা অভয় চবুণ পাবার আশে ॥” 
চ 
"পতিতপাবনী পরা, পরাম্ৃত ফলদায়নী, “ম্বয়ভু শিরিসি সদ সথদায়িনী ॥ 
সুর্দীন চরণ ছায়া, বিতর শঙ্কর জায়া, কপাং কুরু স্বগুণে মা নিস্তারকারিণী ॥ 
কৃত পাপ হীন পুণ্য বিষয়ী জনা শুন্য তাবারূপে তারয় মাং নিখিল জননী ॥ 
আ্রাণ হেতু ভবার্ণৰ চরণ তরণী তব প্রপাঁদে গ্রনন্না ভব, ভবের গৃহিনী ।” 


মিত্র রাজপরিবার 
শু ড়া; কলকাতা 


রাজ। পিতান্বর মিত্র বাহান্থুর 


কনৌজের কুলীন কার়স্থ বংশজাত কালিদাস মিত্র গৌঁড়েশ্বর রাজা আদিশুরের 
রাজত্বকালে ( অন্ুঃ ১০৭২ খ্রীঃ) রাজধানী গৌড়ে আসেন । তার চতুর্দশ উত্তর-পুরুষ 
সত্যভম মিক্র বড়িষা অঞ্চলে ( দক্ষিণ চব্বিশ পরগণ। ) বসতি করেন । মিজ পরিবারের 
আর একটি শাখা হুগলী জেলায় কোন্নগরে চলে যায় । এই কোন্নগরের মিজ্র বংশেরই 
সন্তান ঝামাপুকুরের রাজ! দ্রিগন্র মিত্র । ১ পরে বড়িষার মিত্র পন্সিবার গোবিন্দপুরে 
(প্রথমে মেছুয়াবাজারে ও পরে শ্ডা অঞ্চলে ) স্থায়ী বাপিন্দা হন । সত্যতম মিত্রের 
পৌত্র র্লামরাম মিক্র আলিবদরঠ খানের (১৭৪*-৫৬ খ্রীঃ) দেওয়ান ছিলেন । 
রামরামের পুত্র অযোধ্যারাম প্রথয়ে অযোধ্যার নবাব স্ুজা-উদ্‌দৌলার উকিল 
হিসাবে দিল্লী দরবারে উপস্থিত ছিলেন আঠারো! দশকের মধ্যভাগে এবং পরে খাস্‌ 
মোগল রাজকর্মচারীর পদে আলীন হন । পিতার সায় সরকারী চাকুরী-রত হয়ে “রায়? 
উপাধি পান। অযোধ্যারামের পৌজ্র ও কপারামের পুত্র» মিত্র বংশ তিলক পিতাঙ্বর 
মিত্রের জন্ম হয় ৩ জুন, ১৭৪9 শ্রীঃ। বুদ্ধিমান ও কর্মদক্ষ পিতাম্বর রাজকাধে বিশেষ 
গৌরবময় ভূমিকা পালন করেন। বারাশসীর রাজা চৈতসিংহের বিদ্রোহের সময় 
(১৭৭৯ শ্রী: ) ওয়ারেন হেষ্টিংদ-এর নির্দেশে জেনারেপ পামার রামনগর দুর্গ অবরোধ 
করেন । সেখানে রাজা পিতাগ্বর মিত্র উপস্থিত ছিলেন । ব্াজনৈতিক ও শাসন ব্যবস্থার 
বিভিন্ন ক্ষেজে তার অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ মোগল সআট দ্বিতীয় শাহ আলম 
( ১৭৫৯-১৮০৬ খ্রীঃ) তাকে "রাজ বাহাছুর? খেতাব ও “তিন হাজারী মনপবদার” পদ 
প্রদান করেন। এছাড়া তাঁকে কুররা জেলার (দোক্রাব ) জায়গীর দান করেন। 
হুভার্গ্যবশতঃ এই জায়গীর ১৭৮২ খ্রীঃ প্রথম মারাঠা যুদ্ধের ফলে পিতাম্বর মিত্রের 
হস্তচ্যুত হয়। ১৭৮৭ গ্রাঃ রাজকার্ধ থেকে অবসর গ্রহপের সমর এ জায়গীরের 
ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অযোধ্যার নবাবের কাছ থেকে নয় লক্ষ টাকা পান। ২ কর্মশ-জী'বনাস্তে 
তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। মাত্র দু'বছরের মধ্যে তিনি তার রাজ-বেশ ছেড়ে 


5 প্রাজা দিশন্বর মিআ' পরিচ্ছেদ জষ্টবা। তি 
২। এই নয় লক্ষ টাকায় তান বথেষ্ট ধনবান হয়ে বিশাল তৃ-সম্পত্তির মালিক হুন। 


৪৬ খেতাবী রাজরাজড়। 


দিষ্নে পাঁধিব সংসার ত্যাগ করে একজন সাধারণ টৈষ্ণব ভক্ত হিসাবে ঠাকুর ১ সেবা 
জীবনের শেষ দিনগুলি কাটিয়ে দেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৭ আগস্ট, 
১৮০৯ খ্রীঃ | 

রাজ! পিতার মিজ্সের একমান্র পুত্র বৃল্ধাবনচজ্দরের জন্ম হয় ১৭৬৯ শ্রী:। 
উত্তরাধিকারী স্থত্রে প্রচুর ধনসম্পত্তি পাওয়া সত্বেও বৃন্দাবন মিত্রের অমিতব্যয়ীতার 
জন্য শীগ্রই তাকে সরকারী চাকরীতে যোগ দিতে বাধ্য হতে হয়েছিল। ইংরাজ 
সরকার তাঁকে কটকের কলেক্টর-_-দেওয়ান পদে বসান, কিন্ধ তিনি ছয্স মাসের মধ্যে 
চাকরীতে ইস্তফা দেন। তিনি ছিলেন বিস্তান্গুরাগী ও সাহিত্য-প্রেমী মানুষ । বন্ধ 
সংস্কৃত কাব্য ও ফার্সী সাহিত্য (গজল ) বাংলায় অনুবাদ করান। আঠারোটি বাংলা 
তর্জমা ত্বার আন্কুল্যে প্রক্শিত হয়েছিল । কুমার বুন্দাবনচন্দ্র রাজ] রামমোহনের 
সমসামক্ষিক । দেশের সমাজ সংস্কারের কাজে পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট সহযোগ ছিল । 
তাঁর মৃত্যু হয় ১৭ ডিসেম্বর, ১৮৩২ খ্রীঃ | 

বৃন্দাবন মিত্রের জোষ্ঠ পুত্র জন্মেঞ্জীয় মিত্রের (৩.৯.১৭৯৬--২৫,৪, ১৮৬৯ শ্রীঃ ) 
ছয় পুত্র--গোপাপণাল, ব্রজেন্দ্রলাল, রাজেন্্রলাল (রাজ), উপেন্দ্রলাল, দেবেন্দ্রলাল 
ও ভবেন্দ্রলাল। 


রাজ রাজেন্দ্রলাল মিত্র 

জন্মেঞ্জয় মিত্রের তৃতীয় পুত্র রাজেন্দ্রলালের জন্ম হয় ১৬ ফেব্রুপারী, ১৮২২ খ্রীঃ । 
রাজেন্্রলাল মিত্রের বিগ্াভ্যান শুরু হয় পাথুরিয়াঘাটায় 'কৃষ্চন্দ্র বোস স্কুলে । পরে 
*গোবিন্দচন্দ্র বসাক হিন্দু অবৈতনিক স্কুলে, কিছুর্দিন পড়াশোনা! করেন। ১৮৩৭ খ্রীঃ 
মেডিক্যাল কলেজে ভি হন। কিন্তু উৎসাহের অভাবে চিকিৎনা-বিদ্যা অধ্যন্নন 
বন্ধ হয়েযায়। পরবর্তীকালে নিজের চেষ্টায় ও অধ্যবসায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহান 
চর্চ। ও গবেষণায় একাস্তভাবে মনোনিবেশ করেন! ১৮৪৬ খ্রীঃ “এশিয়াটিক সোসাইটি'র 
গ্রন্থাগারিক ও সহকারী সম্পাদকের পদে ঘোগ দেন। ২ এখানেই তার কর্মজীবনের ও 





১। শ্ঁড়াতে (বেলেঘাটায়, ১৪৩ নং রাজেন্্রলাল রোড ) রাজ। পিতান্বর মিত্রের বাসভবন ও 
ঠাকুরবাড়ী। বংশের কুলদেবতা €পিতাম্বর প্রতিন্তিত) ধলদেব জীউ ও গোপাল জীউ ও 
রেবতীরানী-দারু মুতি। ঠাকুনবাড়ীর সংলগ্ন এলাকার রাসধাত্র। উপলক্ষে প্রায় ২** বছরের 
পুজা এবং বিরাট মেল। (সাতদিন ) এখনও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । 

২। “সোপাইটির” মাধ্যমে প্রায় পঞ্চান্নটি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক পুস্তক-পুস্তিক। তিনি প্রকাশ 
করেছিলেন। তার জীবনের পরতালিশ বছর *লোসাইটির' দেবায় নিয়োজিত ছিল । এ ছাড়। 


১৮৫* হী: সমাজ" ও “বিবিধার্য সংগ্রহ (১৮৫১ হ্রীঃ) মাসিক পত্রিকা ছুটির তিনিই ছিলেন 
প্রতিষ্ঠাতা । 


মিত্র রাজপরিবার ৪৭ 


প্রতিভার বিকাশ ঘটে । এই মহান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকায় বিদেশী মনীষীদের 
সান্নিধ্যে আমার স্থযোগ লাভ করেন। তিনি বন্ধ প্রবন্ধ, গবেষণা পত্র, অন্থবাদদ এবং 
পনেরোটিরও বেশী গ্রস্থের রচয়িতা । রাজেন্দ্রলাল “এশিয়াটিক সোসাইটির, প্রথম ভারতীয় 
সভাপতি ( ১৮৫৫ গ্রীঃ), মিউজিয়ামের প্রথম ক্যাটালগ সংকলক, ভারতে ফোটোগ্রাফির 
কুলগুরু। বাংল] অক্ষরে প্রথম মানচিত্র রচয়িতা । ১৮৫৬ খ্রীঃ থেকে প্রান ৩৫ বছর 
মানিকতলায় কলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের বিখ্যাত “ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশন”-এর অন্য তম 
ভাইরেক্টর ছিলেন । সেই সময় বেশ কিছুকাল ধাবৎ এই অঞ্চলে যুগীপাড়ায় রাজেন্দ্র খিজ্ 
স্বীটের বাড়ীতে থেকেছেন। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, এতিহাসিক ও 
বৈজ্ঞানিক । বছ বিদেশী মনীষী ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, তার পাগ্ডিত্যের সম্মান ও 
স্বীকৃতি দিয়েছেন। তৎকালীন ন্থপ্রতিষ্ঠিত ও প্রভাবশালী '“ল্যাণ্ড হোল্ডার 'আ্যাসো- 
সিয়েশনের” মাধামে জনসাধারণকে বিধি-সম্মত উপায়ে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও হ্যা) 
অধিকার দাবী করার ও স্বাধীন মত প্রকাশের পথ তিনিই দেখিম্ছে ছিলেন। কলকাতা 
বিশ্বাবস্ালয় রাজেজ্ুলালকে সম্মান স্থচক এল, এল, ভি. ভিগ্রী দেন। ১৮৭৭ শ্রী: ইংরাজ 
সরকার তার অসামান্ত জ্ঞান-গ্রীতি-চর্চা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাংগঠনিক দক্ষতার প্বীকৃতি 
ত্বরূপ “রায় বাহাদুর” ১৮৭৮ শ্রী: “নি, আই. ই. ও ১৮৮৮ শ্রীঃ জা? উপাধি দিয়ে 
সম্মানিত করেন। তার দেহাবসান ঘটে ২৬ জুলাই, ১৮৪১ গ্রীঃ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 
রাজেন্্লাল মিত্র সম্থদ্ধে স্বতিচারণ করে তার “জীবন স্বতিতে" লিখেছেন-_বাজেন্লাল 
মিত্র সব্যসাচী ছিলেন, তিনি একাই একটি সভা । এই উপলক্ষ্যে ডাহার সহিত পরিচিত 
হুইয়। আমি ধন্য হইয়াছিলাম ।*****তখনকার দিনে কৃষ্দদাস পাল ছিলেন কৌশলী, আর 
রাজেন্্রলাল ছিলেন বীর্ধবান ।******বাংলাদেশের এই একজন অসামান্ত মনশ্বী পু 
স্ৃত্যুর পর দেশের লোকের নিকট হুইতে কোনে! সম্মান লাভ করেন নাই । ১ 

রাজ। রাজেজ্লালের দু'টি বিবাহ । প্রথমা স্ত্রী সৌদামনীর অকাল মৃত্যু হ়। 
দ্বিতীয়া স্ত্রী ভুবনমোছিনীর গর্ভে ছুই পুত-_রমেন্্রলাল ও মহেন্দ্রলাল ( অপুন্রক )। 
্মেন্দ্রলালের তিন পুত্র--অজিতেন্জ্লাল ( শ্বল্লাযু ), রোহিনীন্দ্রলাল ও মেদ্িনীষ্রলাল। 
রোহিনীন্দ্রলালের ছয় পুত্র--রথান্দ্র, দিলীপ, গৃহপতি, মাধব, কেশব ও শশাঙ্ক। 
মেদদিনীভ্রলালের চার পুত্র-রণজোড়লাল, স্বরূপ দাস, কষ্দাস ও গোবিন্দদাপ। বর্তমানে 
রাজা রাজেন্দ্রলালের পৌত্ররা প্রত্যেকেই জীবনে স্থপ্রতিষ্িত। 


টি ২০৯০০৯ 
১। একশ বছর পরে গত ২৬শে জুলাই, ১৯৭১ ্রীঃ, 'এশিক্লাটিক সোসাইটিতে' রাজ! রাজেত্লালের 
“শততম সৃত্যুবাধিকী'তে তার অনামান্ কীতি ও মনীষার শ্বতিচারণ করা হয়েছিল। 


রাজা রামমোহন রায় 


গ্রীষ্টার উনিশ শতকে বাংলাকে কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে যে মনোমুক্তি ও সমাজ- 
চেতনার ( নবজাগৃতির ) আন্দোলন গডে উঠেছিল, রাজা ব্ামমোহন ছিলেন তার 
প্রাণ-পুরুষ । এক্ষেত্রে রামমোহন ইউরোপীয় 'রেনের্সাস্‌, যুগের ইতালির মহাপুরুষ 
পেত্রার্ক, বোকৃকাচো প্রমুখ “হিউম্যানিস্ট” বা মানব-ধর্ম্ণদের সমতুল্য । এই মানব-ধর্মা 
বাঙালী মনীষী রামমোহন হিন্দুধর্মকে কৃসংস্কার মুক্ত করে হিন্দু-মুনলমান ও পাশ্চাত্য 
সাংস্কৃতির সমন্বয়ে ভারতে এক জীবনাদর্শের হ্ুচনা করেন। তাই তিনি একজন 
যুগ-প্রবর্তিক । 

সম্ভবতঃ ২২ মে, ১৭৭২ শ্রীঃ ১ স্বগলী জেলার খানাকুল কুষ্ণনগরের কাছে রাধানগর 
গ্রামে বৈষ্ব ত্রাক্ষণ বন্দোপাধ্যায় পৰিবারে রামমোহনের জন্ম হয়। পিতৃ-পুরুষের আদি 
নিবাস ছিল মুশিদাবাদদ জেলায় শাকসা গ্রামে । বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার নবাব-নাজিষের 
সেরেস্তায় চাকরী করে যথেষ্ট বিষয়-সম্পত্তি ও মধাদদার অধিকারা হয়েছিলেন। 
রামমোহনের অতিনুদ্ধ প্র-পিতামহ পরশুবামই প্রথম নিজামতের অধীনে কাজ শুরু করেন । 
রামমোহনের প্র-পিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র নবাবী পদবী “রায়” উপাধি প্রাপ্ধ হন। কৃষ্চন্দ্রের 
তিন পুত্রের মধ্যে ব্রজবিনোদ (রামমোহনের পিতামহ ) নবাব আলিবদর্শ খানের সরকারে 
চাকরী করেন । ব্রজবিনোদের সাত পুত্র । পঞ্চম পুত সামকান্তের (রামমোহনের পিতা) 
তিন বিবাহ_-জোয্ঠা পত্রী স্থভদ্রা ছিলেন নিঃসস্তান, কনিষ্ঠ পত্বীর একমাত্র পুত্র 
কামলোচন, দ্বিতীয়া আ্ী তারিণীদেবীর এক কন্যা এবং ছুই পুত্র জগমোহন এবং 
রামমোহুন। তারিণীদেবীর পিতা শ্যাম ভট্টাচার্য লীবায়পুরের ভাতরা পল্লীর বাসিন্দা । 
রামমোহনের পিতা রামকাস্ত নবাব সিরাজ-উদ্‌-দ্দৌল্লা সরকারের কর্মচারী ছিলেন । 
অবলর গ্রহণের পর চলে আসেন বাধানগরে | 

রামমোহনের শিক্ষা শুরু হয় তার গ্রামে । ফার্সী, বাংলা ও সাংস্কৃত শিক্ষা কলকাতায় 
প্রাথমিক পধায়ে আরম্ভ হয়। আরবী ভাষা ও মুনলিম শান্তর অধ্যায়ন করেন পাটনাস্র 
আর সংস্কত বারাণসীতে | গৃহ-বিবাদের ফলে রামমোহন ষোল বছর বয়সে ( ১৭৮৯ গ্রীঃ) 
পিতার আশ্রয় ত্যাগ করে প্রায় তিন-চার বছর পরিব্রাজক হিসাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
ঘুরে বেড়ান। তিনি নাকি সেই সময় তিব্বতেও পাড়ি দিয়েছিলেন। যাই হোক 
পিতার আহ্বানে ঘরে ফিরে আসেন । পিত৷ রাষকাস্তের মৃত্যু হয় ১৮*৩ গ্রীঃ 


১1 ভিন্ন মতে ১৭ গে, ১৭৭৩ বা! ১৭৭৪। 


সাজা রামমোহন ৪৯ 


বৌদ্ধ ধর্মশান্্ ও ইস্লাষ ধর্মের কে1র।ণ, হাদিস্‌ প্রভৃতি গ্রন্থ পড়ার পর তীর 
হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতান্ন শ্রদ্ধা চলে যায়। একেশ্বর-বাদে বিশ্বাসী হুন। বেদাস্ত, 
উপনিষদ, ব্রদ্ষ চুত্র, গীতা, মহাভারত, বামায়ণ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় গ্রন্থে যথেষ্ট বুৎপত্তি 
ছিল। তিনি গ্রীক, হিক্র, সিরিস়্ ধর্মগ্রন্থের সারমর্ম উপলব্ধি করতে ক্রি কবেননি। 


রামকাস্ত রাধানগরের কাছে লাঙ্গুলপাড়ায় ১৭৯২ শ্রীঃ তার নব বাসভবন তৈরী 
করেন। ১৭৯৬ শ্রীঃ পৈতৃক দানপত্রে রামমোহনের অপর ছুই ভাই গ্রামের সব 
সম্পত্তি আর রামমোহন কলকাতায় জোড়ার্সাকোর একটি বসত-বাড়ীর অধিকারী 
হন ১৮১৪ খ্রীঃ । কলকাতায় স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে শুরু করবেন তেজারতি ও কোম্পানী" 
কাগজের লেন-দেন। ১৮০৩-১৫ শ্বীঃ প্রায় বারো বছর তিনি চাকবাজীবী ছিলেন । 
শুরু হয় বারাণপীতে ও রামনগরে সেরেস্তার কাজে । রংপুর, যশোর, ভাগলপুর প্রভৃতি 
জারগায় দেওয়ানেরও কাজ করেছিলেন। তিনি জন্‌ ডিগ.বী সাহেবের মুন্সীর পদে 
নিষুক্ত ছিলেন ১৮০৩ শ্বীঃ। তাঁর আধিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি 
পায়। বর্ধমান জেলায় গোবিন্দপুর ও রামেশ্বরপুর ছাড়া আরও তিনটি তালুক তার 
জমিদারীর অস্তভূক্ত হয়। লাগ্গুলপাড়ার বাড়ীর নিজ-অংশ দান করেন ভাগ্নে 
গুরুদাস মুখোপাধ্যায়কে । ১৮১৭ শ্রীঃ রঘুনাথপুরে তাঁর নতুন বাড়ীতে সপরিবারে বাস 
করতে থাকেন। তা ছাড়া কলকাতার মানিকতলায় মেণ্ডেস্‌ সাহেবের পঁচিশ বিথে 
বাগান-সহ একটি বাংলো বাড়ীও কিনেছিলেন । যদিও পরে এই বাড়ীটির ( ১১৩ 
'আচার্ধট প্রফুল চন্দ্র রোড) মালিক হয়েছিলেন এক আর্ষেনিয়ান ম্াহেব। কিন্ত 
ইংরাজ সরকার বাড়ীটি অধিগ্রহণ করে পুলিশ অফিস করেন। অনেকেই মনে করেন 
যে, এই বাড়ীতে ইংরাজ মহিল শ্রীমতী ফ্যানি পার্কস্‌ ( ১৮২২-২৮ শ্রীঃ) নেমতন খেতে 
এসে একটি বিবরণ পিখেছিলেন--“বাড়ীটি ইউরোপীয় রুচীস'সত মুল্যবান আসবাবপঞ্রে 
লাজানো হলেও গৃহদ্বামী বাঙালীবাবু |” 


রামমোহন পিতার নির্দেশে মাত্র নয় বছর বয়সের মধ্যে তিনটি বিবাহ করেন 
১৭৮২ শ্রীঃ। প্রথমা স্ত্রী শ্বল্পাযু ও তৃতীয়া স্ত্রী উমাদেবী ছিলেন অপুত্রক। দ্বিতীয় 
স্্রীর দুই পুত্র--রাধাপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ্দ। নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে 
লেখা “হিন্দু নারীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার” গ্রন্থে হিন্দু বু-বিবাহ প্রথার তীব্র নিন্দা 
করেছেন । কলকাতায় স্থাক্সী বাসিন্দা হয়ে তিনি কেবল অর্থ উপার্জনের চিন্তা 
করেননি--অদম্য উৎসাহ ও আস্তরিক সৎ উদ্দেশ্টে ব্রতী হয়ে জানী-গুণী বাক্তিদের 
সান্নিধ্যে আনতে থাকেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কাজী, মৌলবী, সংস্কৃত পণ্ডিত ও 
পাশ্চাত্য দেশের মনীষীদের সঙ্গে জ্ঞান আহরণের স্থঘোগ তিনি স্বব্যবহার করেছিলেন । 

্ 


€& খেতাবী রাছরাজড়। 


তার বেশ কয়েকজন ইউরে।পীপ্ন ছিতৈষীদের মধ্যে জন্‌ ভিগবী, ডেভিড, হেয়ার, স্যার 
হাইড ইস্ট (প্রধান বিচারপতি ), বিশপ হেবার, মিঃ এডাম, আলেকজাগ্ডার ভাফ,, 
মণ্টেগুমেরী, মার্টিন প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম বিশেষভাবে উ:ল্পখ করা যেতে পারে। 
ভারতীয়দের মধ্যে মুষ্টিমেয় শুভানুধ্যাক্সীর। ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, বৈদ্যনাথ 
মুখোপাধ্যায়, কালীনাথ রার, ব্রগম়োহন মজুমদার, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ,, প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর, রাজ কালীশস্কর ঘোষাল, মহারাজ রমানাথ ঠাকুর প্রমুখ । 


চাকরীরত অবস্থান্ন রামমোহন সাহিত্য রচনা! এবং তীত্র বিরোধিতা সত্বেও 
একাধক সমাজ-সংস্কারের কাজে ব্রতী হয়েছিপেন। তার প্রথম বই আরবী-ফাপ] ভাষায় 
'তুহ ফাৎ-উল্-মুত্তহাহিদিন” প্রকাশিত হয় ১৮০৩-১৮*৪ খ্রীঃ | প্রকাশনাটিতে আলেচনার 
বিষয়-বন্ত হল--পব শাস্ত্রে পুরোহত-তন্ত্র, অদ্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার-মুক্ত-ঈশ্বরে-বিশ্বাস এবং 
ন্যাক্স ও মানবগ্রীতর উপর প্রতিষীত সর্বজনীন ধর্মস্থাপনের পরিকল্পন।। এরপত্র 
প্রকাশিত হয়--তার দৃষ্টিভঙ্গীতে “বেদান্ত গ্রন্থ” (১৮১৫ শ্রী:), “বেদাস্ত-সার'ও পরের পর 
পাচটি উপনিধদের ব্যাখ্য। (১৮১৫-১৯ শ্রীঃ )। এই সঙ্গে ভগব্দগীতার বাংল! অনুবাদও 
তান লিখোছশেন । অবাঙালা পাঠকদেরু জন্য হিন্দীতে “বেদান্ত-সার” আর ইংরাজীতে 
অন্যান্য বইগুলির অনুবাদ তিনি প্রকাশ করেছিলেন । এই ধর্মীয় বইগুলির ব্যাখ্যায়ে 
স্থপ্র'সদ্ধ আচাধ্য শংকরের দর্শনের বিশেষ মিল দেখা যায়। থুষ্ট ধর্মগ্রস্থ পঠনে তার 
মনে হয়েছিল যে, য'শুথুঃ্টর অমূল্য উপদেশগুলি জনসাধারণের মুক্তির নির্দেশনামা । 
উপদেশগুলিক ভূষিকালহ সংকলন £[,৩ ৮০০০৪ ০ 5০88, প্রকাশ করায় তাকে 
কঠোরপন্থী মৌনবা, পণ্ডিত, এমনকি পাত্রীদেরও তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে 
হয়েছিল। প্রতিবাদের জবাবে ১৮২০১ ১৮২১, ১৮২৩ গ্রীঃ তিনটি আবেদন পুস্তিক। 
প্রকাশ করেন। তার চেষ্টায় ১৮১৭ খ্রীঃ হিন্দু কলেজ (প্রেমিডেন্দী কলেজ ) ও 
১৮২৪ গ্রী: সংস্কত কলেজ প্রতিষিত হয়েছিল। 


সমাজ-সেবক হিসাবে তার অব্ধান সতীদ্াহু প্রথা বদ্ধের জন্য নিরলন চেষ্টা! । 
পুক্তিকা ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে, সভা-সমিতির ভাষণে, এমনকি, শ্রশানে-শ্বশানে ঘুরে 
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তার প্রচার অভিঘান অব্যাহত ছিল। লর্ড বেনিঙ্ক সতীদাহ 
প্রথ! নিবিদ্ধ করেছিলেন ৪ ভিসেম্বর, ১৮২৯ থ্রীঃ। নারী স্বাধীনতা ও সম্পত্তির 
অধিকার, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় থেকে জী নির্বাচন, হিন্দু, বিধবাদের পুনবিবাছ 


ভিত 








১। . দিবাই মেলের কুল বেটাব বাড়ী থানাকুল, 
বেট? মব্বনাঁশের মুল ও তৎনৎ বলে বেট। বানিয়েছে কুল 
ও শাল! জেতের দফা! করলে রফ। মজালে মোদের তিনকুল' 


বাজ! রামমোহন এ 


প্রভৃতি সংস্কারমূলপক কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও 
জাতীমতাবোধ জাগিয়ে তোলবার আপ্রাণ চেষ্টা কবেছিলেন। ১৮১৫ স্ত্রী; স্থাপিত 
“আত্মীয়-সভা'ই পরে (১৮২৮ খ্রীঃ) 'ব্রাক্ম-লমাজের সুচনা করে। তার সক্রিয় 
উদ্যোগে বাংল। ভাষায় সর্বপ্রথম সংবাদপজ “বেঙ্গল গেজেট” ( সাপ্তাহিক ) প্রকাশিত হস 
১৫ মে, ১৮১৫ ত্রীঃ। আরও ছুটি সাপ্তাহিক “সংবাদ-কৌমুদ্ধি ( ১৮২১ শ্রী) ও 
ফার্সী “মিয়াৎ-উল্‌-আখ,বার? ( ১৮২২ খ্রীঃ ) ও “বেঙ্গল হেন্পান্ড' পত্রিকাগুলির তিনিই 
ছিলেন মালিক । সংবাদপত্রের ত্বাধীনতার দাবীতে তীব্র আন্দোলনের ফলে ১৮৩৫ গ্রঃ 
ভারতের সংবাদ পত্রিকাগুলির স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার বহাল থাকে 1১ য্ছিও 
তিনি ইংরাজ-শাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা নেননি, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে ও সমাজ-জীবনে 
আমুল পরিবতনে প্রত্যেকটি পদক্ষেপে, তার আত্তরিক দেশপ্রেম সহজেই অন্মেয়। 
রামমোহন ১৫ নভেম্বর, ১৮৩* খ্রীঃ যাত্রা করে ৮ এপ্রিল, ১৮৩১ খ্রীঃ ইংলগ্ডে পৌছোন। 
১৮ এপ্রিল, ১৮৩১ শ্রী; ইংরাজ সরকারের বৃত্তি-ভোগী মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আকববু 
শাহ রামমোহনকে 'রাজা উপাধি দ্বেন। ইংলগ্ডে তিন বছর অবস্থানের সময় তিনি 
সম্রাট আকবর শাহের বৃত্তি বৃদ্ধির জন্য দরবার করেছিলেন। “বৃটিশ পার্লামেপ্টের 
সিলেট কমিটিতে' ভারতের তদানীন্তন রাজন্ব ও বিচার-বিভাগীয় শাসন-সংক্রাস্ত বিষয় 
নিয়ে তার বক্তব্য রাখেন। ১৮৩২ গ্রীঃ ফরাসী সম্রাট লুই ফিলিপ কর্তৃক সম্মানিত 
হন। এইনব কর্মব্স্ততার মধ্যেও তিনি জান-বিজ্ঞানের অনুশীলণ করেছেন। 
'ইউনিটেবিয়ানগণ, তাকে এত শ্রদ্ধার সঙ্গে অভ্যর্থনা করেছিলেন যে.-তার। তাকে 
সক্রেটিস, প্রেটো, মিলটন্‌ বা নিউটনের মত মাননীয় ব্যাক্তঘের লমআসনে বসিয়েছেন। 
ইংলগ্ডে ব্রিষ্টল শহরে ২৭ পেপ্টেম্বর, ১৮৩৩ খ্রীঃ এই মহামানবের দেহাবপান হয়। 
দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত রামমোহনের সমাধি মন্দির রয়েছে অর্নোস-ভেল্‌ শহরে । 
ভারতে, বিশেষ করে কলকাতায় তার স্থতি রক্ষান্ন চিরস্থায়ী কর্ম-পরিকল্পনার অনেক 
কাজ বাকী আছে-_-কেবল রাস্তার নাম রামমোহন সরণী ও একটি পুম্তকাগার 
“রামমোহন লাইব্রেরী? বা 'রামমোহন বায় ফাউগ্ডেশন” এবং ম্মর-মৃতি প্রাতষ্ঠ। করে তার 
অমূল্য অবদানের খণভারের বোঝা হাপ করা ধাবে না। 

রাজ! রামমোহুনের ছুই পুত্র রাধাপ্রসাদ ও রামগ্রসাদ। রাধাপ্রনাদের একটি 
কন্যা । বামপ্রপাদ সদর দেওয়ানী আদালতের উকিল, পরে কলকাতা হাহকোর্টে প্রথম 
বাঙালী জজ হন। ৮৫, আমহাষ্ট স্ীটের বাড়ীটি তৈরী করেন। অপরিণত বয়নে 
মার] যান। তার ছুই পুত্র হরিমোহন ও প্যারীমোহন ( অপুত্রক )। রাধাপ্রসাদের 


দৌহিত্র ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ও তার পুত্র যোছিনীমোহন। হরিমোহনের দত্তক 
. পুত্র ধরণীমোহন। 





১। *জীশিবপ্রনাদ শর্ম।” ছদ্মনামে, রামমোহন দুটি পুদ্তিক। 'আদ্গন সেবধি' ও 


পাদরী শিষ্ঞ সবাক 
১৪ আগস্ট, ১৮২১ ত্বীং প্রকাশ করেন। 





রাজা রাজেন্দ্রলাল মলিক বাহাছুর 
চোরবাগান 


কলকাতার চোববাগানের ম্পিক বংশের আদি পুরুষ মথু শীল ও তার বংশধরদের 
বসতি ছিল হুগলী জেলায় বাণিজ্য প্রধান স্থান--সপ্তগ্রাম, হুগলী ১ ও চু'চুড়ার। গ্রীষটাস় 
আঠার শতকের প্রথম ভাগে মল্লিক বংশের শাখা প্রশাখা কনকাতাতেও বিস্তার লাগত 
করেছিল । স্থবণবণিক সম্প্রদায় ভুক্ত “শীল” পদবি ছিল মল্লিক বংশের আদ্ধি 
পুরুষর্দের | ২ 

রাজা রাজেন্দ্রলালের উদ্ধতন সপ্তম পুরুষ যাদব শীলই মুসলমান হুলতানদের দেয় 
“মল্লিক* ৩ উপাধি পান। যাদব শীলের পৌত্র জয়রাম মল্লিক মারাঠা বগাঁন্দের তাড়না 
চুচুডতা থেকে গোবিন্দপুর অঞ্চলে চলে আসেন আম্থঃ ১৭৪২-৪৩ শ্রীঃ | পরবে ইংরাজ 
কোম্পানী গোবিন্দপুরে ফোর্ট উইলিয়াম্‌ সংলগ্ন জমি দখল করায় যাদব মল্লিকের 
প্রপৌত্র গীঙ্গাবিঝুঃ মল্লিক ও তার ভাইয়েরা পাথুরিয়াঘাটার বাড়ীতে বাস করতে আরম 
করেন। তিনি এ অঞ্চলের বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি । ব্যান্কের সঙ্গে আদান-গ্রদানে 
কর্মরত বড় মহাজন । তিনি প্রতিবাসীদের জন্য কবিরাজী দাতব্য চিকিৎসালগ় প্রতিষ্ঠা 
করেন। ছিয়াত্বরের ভয়াবহ মন্বম্তরের সময় (১৭৭০ ঘ্ীঃ) তিনি অন্নসত্র খুলে দেন। 
মারা যান ৭ ফেক্রুয়ারী, ১৭৮৮ খ্রীঃ । 

গঙ্গাবিষুণ মল্লিকের একমাত্র পুত্র নালমণি মল্লিকের জন্ম হয় ১* দেপ্টম্বর, 
১৭৭৫ গ্রাঃ। তার দরিদ্র-সেবা, বদান্ততা ও ম্বধর্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। 
চোরবাগানে জগন্নাথদেবের ঠাকুরবাড়ী, দাতনে জগনাথদেবের নাট-মন্দির ও গঙ্গ। 
তীরে নীলমণি মঘিক ঘাট তারই প্রতিষ্ঠিত। মারা যান ২ সেপ্টেম্বর, ১৮২১ গ্রঃ 
৪৬ বছর বয়সে। ৪ 


১। পতুণগীজ বণিক পেডে।ট্যাভারেস্‌ হুগলী নগরে একটি বাণিজ্য কেন্ত্র গ্থাগন করেন ১৫৭৯. 
সম্রাট আকবপ্সের এক ফার্মানে। 
২। আনন্দভট লিখিত “বল্লাল চরিত'-_ 
স্ব্ণবাণিজা কারিত্বাদত্র স্থিতিবিশাং ময়] । 
স্থবর্ণবনিগিত্যাখা দ্বত্বা! সম্মানবদ্ধয়ে ॥ 
অতএব অনেকে মনে করেন যে, মহারাজা আদিশুর € ১৭২ খ্রীঃ) স্বর্ণ গ্রামের একজন বৈষ্ঠ সনক 
আট)কে 'স্বর্ণবণিক' আখ্য। দেন। প্রদত্ত তাত্রকলকে উপরোক্ত লিপি থোদিত আছে। 
৩। “মললিকা--গারস্ ভাষায় ভূম্বানী বা মহাবংশজাত। 
| দীলমশ মল্লিক স্ট্রট ভার ম্মর ণিক। 


সাজ রাজেন্রলাল ৫৩ 


নীলমণি মল্লিকের দত্তক পুত্র (রাজ!) রাজেন্্র মল্লিকের জন্ম হয় জগন্নাথদেবের 
রখযাত্রার দিন, ২৪ জুন, ১৮১৭ খ্রীঃ। নাবাপক পুত্রের বয়স তখন তিন বছর-- 
পিতৃবিয়োগ হয় । ১৮২৩ খ্রীঃ নীলমণি মল্পিকের ভাই বৈষবদাস মল্লিক তার বিধবা 
শ্রাতৃজায়ার ( হিরম্ময়ীদাী ) বিরুদ্ধে সম্পত্তি বাটোয়ারার মামলা করেন। অগত্যা 
নাবালক পুত্র রাজেন্্রকে সঙ্গে নিয়ে তার মা ( হিরম্ময়ী ) চলে গেলেন চোরবাগানের 
ঠাকুরবাড়ীতে। “কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্-এ সম্পত্তি ন্যস্ত থাকায় ঘাবতীয় দান-ধ্যানে ও 
নিজেদের সমস্ত আথিক দাকিত্ব পালন কর কষ্ট-সাধ্য হয়েছিল। নাবালক রাজেন্দ্র 
অভিভাবক ছিলেন হ্ৃপ্রীম কোর্টের তদানীস্তন রেজিষ্রার স্যার জেমস্‌ ওয়্যার হগ.।১ 
পরে তিনি লর্ড হয়ে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর চেক়্যারম্যান হয়েছিলেন । তিনি রাজেন্জ্রকে 
যধোপযুক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্টে হিন্দু গুলে ভর্তি করেন। জেমস্‌ সাহেবের উদ্যোগেই 
চোরবাগানে “মার্বেল প্যালেস'-এ দেখার মত চিড়িয়াখানা কলকাতায় প্রথম তৈরী 
হয়েছিল। তখন আলীপুরের চিড়িয়াখানার জন্ম হুয়নি। পরে জেমস্‌ সাহেব ও 
রাজেন্দ্র মল্লিকের চেষ্টায় আলীপুর চিড়িয়াখানার প্রারস্ভিক কাজ শুরু হয় (571001180% 
70056) | 


কলকাতার প্রধান দ্রব্য প্রাসাদগুলির মধ্যে ডবিক্‌-করি্ছিয়ান আদলে তৈরী 
“মার্বেল প্যালেন* পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ। রাজেন্দ্র যখন নাবালক তখন 
( ১৮৩৫ খ্রীঃ) থেকেই শুরু হয়েছিল মার্বেল প্যালেসের নক্সা ও প্রয়োজনীয় নির্যাণ 
প্রপ্তাতির কাজ। প্রাসাদ তৈরী হতে প্রায় পাচ বছর সমস লেগেছিল । এই 
শ্বেতপাথরের প্রাসাদ্দটির সৌন্দর্য ও পরিবেশ সম্বন্ধে ডঃ আই. এইচ. নোলান বলেছেন,২ 
“বাবু রাজেন্দ্র মন্্রিকের বাড়ীতে আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল । অন্কান্য লোকের 
চেয়ে এর প্রকাণ্ড বিষয় ও বিপুল বৈভব বিশেষ উত্ভেখযোগ্য :..*-.মল্লিকবাবু বিলাতী 
ভত্রলোকের মত থাকেন এবং বিদেশ থেকে আনা অনেক শোভন-দুব্য দিয়ে ঘরগুলি 
সাজানো আছে'"**-"তীহার উদ্ান নান পশুপক্ষীতে পূর্ণ। অধ্রিচ হইতে এমু পর্যস্ত, 
চীন দেশের মাগ্ডেরিণ হুংদ হইতে বার্ড অফ প্যারাডাইস,-**...কয় সপ্তাহ পূর্বে তিনি 
বড় হন্দর নাচ দিয়াছিলেন, বিস্তৃণ প্রাসাদের কেক্জুস্থল চন্দ্রাতাপ মণ্ডিত হইক্বা ছিল, 
মধ্যস্থলে বহুমূল্য ফোয়ারার চতুপার্থে লন ও বতিকা৷ আলোক বিকীর্ণ করিয়। নাট্য 
ভার শোভাবর্ধন কবিয়াছিল। এই নাচ ভারতের বৈশিষ্ট্য ।, 

রাজেন্দ্রলালের মহানুভবতা ও দরিদ্র নারায়ণ সেবার বিশেষ উল্লেখ রয়েছে 


শর ও. ররর 





সমস 


১। জেমস্‌ সাহেবের পুত্র স্টুয়ার্ট কগ-এর নাে "7০৪ 781৩ € নিউ মার্কেট )। 
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৪ খেতাবী বাজরাজড়া। 


২৩ জানুয়ারী, ১০৬৭ খ্রীঃ 'কলকাতা গেজেট” -'১৮৬৫-৬৯ গ্রীঃ উড়িস্কা ও বাংলায় 
ভীষণ তুভিক্ষ হয়, রাজেন্দ্র চিৎপুরে বিরাট অন্নসন্জ খুলে দিয়ে প্রতিদিন পাচ হাজারেরও 
বেশী বুকুক্ষু মানুষের খাবার ব্যবস্থা করে দেন। তিনি ছিলেন ধায়িক, গরীবদের বন্ধু 
ও মজাতশক্র' ৷ বন্ধ সরকারী রিপোর্টে ও “ডেসপ্যাচ”এ তার দানের খতিয়ান১ 
পাওয়া ঘায়। ১৮৬* খ্রীঃ "ুভিক্ষ প্রশমন সমিতিকে” ট্রিভলীর বাগান বাডীর একটি 
অংশ দান করেছিলেন বাপ-মা হারা শিশুদের আশ্রয়ের জন্য । মাইকেল মধুস্দন দত্ত 
সবত্ঠোভাবে তার সাহায্য পেয়েছিলেন । ঈশ্বর$ন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ 
আন্দোলনের তিনি সমর্থক ছিলেন। 


১ জানুয়ারী, ১৮৬৭ খ্রীঃ রাজেজ্দ্রলাপই প্রথম রা বাহাদুর” উপাধি পান। 
বড়লাট লর্ড লিটন তাঁকে “রাজ বাহাছুর' উপাধি দেন ১ জানুয়ারী, ১৮৭৮ শ্রীঃ। 
রাজেন্্রপাল “এশিয়াটিক দোসাইটি*, 'জুলজিক্যাল সোসাইটি' ভারতীয় চিত্রশালা প্রভৃতি 
সংস্কার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন । ১৪ এপ্রিল, ১৮৮৭ খ্রীঃ আটষট্ট বছর বয়সে 
মারা যান। তার মৃত্যুতে “এশিয়াটিক সোসাইটির” শোক সভায় ব্াজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
বলেছেন--“4১ 00015 9০90919101181)60 800 11181819৩0 £৩001510080) ০, 
০910 101 900 10 008108009.” 


মার্ধেল প্যালেসের বিরাট হল-ঘরের মধ্যে রাখ দৃপ্প্াপ্য বৈদেশিক চিত্র-সম্তার 
এবং ধাতু ও পাথরের তৈরী মনোরম ব্যতিক্রমী মুতি বিদেশীদের চোখেও অসামান্ত, 
লর্ভ হাডিঞ্জের (১৮৪৫ খ্রীঃ) মতে “বিম্ময়কর+ | বিস্তীর্ণ এলাকার উপর বিরাট 
প্রালাদ-সংলগ্র মনোরঞ্চক বাগান । সাজানো আছে বহু পাথরের মৃতি__মাইকেল 
এগ্েলো, ভেনাস্‌, গাভী ও আরো! অনেকের । পরম পুরুষ যীন্ত, মিশরের বলিয়েন, “ক্রুশ 
হইতে অবত্তরণ” «শেষ আহার” প্রভৃতি অনংখ। তৈলচিত্রে সম্ভার এই প্রালাদেই দেখা 
যাবে । বর্তমানে এই বিশাল বিরাট প্রাসাদ্দটিকে দেখতে অসংখ্য পর্ধটকর্দের আস- 
যাওয়া রয়েছে। প্রতিদিন অন্বসত্রেরং খেয়ে বেচে থাকা বছু মানধষের জয়ধ্বনি আজ ও. 
শোনা যায়। 

রাজা রাজেন্দরের ছয় পুত্র-+ দেবেন্দ্র, মহেন্ছ, গিরীন্, হরেন, যোগীন্ত্র ও মনীন্ত্র। 
তার জীবদ্দশায় চার পুক্র মারা যান। জোষ্ঠ পুত্র দেবেজ্জার জন্ম হয় ১৫ আগস্ট, 


১। 1186 ৫0191709006 01 1২919. 7২৪10100191] 0111010. 

২। ১৩২১ সনে (১৯১৪ হ্বীঃ) বারে মাসে অন্লসত্রে মোট লোক খেয়েছিল ৩,৫৩০৭৪ জন। 
মলিক রাজবাড়ীর ধর্ষনমন্থয়ের ক্ষেত্রে এক বিশেষ অবধান-ঘিজেদের ঠাকুরবাড়ীর মাত্র একশ 
গজ দুরে তাদেরই তৈরী মসজিদের বায় ভার বহন করেন স্থানীয় মুনলমানদের জন্ত । 


ন্লাজ। রাজেন্দ্রলাল ৫€ 


১৮৩৫ শ্ীঃ। কলা বিদ্যায় বিশেষ অনুরাগ । নিজে ছবি এঁকেছেন “কুইন ভিক্টোরিয়া 
“এক যুখ-অশ্ব' এখনও “মার্বেল প্যালেসে” দেখ! যাবে । তিনি কলকাতার প্রায় সব 
সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইংরাজ সরকার ১৮ জুলাই, ১৮৬১ খ্রীঃ দেবেন্্রকে 
কুমার” ব্যক্তিগতভাবে উপাধি দেন। তিনি মারা যান ১৮৯৪ হীঃ। রাজা রাজেন্দ্র 
মঞ্িকের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার মনীন্ত্র ম্পিকের জন্ম হয় ১৮৪৮ ত্রীঃ। মারা যান ৭ জুন, 
১৯০৭৪ | 

কুমার দেবেন্দ্র পুত্র অগৌজ্জ মল্লিকের জন্ম হন্ব ১ ডিসেম্বর, ১৮৫৩। মারা যান 
২১ জানুয়ারী, ১৯১৯ গ্রীঃ। পূর্বপুরুষদের তৈরী প্রামাদ ও প্রাসাদের আসবাবপত্র 
স্থসজ্ছিত করে রেখেছিলেন ।১ ২৬ মার্চ, ১৯১* গ্রীঃ লর্ড মিণ্টে। ঘ্মার্বেল পাালেস 
পরিদর্শন করে তৃয়সী প্রশংসা করেছিলেন । 

নগেন্দ্র মল্সিকের দত্তক পুত্র জিতেন্্র ৪ জুলা ১৮৯৪ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। মারা 
ঘান ১৪৯৬২ শ্ীঃ। বাঁজা রাঁজেন্দ্রের তৃতীক্স পুত্র গিরীন্্র মন্্লিকের পুত্র ব্রজেন্্র এবং 
ভার পুত্র দীনেন্্র। রাজ! রাজেন্দ্রলালের চতুর্থ পুত্র স্থরেজ্রের পুত্র জ্ঞানেন্জ ও তশ্যপুত্র 
গোপেন্্র। জিতেন্দ্ের প্রপোজ অতন্দ্র, দ্বীনেজ্রের প্রপৌত্র ব্রতীন্দর ও গোপেন্জের 
প্রপৌত্র সৌকেন্দ্র বর্তমানে মক্সিক বংশের উত্তরাধিকারী ।২ 


১। যেহেতু “মার্বেল পালেসের' অপূর্ব সংগ্রহশাল। সর্বসাধারণের দেখার জন্য উন্মত্ত, তাই দর্শনীয় 
সামগ্রীর  তৈলচিত্র, ধাতু ও মর্মর মতি ) অতি সংক্ষিপ্ত ( মেট সংখা! এক হাজারেরও বেশী ) 
একটি তালিকা দেওয়া হল £ 
আর্ট গ্যালারিতে মর্মর ও ধাতু যতি ৬৪০০৩ ৪:8811)5 ১ 1021101 0800105, 18117061, 
1৬11791৮5) 90101100163, 10912)099115612659 /৯1176175- 13105 01 4£৯79110, 73055 ০1 
[80016010, ৬1005 06 11900, 7)0106 01 ৬/611170781017, 7021101106 81019 1৬1101)861 
18৩10, 
তৈলচিত্র সংগ্রহ--981015 ০1 407950189--1781961)8 (7361810010) 5 0059709081৮ 55501 
(600) 291. 02০1118--17২20161 (815) ; 7051080155 &০ 0109 55170600--911 3951008 
[২5519010 (727519110), 

২। বর্তমান 73০8৫ ০6 00$/০৩৩-এর অল্জতম ডাইরেক্টর দীপেজ্জ ও হীরেন্তর 'মার্ষেল প্যালেসের' 
এতিহা বজার রাখার প্রেরণায় 'প্যালেসের' ইতিহাস রচনায় সাহাধ্য করেছেন। 


জোড়াসাকোর ঠাকুর রাজপরিবার 


হিন্দুদের লোকপ্রিয় ও পরম-আরাধ্যা দুই দেবী লক্ষ্মী ও সরহ্বতীর এক-কাঠামোর 
আঁবিরাব দেখা যায় সপরিবারে মহিষমদ্দিনী দুর্গ! প্রতিমায় । কিন্তু দেবীরয়ের শুভ- 
সম্মিলিত অথিষ্ঠান যদি কোন রাজপরিবারে হয়ে থাকে, তবে তা কলকাতার ঠাকুর 
পরিবারে । বিদ্যা ও বিস্তের এক খপূর্ব সমন্বয় । 

অধিকাংশ গবেষকদের মতে প্রায় ১০৭২ খ্রীঃ: বঙ্গাধিপতি আদিশ্রের আমন্ত্রণে 
কান্কুক্জ থেকে যে পাচজন ব্রাঞ্গণকে বাংলায় আন] হয়েছিল, ভট্টনারায়ণ ছিলেন তাদের 
অন্ততম। ঠাকুর বংশের প্রথম পুরুষ এই ভ্টনারায়ণ। তার সংস্কৃত নাট্য রচন! 
“বেণীমংহার আজও সমাদ্ূত। ভট্রণার।য়ণের যথাক্রমে পঞ্চবিংশতি ও বষ্ঠবিংশতি 
অধস্তন, শুকদেব ঠাকুর ও পঞ্চানন ঠাকুর তাদের আদি নিবাস যশোহরের চেঙ্গাটিয়ার 
অন্তর্গত করপাড়া গ্রাম থেকে চলে আমেন গোবিন্দপুরে । সরকারী চাকুরীতে কর্মরত 
থাকায় ঠাকৃর' সংজ্ঞ! প্রা্চ হন। অনেকে মনে করেন যে, গোবিন্দপুরে ইংরাজ বণিকদের 
দুর্গ ( ফোর্ট উইলিয়াম্‌) এলাকার বিস্তুতির জন্য স্থানীয় বাপিন্দাদের (ঠাকুর পরিবারসহ) 
বাস্তভিটা ছেড়ে যেতে হয়েছিল আনুঃ ১৭৫৮ শ্রী; 

পঞ্চাননের পুত “দেটেলমেণ্ট, অফিসার” জয়রাম পাথুরিয়াঘাটা, জেড়াস(কো, 
কয়লাধাটা ঠাকুর বংশের আদিপুরুষ। জয়রামের চার পুত্র-আনন্দীরাম, নীলমণি, 
দর্পনারায়ণ ও গোবিন্দরাম। নীলমণির পুত্র বামলোচন (মৃত্যু ১৮০৭ খ্রীঃ) 
জোড়ার্সীকোর ঠাকুর বংশের প্রাণপুরুষ । ভ্রাতুম্পু দ্বারকানাথ তার দত্তক পুত্র । জয়রাম 
১৭৬২ খ্রীঃ মার। যাবার পূর্বেই মহারাজা রমানাথ ঠাকুর পাধথুরিয়াঘাটায় তার বাসগৃহ 
ও গঙ্গায় মানের ঘাট তৈরী করেন। 


মহারাজা রমানাথ ঠাকুর 

রামলোচনের ভাই রামমণির ছুই পুত্র দ্বারকানাথ (রামলোচনের দত্তকপুত্র ) 

ও সমালাথ (মহারাপা)। নীলমণির বংশধরের! বাঁজনীতি, সমাজনীতি, সাহিতা, 
ইতিহাস ও কাব্যের অনুশীলন করে মারা বিশ্বে খ্যাতিমান হয়েছেন। 
রমানাথের (মহারাজ) জন্ম হয় ১৮০* খ্রীঃ । সেরবোন্ন সাহেবের গ্রামার স্কুলে 
পড়াশোনা শেষ করে হিন্দু কলেজে পাঠরত ছিলেন। ইংরাজী, বাংলা, আরবী ও ফার্সী 
ভাষায় তার দখল ছিল। ব্যবপায়ী জীবনে প্রথমে শিক্ষানবীস ছিলেন নামী ব্যবসায়ী 
প্রতিষ্ঠান “আলেকদগা'গ্ডার কোম্পানীতে । পরে "ইউনিয়ন ব্যাঙ্ছের” দেওয়ান হন। 


[জজোড়ার্সাকোর ঠাকুর রাজপরিবার ৫৭ 


“হরকরা” “ইংলিশ-ম্যান' ও আরও কয়েকটি পত্রিকাক্স তার বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রকাশিত 
হয়েছিল। রাঁজনীতি-শান্ত্রে তীর পাগ্ডিতোর পরিচয় পাওয়া যায় । ১৮৫১ খ্রীঃ প্রতিষিত 
“ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আসোসিয়েশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সত্য । ভারতীপ্ আইন সভার সভ্য 
মনোনীত হয়েছিলেন ১৮৭৫ গ্রীঃ। ইংর1জ রাজ-গ্রতিনিধি লর্ড লিটন্‌ রমানাথকে “মি. এস, 
আই” সনদ দেন ১৮৭৫ খ্রীঃ । মহারাজা উপাধিতে ভূধিত হন ১ জানুয়ারী, ১৮৭৭ গ্ীঃ। 
মরা ধান ৭৭ বলে ১০ জুন, ১৮৭৭ শ্রীঃ | রাজকীয় মর্যাদা ও সম্মান তিনি বেশীদিন ভোগ 
কণুতে না পারলেও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজে তিনি সবশ্রেণীর মান্ছষের কাছে বিশে পরিচিত 
ও সম্মানিত বাক্তি। মহারাজ! রমানাথের এক পুত্র ও ছুই কন্যা । পুত্র নৃপেন্ত্রনাথ 
অকালে মার! যান তিন পুত্র ও এক কন্যা রেখে । 

রামলোচনের দত্তক পুত্র (প্রিন্স '১ দ্বারকানাথের জন্ম হয় ১৭৪৯৪ শ্রীঃ। বিশাল 
জমিদারীর উত্তরাধিকারী হলেন ১৭৯৪৯ শ্রীঃ। সেরবোন সাহেবের গ্রামার স্কুলে শিক্ষারন্ত | 
ইংর।জী ও পারশ্ ভাষা ছাড়া আইনে তার যথেই অভিজ্ঞত। ছিল । বিভ্তবান জমিদার 
স্বারকানাথ একজন দক্ষ ব্যবসায়ী হিসাবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । “ইউনিয়ন 
ব্যাঙ্ক”, “কার ঠাকুর কোম্পানী", শিলাইদহে নীলের কারখান। তারই প্রতিষিত। সমাজ- 
কল্যাণের কাজে, সতীদাহ প্রথ। নিবারণ আন্দোলনে, বাজ! রামষোহনকে সর্বতোতাবে 
সাহায্য করেন। হিন্দু কলেজ ও মেডিকেল কলেজ গ্রতিষ্ঠা-কল্পে ভার অবর্দান ছিল । 
১৮৪২ শ্রী; ইংলণ্ডে মহারাণী ভিক্টোরিয়া, ভাটিকানে মহামান্ত পোপ ও ফ্রাম্সের রাজ লুই 
ফিলিপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ১৮৪৫ শ্বীঃ লগুনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোন-এর 
সঙ্গে মিলিত হয়ে ভারতের আভ্যন্তরীন কয়েকটি ব্যাপারে তাঁকে শলা-পরামর্শ 
দ্রিয়েছিলেন। ১ আগ, ১৮৪৬ খ্রীঃ লগ্ডনে মার। যান মাত্র বাহান্ন বছর বনসে ! 

দ্বারকানাথের তিন পুত্র--দেবেঙ্রনাথ ( মহুবি), গিরীন্দ্রনাথ ও নৃপেন্্রনাথ । সহষি 
েবেন্দ্রনাথের ( ১৮১৭-১৯*৫ খ্রীঃ) সাত পুজ--ছিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেযেম্দ্রনাথ, 
বারেজ্্রনাথ, জ্যোতিরীন্দ্রনাথ, পৌসেক্দ্রনাথ ও সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ভারতের গৌরব কবি সম্রাট, 
ডাকার (স্তার ) ব্লবীজ্্রনাথ ঠাকুর, কে. টি. ২ ডি. লিট। জন্ম হয় ৭ মে, ১৮৬১ শ্রী; 
জীবনের অবসান ঘটে ৭ আগষ্ট, ১৯৪১ খ্রীঃ | রবীন্জনাথের জোষ্ঠ পুত্র রখীন্দ্রনাথের জন্ম 
হয় ২৯ অক্টোবর, ১৮৮৮ শ্রীঃ | মারা যান ৩ জুন, ১৯৬১ শ্রীঃ, দেরাছুনে। তিনি ছিলেন 


অপুত্রক। কবিগুরুর তিন কন্যা মাধুরীদেবী, রেপুকাদেবী, মীরাদেবী ; তাঁর কনিষ্ঠ পু 
শমীন্্রনাথের অকাল মৃত্যু হয় । 


অসিত 


১। এপ্রিক্গ' কোন খেতাব নয়, তবে তার প্রতিপত্তি ও বিশেষ মর্যাদা অক্ষু্ণ রাখার জন্য ইংরাজ 
রাজকর্নচারীর! তাকে পপ্রিন্স' আখা। দিয়েছিলেন। 

২। ১৯১৯ হ্রীঃ পাপ্লাবে বৃটিশ রাজশক্ি কর্তৃক জালিয়ানওয়ালাবাগের কুখ্যাত গণহত্যার প্রতিতাণে 

কে*টি, (ন্তার ) খেতাব বর্জন কযেন। 


পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর রাজপরিবার 
কলকাতা 


জররাম ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ( ১৭৩১-৯৩ খ্রীঃ) জমিদারী ছিপ 
রংপুর ও নাটোরের করেকটি পরগণায়। চন্দননগরে ফরাসী বণিকদ্দের সঙ্গে ব্যবসা 
করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তার ছুই বিবাহ। প্রথম! পত্তীর পাঁচ পুত্রের মধ্যে 
শোপীমোহন (১৭৬১--১৬ সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ শ্রীঃ) অন্যতম । গোপীমোহনের 
ছয় পুত্র। পঞ্চম পুত্র ছরকুমার ঠাকুর ( ১৭৯৮-১৮৬৪ শ্রী: ) ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান 
হিন্দু জমিদার | দয়া, দাক্ষিপ্য ও পাণ্ডতিতোর অধিকারী । মুূলাজোডে বিখ্যাত কালীবাড়ীর, 
প্রতিষ্ঠাতাদের তিনি অন্যতম । তার দুই কৃতী সম্তান-_-যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহন। 


মহারাজ স্তার ঘতীন্দ্রমৌহন ঠাকুর বাহাছ্ুর 

যতীন্্রমোহনের জন্ম হয় ১৬ মে, ১৮৩১ শ্রী: । গৃহশিক্ষকের কাছে পড়াশোনা 
করে ভত্তি হন হিন্দু স্কুলে । প্রায় নয় বছর এ স্কুলে পড়েছিলেন। ক্যাপ্টেন ভি, এল্‌, 
রিচার্ডম-এর কাছে ইংরাজী ভাষ। ও সাহিত্য শিক্ষাপাভ করেন। ১৮৪০ খ্রীঃ কষ্ণমোহন- 
মল্লিকের কন্যাকে ( জেলোক্যকালী ) বিবাহ করেন । সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজী ভাষান্ 
স্থপ্ডত যতীন্দ্রম্নোছন এবিগ্যাহ্থন্দর' নাটকের র্গম্সিতা। তার অক্লান্ত চেষ্টায় বাংলার 
নাটক ও রঙ্গালয় যথেষ্ট উন্নতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল । মাইকেল মধুসহ্থদন দতেব 
"তিলোত্তম। সম্ভব” কাব্য রচন। ও প্রকাশনা পস্তব হয়েছিল তার আথিক সাহায্যে । 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু সংস্কার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বিরাট জগিদারীর ১ 
মালিক হওয়ায় জনকল্যাণের কাজে মুক্ত হস্তে দান করেছিলেন । গরা'ব ছাত্রদের অর্থ 
সাহ?ধা, বিশেষ করে ১৮৬৬ খ্রীঃ উডিস্যা ও মেদিনীপুর এভিক্ষে আ্রাণকাধে গুশংস। অঞজন 
করেছিলেন । “ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন”, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, মেয়ো হুলপিটাল, 
“এশিয়াটিক সোসাইটি” ও বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভা ছিলেন ( .৮৭- শ্রী: )। কাজ- 
প্রতিনিধি বড়লাট আর্ল অফ. মেয়ে, যতীল্্রমোহনকে কাজ বাহাদুর” উপাধি দেন 


»। বাংলার ইতিহাসের পাতায় উনিশ শতকে যে সব বিড্রোহ ব। অভু-থাঁনের উল্লেখ আছে, 
তার মধ্যে ৩* জুন, ১৮৯৭ শ্বীঃ কলকাতায় টালার যুসলমান সম্প্রদায়ের বিরোধিতার ঘটন।' 
অন্যতম । হিন্দু জমিদার মহাগাজ। যতীজ্রমোহনই ছিলেন আক্রমণের লক্ষ্য । সেনাদের গুলিতে, 
এগার জনের মৃতু হয় ও আহতের সংখ ছিল কিছু বেশী। 


পাধু্িয়াঘাটার ঠাকুর পৰিবার গু 


১৭ মার্চ, ১৮৭১ শ্রীঃ | “সি. আই. ই.১ ও «কে, টি. সন্মানম্চক পদবী ছু'টি তাকে 
দেওয়] হয়েছিল ১৮৮২ খ্রীঃ । পরে ছোটলাট স্যার আযালেন ইডেন বাজ ঘতীন্্রমোহনকে 
মহারাজা বাহাছুর” সনন্দ প্রধান করেন ১ জানুয়ারী, ১৮৯০ শ্বীঃ । বিশেষ মধাদ। দেওয়া 
হয় বংশগত “মহারাজ বাহাদুর” উপাধি ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে । অপুজ্রক যতীন্দ্রমোহন 
ভ্রাতুষ্প-ন্্ গ্রস্তোগুকুমারকে (সৌবীন্দ্রমোহনের পুজ্ে) দত্তক নেন। মহুযি দেবেন্দ্রনাথের 
আমলে জোড়ার্সীকোর বাড়ীতে ছুর্গাপূজ' বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । মহারাজ] যতীন্্রমোহন 
পাথুরিফাঘাটায় টেগোর ক্যাসল স্্ী:টর বাড়ীতে ১ (টেগোর ক্যামল ) দুর্গ! পূজ। আরম্ভ 
করেন ১৮৮৪ ত্র: । পুজাটি মহারাজ প্রস্ঠোৎ্কুমার ঠাকুর ও তার পুত্র মহারাজা 
প্রবীরেন্্রকুমারের সময়েও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখন পুজাটি আর হয় না। তার 
অনন্থসাধারণ কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে ১* জানুয়ারী, ১৯০৮ খ্রীঃ । কলকাতার কাছে 
ব্যারাকপুর রোডের ওপর মহারাজ! যতীন্দ্রমোহনের মনোরম উদ্যান বাটিতে, “ত্রৈমারেহ্ড 
বাওয়ার+-_“অরকত কুপ্ত', বিশেষ মাননীয় অতিথিদের যাতার়াত ছিল। জানুয়ারী, 
১৮৭৬ খ্রীঃ হিন্দু কলেজের পুর্নমিলন উৎসব উপলক্ষে এখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও 
সাহিত্য-সমতরাট খষি বস্কিমচন্দ্রের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। উত্তর কলকাতায় 
যতীন্দ্রমোহন খ্যাভিনিউ তার ম্মবণিক । 


রাজা শ্তার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর 


হরকুমার ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র ও মহারাজ! যতীক্মমোহনের ভাই সৌব্বীন্্রমোহন 
ঠাকুরের (রাজা ) জন্ম হয় সেপ্টেম্বর, ১৮৪* খ্রীঃ | নয় বছর বয়সে হিন্দু স্কুলে তত্তি হন। 
কিন্তু শারীরিক অস্থস্থতার কারণে স্থুন্ম ছাড়তে হয়। ইংরাজ গৃহ-শিক্ষকের কাছে জানান 
ভাষ। ও ইংরাজী বাগ্যঘস্ত্র ( পিয়ানে! ) শিখেছিলেন। পণ্ডিত লছ মিগ্রপাদ ও ক্ষেত্রমোহন 
গোস্বামীর কাছে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নিয়েছিলেন । 

রাজা সৌনরীন্দ্রমোহনের সাহিত্যাক্থুপাগের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন মহাকৰি কালিদাসের 
'মালবিকাগ্রিমিন্ত্র নাটকের বাংল! অনুবাদ । সঙ্গীত-কলায় তার অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য 
ও উৎসাহের জন্য ম্মরণীয় হয়ে আছেন । বিশ্বের প্রায় সব দেশ থেকে সঙ্গীত-সাহিত্যের 
নানাবিধ গ্রন্থ ও ৰিতিন্ন প্রকার বাছ্যস্ত্র সংগ্রহ করে, এক অভিনবগ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা 
তৈত্বী করেছিলেন । গবেষণার মাধ্যমে বহু সঙ্গীত পুস্তিকা ( মশিমাল ) প্রকাশ 


কন 





১। ১৮৮২ শ্রীঃ কে. সি. এস. আই. উপাধি পাওয়ার পর যতীন্্রমোহন তার পৈতৃক বাসভবনের অংশ 
(ভিন্নষতে খুল্লতাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বৈঠকথান। বা কাছারি বাড়ী ) ভেঙে 'টেগোর ক্যাসল' 
তৈরী করেন জতিথ বিদেশী রাজপুরুষ ও এদেশীয় রাজরাজড়াদের জন্য । 


খও খেতাবী খাজরাজড়। 


করেছেন। বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গীত পুস্তকের "বাংলা অনুবাদ এবং ভারতীয় 
সঙ্গীতের ইতিহাস ইংরাজীতে অন্থবাদ করে ভারতীয় সঙ্গীতের এতিহ রক্ষা! ও প্রসাবের 
কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন । তার কর্মযজ্ঞ এবং প্রতিভার স্বীরূতি পেয়েছিলেন 
বিশ্বের বহু দেশের রাষ্্-প্রধানদের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র ও মানপজ্জ ইত্যাদির মাধ্যমে । 
এই প্রসঙ্গে ইংলগু, আমেরিকা, ফ্রান্স, পতুণগাল, স্পেন, জার্মানী, ইটালি, পারস্, 
ত]াটিকান্‌, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখযোগ্য । বেলজিয়াম ও সাক্সেনির 
রাজদববার লৌরীক্মমোহনকে সম্মান-্চক “নাইট? উপাধি দিয়েছিলেন । ১৮৭১ খ্রীঃ 
ভারতের প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও বাগ্যযস্্রবিদদের তত্বাবধানে কলকাতায় চিৎপুরে একটি 
উচ্চমানের সঙ্গীত বিদ্ালক্র স্থাপন করেছিলেন । ১৮৯৬ খ্রীঃ অক্সফোর্ড বিশ্ববিস্ভালয় তাকে 
ডক্টর অফ. মিউজ্জিক* ডিগ্রী প্রদান করেন। আমেরিকার ফিলাভেলফিয়। বিশ্ববিভ্যালয়েরও 
তান 'ডক্টুর অফ মিউজিক' হয়েছিলেন । পারস্যের শাহ-এর কাছ থেকে তিনি নবাব 
উপা।ধ পেয়েছিলেন । ইংবাজ সরকার সঙ্গীতে তার পাগ্ডিত্য ও অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ 
সি. আই. ই. উপাধি দেন ১ জানুয়ারী, ১৮৮০ গ্রীঃ। “রাজা+ উপাধি পান ৩ ফেব্রুয়ারী, 
১৮৮৭ শ্রীঃ। তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট । 
“এশিয়াটিক পোসাইটি+, 'ইগ্ডয়ান মিউজিয়াম”, “ত্রিটিশ ইপ্ডিযান আসোনিয়েশান+ প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠানগুলির সক্রিয় সভ্য । তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে ৫ জুন, ১৯১৪ খ্রীঃ | 

তার তিনটি স্ত্রী--সখদা হ্ুন্দরী, সত্যকুমারী ও চগণ্তীরাণী। তার চার পুত্রের মধ্যে 
কুমার প্রমোদকুমার ও শিবকুমীর সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন । তৃতীয় পুত্র কুমার শ্টামকুমার 
পারস্তের ভাইস কনসাল পদে নিযুক্ত হওয়ায় “নবাব উপাধি পেয়েছিলেন । সংস্কৃত ও 
ফাপী ভাষায় তার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল । রাজ। পৌরীক্রমোহনের দ্বিতীয় পুত্র প্রতোগুকুমার 
তাঁর জোষ্ঠতাত মহারাজা যতীজ্্রমোহনের দত্তক পুন! রা'জ। সৌনীক্রমোহনের পৌজ্জ 
_-মবনীমোহন, ০কৌশীকীমোহন, ক্ষেমেন্জমোহন, প্রবীরেন্দ্রমোহন ও শক্তিন্্রমোহন। 
পৌরীন্দ্রমোহনের প্রপৌজ জয়ন্তকুমার্, স্থরজিৎকুমার ও শ্রাজিৎকুমার | উল্লেখ্য যে, 
লৌরীন্দ্রমোহনের  পৌত্র প্রবীরেন্দ্রমোহন। মহারাজা প্রগ্যোৎ্কুমার ঠাকুরের 
দত্তক পুত্র। 


মহারাজ স্তার প্রচ্যোৎকুমার ঠাকুর বাহাহুর 


মহারাজা শ্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দত্তক পুত্র প্রদ্যোত্কুমারের জন্ম হয় 
১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩ খ্রীঃ । গৃহশিক্ষক ব্যারিষ্টার ভব্লিউ, এফ, পিকক্‌ লাহেবের (প্রধান 
বিচারপতি পিককের পৌত্র ) তত্বাবধানে পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করেন। হিন্দু কলেজে 


পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবার ৬১ 


অধ্যয়ন করেছিলেন। বিবাহ হয় হ্ূর্যবাল৷ দেবীর সঙ্গে । তার রাজতক্তি “ বংশ- 
মধধাদ। অক্ষুণ্ন রাখায় ইংরাজ সরকার তাঁকে বংশগত “মহারাজ! বাহাদুর? উপাধি দেন। 

লগ্ুনে জানয়ারী, ১৯০২ শ্রীঃ সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক-ধরবারে তিনি 
ভারতীয় রাজন্যবর্গের অগন্থতম প্রতিনিধি ছিলেন । “কে, টি. উপাধি পান ১৯০৬ গ্রীঃ | 
তিনি কলকাতায় জাদুঘর, আলিপুর চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া যেযোরিয়াল, 'সাঠিতাযকল' 
আকার্দেমী”, “এশশয়াটিক সোসাইটি” “ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন* প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের 
কর্মকতাদের অন্যতম । জানুয়ারী, ১৯১১ গ্রীঃ কলকাতায় সম্রাট পঞ্চম জর্জের বাজাযাভিষেক 
দরবারে মহারাজ! প্রচ্যোৎ্কুমার ঠাকুর মাননীয় নিমন্ত্রিত অতিথিদের অন্যতম | 

বিলাসবহুল জীবন ঘাপনের মধ্যেও তিনি ছিলেন চিজ্রকলার বোদ্ধা ও দরদী মানুষ । 
[তিনি ছিলেন একজন স্বীকৃত জন্ুরী | হীরা মণি-রত্বাদির ( জওহরাত ) বিখ্যাত ইংবাজ- 
ব্যবনায়ী হ্ামিলটন্‌ কোম্পানীর উপদেষ্টা। তৎকালীন ভারতীয় রাজার! ( নেটিভ, 
এস্টেট ) ও ধনী ব্যবসায়ীর! মহারাজ প্রগ্যোৎ্কুমাবের কাছে আমতেন--- এইসব বন 
মুপাবান প্রস্তর-সমূহের উৎ্কর্ষ-নির্ঁয়ে তার বিচার ও উপদেশের জগ্। 
কলকাতার উত্তরে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্গ রোডে প্রায় বিশ একর জমির ওপর ফলে-ফুলে 
সাজানো বাগান বাড়ী, “এমারেন্ড বাওযার* তৎকালীন আকর্ষণীর ভ্রষ্টব্য স্বানগুলির 
অগ্ভতম | এই মনোরম কুঞ্জের মাঝখানে হৃসজ্জিত বাগান বাড়ীটির হলঘরে সংরক্ষিত 
ছিল বিভিন্ন দেশের চিত্রকরদের বিরল তৈলচিত্র সংগ্রহ ও কিছু প্রাচীন এঁতিহমন্্ 
আসবাবপত্র । বর্তমানে এই এলাকা গড়ে উঠেছে ববীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গু 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার । 

মহারাজ। গ্রদ্ভোৎ্কুমারের মৃত্যু হয় ২১ অগাস্ট, ১৯৪২ খ্রীঃ ৬৯ বছর বয়সে । 


মহারাজা প্রবীরেন্দ্রকুমার ঠাকুর বাহান্ুর 
মহারাজ! স্যার প্রপ্োৎকুমার ঠাকুরের দত্তক পুত্র গ্রবীরেন্দ্রকুমারের জন্ম হয় ৪ এপ্রিল, 
১৯০৯ গ্রী:ঃ। গৃহশিক্ষকের কাছে বিগ্ভাত্যাস শুরু হয়। হিন্দুস্থলে পড়াশোনা করেন । 
লাহিত্য, শারীরবিদ্যা) ইতিহাস ও চিকিৎসা! প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ অনুসদ্ধিৎসু 
ছিলেন। তিনি 'জাস্টিস অফ. পীস' হয়েছিলেন । তিনি আমেরিকা, ইউরোপ মহাদেশ; 
জাপান ইত্যাদি একাধিকবার ভ্শ্ণণ করেছেন। বিবাহ হয় স্থরীতি দেবীর সঙ্গে 
২৯ ডিসেম্বর, ১৯২৯ গ্রীঃ। মৃত্যু হয় ৩. এপ্রিল, ১৯৭৩ শ্রীঃ ৬৪ বছর বয়সে। 
মহারাজ! প্রবীরেন্ত্কুমার ঠাকুর বংশেরই সম্তান শ্রাজিৎকুমানুকে দত্তক নেন ১৯৬৫ শ্রীঃ। 
শ্রীজিৎকুমার এইচ. এব, ভি. কোম্পানীতে কর্মরত । বর্তমানে মহারানী স্থরীতি দেবী, 
তার পুতে, পুত্রবধূ ও নাতনীকে নিয়ে “টেগোর ক্যাসলেই' বনবাল করছেন৷ 


নবাব সৈয়দ আমীর আলি খান বাহাদুর 
মেহদীবাগান, কলকাতা 


পারল্যবাঁপী কাজী সৈয়দ নোহা বংশজাত সপ্তম অধস্তন-পুরুষ মহম্মদ রফী দিল্লী 
থেকে বিহারে পাটনা গলায় বাড়গ্রামে বসতি করেন। তিনি বাংলার নবাব আলিবদী 
খানের আমলে (১৭৪০-৫৬ ঘী:) পাটনায় নাকেবনাজিম দপ্তরে কাজ করতেন। তার 
দক্ষতার খুশি হয়ে নবাব দিজীর দরবার থেকে মহম্মদ রফীকে "শাইকুল মশাইথ” উপাধি 
পাইয়ে দেন। তীর পুত্র ওয়ারিস্‌ আলি। 

ওয়ারিস আলির পুত্র ভাবী নবাৰ আমীর আলির জন্ম হয় পাটনায় ১ মার্চ, 
১৮১৭ খ্রীঃ। প্রায় উনিশ বছর বয়ন পর্ষস্ত পাটনায় আরবী, ফার্পা ও উর্দু ভাষার 
শিক্ষানবিস ছিলেন । ইংরাজী ভাষা! তিনি নাকি মোটেই জানতেন না। সবসময় তাকে 
উদ্দ:তেই বাক্যালাপ করতে হত।১ ১৮৩২ শ্রীঃ পাটনার দেওয়ানী আদালতের সরকারী 
উকিল হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। ঠিক দুবছর পরে (১৮৩৪ খ্রীঃ) অযোধ্যার 
নবাব নাঞ্জিরউদ্দিন হায়দারের দরবারে ইংরাজ সরকারের প্রতিনিধির সহকারী-কমী 
হিসাবে যোগ দেন। প্রায় পাচ বছর যাবৎ তার বিশেষ ভূমিকা সম্মান ও সততার 
সঙ্গেই পালন করেন। ১৮৩৯ খ্রীঃ কলকাতায় প্রেপিডেন্দী স্পেশাল কম্নিশনার কোট-এ 
সহকারী অধ্যক্ষ এবং ১৮৫৪ খ্রীঃ সরকারী উকিলের পদে নিষুক্ত ছিলেন। তাঁকে 
পুরানো সদর দেওয়ানী আদালতেও ওকালতি করতে হয়েছিল । 

উকিল হিসাবে আমীর আলি খানের খ্যাতি না থাকলেও, বংশগত ইংরাজ 
রাজ-তক্তির অভাব ছিল না। ১৮৫৭ শ্রী: পাটনায় নিপাহী-বিদ্রোছের সময় তিনি তার 
নিজের চেষ্টায় ও প্রভাবে মুঘলমান সম্প্রদায়ের মানুষের পূর্ণ সমর্থন সরকারের অন্ুকৃলে 
আদাঘ্ব করেন। ত্বাকে পাটনার কমিশনার মিঃ স্তামুয়েল-এর সহকারী ভেপুটি- 
ম]াজিমট্রেট পদে বমান হয়েছিল £ তার মধ্যস্থতায় মুশিদাবাদের তরানীস্তন শেষ 
নায়েৰ-নাজিমের সঙ্গে ইরাজ সরকারের দেনাপাওন! সংক্রান্ত বিবাদ হুছুভাবে নিষ্পত্তি 
হয়| কর্মদক্ষতা ওরাজ-ডক্তির শ্বীকৃতিতে তাকে বাজ-প্রতিনিধি লর্ড ন্ধক্রক ১৭ সেপ্টেম্বর, 
১৮৭৫ খ্রীঃ নবাব উপাধি দেন । ১৮৭৭ ত্ীঃ লর্ড লিটন তাকে বিশেষ পদক এবং 
মি. আই. ই. খেতাব প্রদান করেন। মুসলমান অন্প্রদায়ের জন্য কল্যাণমূলক কাজের 
স্বীকৃতি স্বরূপ তু্* ঈলতান নবাব আমীর আলিকে বিশেষ সম্মানহচক 4০010081107 
01780100151) 01051 01 0)5 05108181000, উপাধিতে ভূষিত করেন। নবাব আমীর 
আলির মৃত্যু তয় ১৬ নভেম্বর, ১৮৭৯ হ্ীঃ। 


১ বা ওঃ 0৫8570851 ঘং 05০ 1947 ০5019, ই, 9207155 86৮ 7.05.1910, 


নবাব আবছুল লতিফ খান বাহাছুর 


্রী্টা্ উনিশ শতকে বাংলা তথা ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের নবজাগরণের 
«চেতনার আন্দোলনকারীদের মধ্যে নবাৰ আবদুল লতিফ অন্থতম। যর্দিও কর্মজীবনের 
প্রথম ৩৫ বছর তাঁকে সরকারের ডেপুটি ম্যাজিষ্রেটের পর্দেই থাকতে হয়েছিল, তা 
সত্বেও জীবনের শেষ দশ বছর তিনি অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে মাস এডুকেশন (গণশিক্ষা) 
-_-সংকীর্ণতা, মনোমুক্তির যে, একমাত্র পথ তা প্রমাণ করেছিলেন । মুসলমান সম্প্রদায়ের 
মানুষের মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবোধ ও নাগরিক দায়িত্ববোধের ঘে ব্যাপক নিপিপ্ততা 
দেখা দিয়েছিল, তা দূর করতে তিনি সফল হয়েছিলেন। 
মক। নিবাপী শাহ. আজিমুঙ্গিন মোগল সম্রাটের ছত্রছায়ার দিল্লীতে বনতি করেন। 
তার পুত্র রুল দিল্লী থেকে চলে আসেন পূর্ববঙ্গে ফরিদপুর জেলার বাজপুর গ্রামের 
বিচারকের ( কাজী ) পদে নিযুক্ত হয়ে । তার চতুথ অধন্তন-পুক্রষ কাজী ফকির মহম্মদ 
চলে আসেন কলকাতান্ন সর্দর দেওয়ানি আদালতে আইনজীবীর পেশায় । কিন্তু ফকির 
মহম্মদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইতিছাস-চর্চা ও জ্ঞান লাভের স্থযোগ সন্ধানের । নেই সং 
কামনা পূর্ণ হয়েছিল ১৮৩৬ শ্রী: তার লেখনী-প্র্থত ফার্সী ইতিহাস 'জামী-উল্‌-স্বায়ারিক 
প্রকাশনায়। 
ফকির মহম্মদের তিন পুত্রের মধ্যে দ্িতীক্প পুত্র নবাব আবদুল লত্তিকের জন্ম 
হয় ১৮২৮ খ্রীঃ ফরিদপুরে । শিক্ষালাভ করেন কলকাতার মাদ্রাসায় । সেই সময় 
ফান ও আরবী ভাষায় আইন-আদালত ও সরকারী অফিসে কার চালান হত,-_ কিন্ত 
হিন্দু ছাত্রের ইংরাজী ভাষা! শেখার হুবাদে বিশেষ সুবিধা! ভোগের নুষোগ পেতেন। 
অতএব আবছুল লতিফ তীর সম্প্রদায়ের ছাজদেরও ইংরাজী শিক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা 
শুরু করেন। মাদ্রাসাগুলিতে সরকারের সাহায্যে ইংরাজী পঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হয়। 
আবদুল লতিফ মাদ্রানায় পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবন শুরু করেন--দমদষে 
সরকারী পেনশন-ভোগী সিঙ্কুর আমির সাহেবের একান্ত সচিব হিসাবে । এক বছর পরে 
ডাকা কলেজিয়েট দুল ও পরে কলকাতায় শিক্ষকতা করেন। মাত্র ২১ ৰছর বয়সে 
১৮৪৯ খ্রীঃ ২৪-পরগণায় আলিপুরে ডেপুটি ম্যাঁজষ্টর্টের পদে নিযুক্ত হন মাসিক 
.২** টাকা বেতনে । পরে কয়েকটি জায়গায় বদলি হন। অসামরিক ও সামরিক 
চাকরীর পরীক্ষা-পর্যদের মনোনীত সত্য | বাংলার অর্থ-পর্িষ্দ ও আলিপুর পুলিশ 
'কোর্টের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। সরকারী পদ্দে থাকার সময় তিনি ধখন ঘে ভাবে 
পেরেছেন তার সম্প্রদায়ের মাহুষের উন্নতির জন্য সরকারী সাহাধ্য ও অন্গদান আধার 


৬৪ থেতাবী বাজরালড়।' 


কবে নিয়েছিলেন । বন্ধ সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধের মাধ্যমে রক্ষণশীল মুসলমানদের 
ইংরাজী শিক্ষার বিরোধিতার মনোভাব দুর করতে পেরেছিলেন । তাঁর প্রতিঠিত 
( ১৮৬০ শ্রীঃ) “মুসলিম সাহিত্য সমিতিতে বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের বহু গণামান্ত 
ব্যক্তি যোগ দেন। কর্মরত ভেপুটি ম্যাজিছ্টেটে থাকাকালীন ( ১৮৬* গ্রীঃ) নীলকু 
চাষীদের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন । ১০৬২ খ্রীঃ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন। 

যুসলমান ছাত্রদের উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা সবিধার জগ্য প্রেসিডেন্সী কলেজের ভিত্তি 
স্বাপন করেছিলেন লর্ড নর্থ ক্রুক ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩ গ্রীঃ। সেইদিন মৌলবী আবদুল 
লতিফ তার ভাষনে হিন্দু ও খৃষ্টানদের মতো মুসলমানদের ইংরাজী শিক্ষার দাবী 
রেখেছিলেন । তাছাড়া 'মহুসিণ ফাণ্ড থেকে ছাত্রবৃত্তির আরও উদ্দার প্রসারণ তারই 
অবদান । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের “ফেল” মনোনীত হন ১৮৮৭ খ্রীঃ । 

১৮৮৪ শ্রী; ভূপাল নবাবের অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী পদ্দে কাজ করে সরকারের ও ভূপাল- 
বাসীদের বিশেষ প্রশংসা কুড়িয়ে ছিলেন । তার সরকারী কর্মমন্জীবনের সমাপ্তি ঘটে. 
১৮৮৭ খ্রীঃ! মাসিক ৬** টাক] পেনসন । একই সালে সম্রাজ্ী তিক্টোরিয়ার বাজত্বের 
স্থবর্ণজয়স্তী বর্ষে (১৮৮৭ গ্বীঃ) নিবাব বাহাদুর” উপাধি লাভ করেন। পূর্বেই তাকে 
থান বাহাছুর” সনন্দ দেওয়] হয়েছিল । মি-আই-ই সনন্দ পান ১৮৯০ শ্রী: । মৃত্যু হব 
১০ জুলাই, ১৮৯৩ খ্রীঃ । তার প্রশংসায় বাংলার ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল্‌ 
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১। অপর পক্ষে সফিউদ্দিন আহ্ম্মদ-এর :3917891 11015111775 লেখা হয়েছে 2৮৪০ 4১৮৫1 
1:901 014 17009€ 03969075111) 091008 0 11090801 4৯5101%65 ৮০ 5/85 0) 811 2705128 
20 10001009569 ৪. 10811 01 1. [36 (9০01 10985970195 10 “110019216 056101 11010110782 
(1017 ০0111 (0 10181161274 601০2060 01925565901 076 90101) 0210১, 

হিন্দু মুসলমান ধ্রকের জন্ত তিনি সব সময়ে সচেষ্ট ছিলেন । ২ জুন, ১৮৮৭ ঘ্ীঃ 'ইত্ডিয়ান মিরর" 
লিখেছিল--'দেশের উন্নতি -বিধারক প্রতিটি আন্দোলনেই তার অগ্রণী ভূমিক! ছিল ।” 

সফিউদ্দিন আহ্ম্মদের “3511891] 1105111)” (1981)-এ লেখার কিছু অংশ উদ্ধৃত কর] হুল--. 
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রাজ। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
কলকাত। 


- কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বাড়ীর গোপীমোহন ঠাকুরের জোষ্ঠ পুত্র স্থ্ধ কুমার 
ঠাকুরের ছুই কন্তা-্িপুরা হুন্দরী ও শ্যামা সুন্দরী । দু'জনেরই বিবাহ হয় পরমানম্দ 
মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে । শ্যামা স্থন্দরীর গর্ভে দক্ষিণাঞ্রনের জন্ম হয় ২ অক্টোবর, 
১৮১৪ খ্রীঃ ঠাকুর বাড়ীতে । দক্ষিণারগনের পিতা পরমানন্দ মুখোপাধ্যায় 
(কলকাতায় জগন্সোহন নামে পরিচিত ) ছিলেন মংস্কত ও ফার্সী ভাষাবিদ। হাতের 
লেখা ছিল অসাধারণ সুন্দর । তার বংশধরর। এখনও এই পাণগুলিপিগুলি সযত্বে বক্ষ! 
করে বংশের গৌরব অক্ষুন্ন রেখেছেন। দৃক্ষিণারগুনের পিতামহ ভৈরবচন্ত্র ইংবাজ 
কোম্পানীর হিজলি ও কীথির মুনগোলায় ( কুঠি ) সদর-আমিনের কাজ করতেন। ফার্সা 
ভাষায় তার যথেষ্ট অধিকার থাকায় তিনি 'মৌলবী মুখুজ্যে' নামেও পরিচিত ছিলেন । 

দক্ষিণারগুনের প্রাথমিক শিক্ষ। শুরু হয় ডেভিড হেয়ার সাহেবের স্কুলে। ১ পৰে 
হিন্দু কলেজের অধাপক প্রখ্যাত সমাজ-সংস্কারক ও জাতীয়তাবাদী তু নেতা! 
হেনরী লুই ভিভিয়ান্‌ ভিরোঞ্জিওর ২ কাছে অধ্যয়ন করার দুর্লত ম্বযোগ তিনি 
ভাগ্যবলে পেয়েছিলেন । মহামতি ডেভিড হেয়ার ও ডঃ উইলমন্‌ তার অপূর্ব মেধা, 
বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের প্রশংশা করেছেন। ডিবে!জিত্র প্রতিষ্ঠিত “ঞ্যাকাডেমিক্‌ 
আসোসিয়েশনের” (১৮২৮ শ্রী) ছাত্র-সভ্যর! পরে সামাজিক, রাদনৈতিক ও অথনৈতিক 
চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রগতিশীল দ্বেশাতআবোধক কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন । 
মাত সম্পত্তর অধিকারী হয়ে দক্ষিণারঞ্চন প্রায় লক্ষাধিক টাকার মালিক হুন। 
ংবাধ পছ্ডের মাধ্যমে দেশের কাজ করার তাগিদে তিনি নিজের. খরচায় 'জ্ঞানাম্বেষণ? 
সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশ করে (১৮৩১ ্রীঃ), ছাত্রদের মধ্যে বিনামূল্য বিতরণ করেন। 
পরে ইংরাজী ভাষায় 'পত্রিকার" অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল। হিন্দু ধর্ষে গৌঁড়ামী ও 
কুলংস্কারের বিরুদ্ধে নিন্দ। করে প্রবন্ধ লিখেছেন। এমনকি, পিতান্ বিরাগভাজন হয়ে 
বাড়ী ছেড়ে কিছুদিন অন্যাত্র বাস করতে ছিধাবোধ করেননি । শিক্ষাপ্ডরু হেয়ার সাহেব 
(৬*০*০* টাকা) ও রেডারেগু কষ্ণমোহন বন্দযোপাধ্যায়কে তিনি সাধ্যমত অর্থ সাহাধ্য 
করেছিলেন । তারই উদ্যোগে “বেঙ্গল স্পেক্‌:টটর' পত্রিক] প্রকাশিত হয়। 





১। ৬ নভেম্বর, ১৮৭* শ্রী; বেধুন সাহেবের বিগ্ালয়ে দর্ষিণারঞ্জনের আথিক সাহাবা ছিল। 

২। ইয়ং বেলল' আন্দোলনের দে্তৃত্বে ইংরাজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য প্রণ।লীতে শিক্ষায় দেশে 
যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিলেন ডিরোজিও। কলকাতাবানী ইউরেশিয়ান ডিরোলিতর জঙ্গ 
হয় ১৮৮ শ্বী;ঃ। মাত্র ভেইশ বছর বয়সে মার। যান ১৮৩১ হ্বীঃ | 


৬৬ খেতাবী রাজরাজড়া 


ভিরোজিও-দীক্ষিত দক্ষিণারঞ্জন 'জ্ঞনোপাজ্জিক! সভার” অধিবেশনে (৮ ফেব্রুয়ারী, 
১৮৭৩ শ্রী: ), সবার প্রথম বক্তৃতায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বজব্য রাখেন । 
পারিবারিক জীবনে তাকে কিছুটা অশান্তি ভোগ করতে হয়েছিল। তীর ছুটি বিবাহ-_ 
প্রথম বিবাহ হয় হরচন্্র ঠাকুরের কন্তা জ্ঞানদা স্থন্দরীর সঙ্গে, তাদের একটি কন্তা 
মুককেশী। মুককেশীর বিবাহ হয় রঘুনন্দন ঠাকুরের সঙ্গে । তাদের পুত্র রযেজ্্রমোহন, 
টার একমাত্র কন্যা লীনাদেবীর বিবাহ হম আর্ধকুমারের সঙ্গে । দক্ষিণারগ্তনর দ্বিতীয় 
বিবাহ হর বর্ধমানের মঙ্গারাজা তেজচন্ত্র বাহাদুরের বিধবা স্ত্রী মহারানী বসম্তকুমারীর 
সঙ্গে । সমাঞ্জের বিরোধীতা উপেক্ষা করে তিনি ৫৬, হকিয়া ট্রাটের বাড়ীতে থাকতেন। 
দ্বিতীয়া স্বর একমাত্র পুত্র মনোহররঞ্চনের বিবাহ হয় রামকুমারী দেবীর সঙ্গে । এদের 
তুই কন্যা ও একমাত্র পুত ভূবনরঞন মুখোপাধ্যায়ের একটি কন্যার বিবাহ হয় কলকাতায় 
চন্দ্রণাঁথ চাটাজী স্রীটে ধীরেন্দ্রনাথ গঙে(পাধ্যায়ের সঙ্গে | 

কমজীবনে দক্ষিণারপন ডকীল হিসাবে খ্যাতিলাভ না করায় কলকাতায় সরকারী 
পদে প্রথম ভারতীয় কলের হিপাবে যোগ দেন। পরে ১৮৫১ খ্রীঃ তিনি মুশিদাবার্দের 
নবাব-নজিম ফরেছুন জার দেওয়ান-নিজামত? পদ গ্রহণ করেন। নবাব দক্ষিণারপ্রনকে 
'রাজা" ও “মাদার উল্-মাহাম, (প্রধান মন্ত্রী) উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৫৪ খ্রীঃ 
দেওয়ানী পদ্দ ছেড়ে উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় তার দেশসেবার কর্মজীবন শুরু করেন। 
তিনি উশলা্ধ করেছলেন যে, 'জাতীয় সংহতি" ভারতের উন্নতির একমাত্র পথ । এই 
আদর্শ রূপাছিত করার কাজে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পধন্ত অবিচল ছিলেন। অনুন্নত 
রাজপুত জাতর শশুকন্যা হত)” প্রথ! তারই আশ্তরিক চেষ্টায় রোধ হয় ১৮৬১ খ্রীঃ | 

কলকাতাপ্র রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠান 'ত্রিটিশ ইপ্ডিযান আসোপিয়েশন”এর অনুরূপ 
অযোধ্যায় একটি “গ্িটিশ হগডয়ান সোসাইটি প্র৬৪। কম্ষেন ১৮৪৩ ব্রা; । অযোধ্যা 
নবাবের 'কেশন বাগ? প্রাসাদকে সোসাইটির কাজের জন্য লর্ত ক্যানিং দান করেন। 
অযাগয় তাশুক্দার সভার” কর্ম+ত। দর্ষিণারঞ্জন তিনটি সংবাদপত্র--পিক্ষৌ টাইমস্‌, 
“*মাচান হিন্ুস্থানী? ও ভারত পাকার প্রতিষ্টতা-সম্পারদক। ১৮৭ খ্রীঃ শিপাহী 
[বতোহের সময় গ্যোধ্যায় ইতরাজব সরকারকে শর্বতোতাবে সাহাঁধ্য করেছিলেন । লর্ড 
ক্যালিং এর লঙ্জে তার বিশেষ হগ্যতা ছিল । ১৮৬২ থী: কানিং-এর মৃত্যুতে অধোধ্যাস়্ 
এক বিশাল শোক মভার তিনি আক্কোজন করেন । আমিনাবাদের নবাব প্রলাদে ক্যানিং 
কলেজ প্রাতঠিত হয় ১ মে, ১৮৬৪ শ্রীঃ। অভিজাত সন্তানদের শিক্ষার জদ্ত 'ওয়ার্ডম্‌ 
ই. ঠিটিউশন” তারই আগ্রহে প্রতিষ্ঠিত হয় । ভারতীয় ও ইংরাজদের মধ্যে প্রীত ও 
সদ্ৃভাব অক্ষ রাখার অকান্ত প্রয়াসের জন্য ১৮৭১ জীঃ লর্ড মেয়ে! দক্ষিণারঞ্চনকে বিজা 


উপাধি দেন | শেষ জীবনে মানমিক বোগে আক্রান্ত হয়ে ৬৪ বছর বয়সে মালা যান 
লক্ষ শহরে ১৫ জুলাই, ১৮৭৮ শ্ীঃ। 


রাজা দিগন্বর মিত্র 
বামাপুকুর, কলকাতা 


হুগলী জেলার কোন্নগর “মন্দিরবাটা' মিত্র ( কায়স্থ ) পরিবারের ব্লামচক্দ্র মিজ্র 
(দ্বিগম্থর মিত্রের পিতামহ ) কলকাতার টয়লার কোম্পানীর খাজাঝী ছিলেন। 
রামচন্দ্র পুত্র শিবচন্দ্র মিত্রের উপার্জনের চেয়ে ব্যয় ভার ছিল বেশী। বাড়ীতে 
দোল, ছুর্গোৎ্মব প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি যথেষ্ট ব্যয় সাপেক্ষ । দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের 
ভরণপোষণের ব্যয় ভারে তাঁকে পৈতৃক-সম্পত্তি বিক্রি করতে হয়েছিন। শিবচর 
কলকাতায় রাজা নবরুষ্ণ দ্বীটে একটি বাঁড়ী কিনে সপরিবারে বাদ করতে থাকেন। 
শেষ জীবনে অর্থাভাবে সংসারের ছুবিসহ জীবনযাপন থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য 
বারাণসীতে চলে যান ও দেব সেবায় ব্রতী হন। শিবচন্দ্রের জন্ম হয় অনুঃ আঠারো 
শতকের আট দশকে । দেহত্যাগ করেন আহঃ ১৮৪৪ শ্রীঃ। 

[শিবচন্দ্রের পুত্র ছ্িগপ্ধর মিত্রের জন্ম হয় কোন্নগরে ১৮১৭ শ্ীঃ। প্রাথমিক শিক্ষা 
কোন্গগরেই শুরু হয়। পরে ইংরাজী শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে কলকাতায় ডেভিড 
হেয়ার স্কুলে অধ্যয়ন করেন ১৮২৭-৩* শ্রী; । মনীষা রামতন্ু লাহিড়ী তার সহপাঠী 
ছিলেন। ক্ষুপের পাঠান্তে তারা উভয়েই হিন্দু কলেজে ( ১৮৩*৩৪ শ্রী:) বিখ্যাত 
শিক্ষাবিদ ও সমাজ-সংস্কারক ভিবোজিও সাহেবের (১৮০৯-৩১ খ্রীঃ) কাছে পড়াশোনা! 
করেন। মাত্র পনের বছর বয়সে ছাত্রাবস্থায় তার প্রথম বিবাহ হয়। মাত্র তিন-চার 
বছরের মধ্যে প্রথম স্ত্ী-বিয়োগ হওয়ায় কলকাতাপ্ন মদন মিত্র লেনে বলরাম সরকারের 
কন্তার সঙ্গে দ্বিতীয় বার পরিণয় স্তরে আবদ্ধ হন। 

জীবিকা অর্জনের জন্য দ্বিগন্থর মুশিদাবাদে “নিজামত দুলে” শিক্ষকতা শুরু করেন 
১৮৩৪ খ্রীঃ | প্রায় এক বছর পরে রাজসাহীর কলেক্টর অফিসে একশ টাকার মাঁশিক 
বেতনে “হের্ড ক্লার্কের” পর্দে ঘোগ দেন। মনঃপুত না হওয়ায় সরকারের খাল-মহলে 
তহমিলদারের কাজে রত হুন। পরে বহুরমপুরে 'ইনক্র।ণ্টী' লাইনে কেরানীর কাজ 
করেছিলেন ১৮৩৮ শ্বীঃ। কাশিমবাজারের বাজ! কৃষ্ণনাথ রায়ের সাবাণকত্ব 
পাওয়ার সমন তার জমিধারীর সম্পত্তি দেখাশোনার জন্ত দবিগন্থর ম্যানেজার হিসাৰে 
নিযুক্ত হন ১৮৩৮ খ্রীঃ । রাজ! কষ্চনাথ তার কর্মদক্ষতা ও দততার পুরস্কার-স্বরূপ 
দিগঞ্থরকে এক লক্ষ টাকা দেন। কাশিমবাজারে থাকাকালীন তিনি নীলের আবাদ, 
তুপ্লার চাষ ও নিদ্ধ ব্যবসায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চ করেছিলেন। ম্যানেজারের পছ্ছে 
ইস্তফা! দিয়ে (১৮৪৪ গ্রীঃ) শুরু করেন নিদন্ব ব্যবসা । মানদহে নীল ও নিক্ষ বযবলার 


৬৮ খেতাবী রাজরাজড়া 


ইস্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানীর দাক্ষিন্যে যথেষ্ট উন্নতি হয়। ১৮৪৭ শ্রীঃ কলকাতায় 'ইউনিয়ন 
ব্যঙ্ক” ফেল হওয়ায় দিগশ্থর অত্যন্ত কঠিন সমশ্যায় পড়েন । বিখ্যাত ব্যবসাদী ও দানবীর 
মতিলাল শীলের সাহায্যে পুনরায় সিক্ক ব্যবসায়ে এুচুর অর্থের অধিকারী হন। 
দিগম্বর ১-৫১ খ্রীঃ তার কর্মজীবন কলকাতায় স্থানাস্তরিত করেন। রাজা নবকৃষ্ঃ 
্বীটের বসত-বাড়ী বিক্রি করে দিয়ে কলকাতার পূর্বপ্রান্তে উন্টোড্যাঙ্গাতে একটি 
বাগান-বাড়ী তৈরী করে বান করতে থাকেন । উড়িস্যা ও চব্বিশ-পরগণ। জেলায় বিভিন্ন 
"মানে দিগম্ধর ভূ-সম্পত্তির মালিক হন। উল্টোড্যাঙ্গার বাগান-বাড়ী বিক্রি করে 
১৮৫৩ ঘ্রীঃ কলকাতার ঝামাপুকুর লেনে একটি বিরাট অট্টালিক1 তৈরী করে স্থায়া 
বসবাস শুরু করেন। গৃহ-দেবতারূপে শ্রীধরনাথ্গীর প্রতিষ্টা করতে তিনি ভোলেননি । 
এই বাড়ীতে শ্রারামকুষ্ের অগ্রজ শ্রবামকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীধরনাথের পৃজাণী 
ছিলেন। অগ্রজের 'অনুপাস্থাততে গদাধর ( শ্রারামকৃষ্ণের ডাক নাম ) এই বিগ্রহের 
পুর্জা করতেন ১৮৫২-৫৬ শ্রীঃ। শ্রীরামকৃষ্ণ-ম্পর্শ-ধন্য এই বাড়ীটিতে রাস-উতসব, 
দোলোউৎসব ও জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে পূজ, কীর্তন, খাত্রিব্যাপি যাত্রা-ধিয়েটার ও বিপ্রবী 
পুলিন দাসের ব্যায়াম সমিতির লাঠি, ছোরা থেল৷ প্রভৃতি বছরের পর বছর অনুষ্ঠিত 
হয়েছে। এ্রনি বেমাস্ত মাঝে মাঝে এখানে থাকতেন, “থধিওসফিক্যাল্‌ সোমাইটির? 
নিয়মিত অধিবেশন হও । শ্রীগামকুষ্ণ কথামৃতকার শ্রম” বাজ! দিগন্প্র মিজ্ের প্রপোজ 
হিরণ্যকুমারের গৃহশিক্ষক ছিলেন। রাজা দিগম্থর মিজ্রের পৌত্র নরেক্দ্রনাথ সঙ্গীত- 
রমিক ছিলেন। তার সময়ে বিখ্যাত ওন্তাদ ফৈয়াজ খা! এখানে বাস করতেন ও 
সেই যুগের খ্যাতিমান শিল্পীর্দের গানের আসর নিয়মিতভাবে এখানে বসত । বাড়াটি 
শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ', ঝামাপুকুর-এর ব্যবস্থাপনায় শ্রীরামকৃষ্ণের পৃজাপাঠের ব্যবস্থা ছাড়। 
সমাজ-দেবার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। গৃহ দেবতা শ্রীধপ।খীর নিত্য পুজাও হয়ে থাকে। 
দিগন্বরর মিঞ্জ তার বহুম্থী কর্মজীবনে বনু সাংস্কৃতিক ও সমাজ-স্বৌ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। ১৮৬১ শ্রী: তিনি মিউনিসিপ্যাল কমিশন ও ১৮৬৪ শ্রী: ফিবার কমিশনের 
(ম্যালেরিয়া) সদশ্য ছিলেন । বঙ্গীয় আইন সভার সভ্য ১৮৬৪। ৩১ অক্টোবর, 
১৮৫১ থ্রী: “ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আমোসিয়েশনের, ১ প্রতিষ্ঠাতা-দম্পাদক ছিলেন মি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে যুগ্ম ভাবে । পরে আদোসিয়েশনের সভাপতি হন ১৮৭৩ খ্রীঃ । 
তিনি কলকাতার শেরফ নিযুক্ত হন ১৮৭৪-৭৫ খ্রাঃ। তিনিই প্রথম বাঙালী 
১। এব্রিউখ ইত্ডিঘান মালোদিষেশন'-এর সভাপতি -রাঙগ! রাধাকান্ত দেব, সহ সভাপতি রাজা 
কালাকৃষঃ দেব) মন্ঠান্ত নলের মধো ছিলেন রা! সতাশরণ ঘোষাল, মহারাজা বমানলাখ 


ঠাক, প্রনন হষার ঠা, হবকৃথার ঠাতব, জাচিক সুপো পাবার, আশ্বুতাধ দেব, প্ারাটাগ 
মিত্র প্রমুখ। প্রিন্স ম্বারকানাপ ঠাচুরের সংম্প-শ তার রাজনোতহ্ক চেতনাবোধ জাগ্রত হয়। 


রাজ! দিগম্ধর মিশ্র পু 


( ভারতীয় ) শেরিক। ১৮৭৬ খ্রীঃ প্রিম্দ অফ. ওয়েলস্-এর উপস্থিতিতে কলকাতায় 
রেসকোর্নপ ময়দানে দরবার-মণ্ডপে দিগম্থর মিত্র “সি, এস. আই. উপাধিতে ভূষিত হুন। 
পরের বছর ১৪ আগষ্ট, ১০৭৭ খ্রীঃ বাংলার ছোটো লাট স্যার এস্লে ইডেন 
দিগন্ধর মিত্রের কার্ধ্যাবলীর প্রশংসা করে তাকে কাজা” উপাধি প্রর্দান করেন! 

- ভারতীয় বিচারপতিদের অধিকার ও ইংরাজ বংশোদ্ভূত প্রজাগণের খিচারাপয়ে 
অধিকার প্রভৃতি আইন প্রবর্তনের বিরুদ্ধে ও মুদ্রাযন্ত্র নিয়ন্জপ আইনের বিরুদ্ধে সোচ্চার 
হন। সতীদাহ, শিশু হত্যা, গঙ্গাযাঙ্া প্রভৃতি কুপ্রথার বিরুদ্ধে রাজ] রামমোহন 
রায়ের সহায়তা করেছিলেন । নিজ গৃহে একশ ছাত্রের আহার, বাসন্থান ও স্কুল 
কলেজে শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। “অমৃতবাজার পন্ভ্রিকা* ও হিন্দু পেট্রিমট' সংবাদ 
পত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন । 

রাজ। দ্রিগ্ধর মিত্র তীর কর্মময় জীবনে নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলেন একমাত্র পুত্র 
শিরিশ্চন্দ্রের আকম্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে, মার্চ) ১৮৭০ শ্বীঃ। কলকাত। বিশ্ববিষ্ালয়ের 
তক ও কলকাতা হাইকোর্টের উকিল গিরিশচন্দ্র দুর্ঘটনার দিনে নিয়মিত প্রাতঃ 
অশ্বারোহনে বেড়াবার লময় ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান, ছুটি নাবাপক পুতর- 
অন্মথনাথ ও নরেন্দ্রনাথকে রেখে । পুত্রশোক ও অতিরিক্ত পরিশ্রম করার ফলে গাজা 
দ্বিগন্থবরের শরীর €ত€ে পড়ে এবং তেষট্টি বছর বয়সে ২* এপ্রিল, ১৮৭৯ গ্রী; তাত 
মৃত্যু হয় । দ্রিগন্বর মিত্র উত্তরাধিকারী হতে জমিদার হননি, হ্বীয় পরিশ্রম, অধ্যবসান্স 
ও কর্মদক্ষতায় স্বউপাজজিত ধন-দৌলত ও বিশাল জমিদারীর মালিক হয়েছিলেন । 
রাজবাড়ীর দালানে রেসিংগুলির নকঝ্সায় একটি নিংহ মৃতির চারিদিকে ঘি লেখা 
আছে একটি ফরাশী বাক্য ০০৪1৪৪০ 6 55106190০৩১ অথাৎ বিপদে সাহস হারাহয়ে। 
না--এটাই ছিল রাজ দিগন্বর মিত্রের জীবন-বাণী । 

বাজ! দিগম্ব, মিত্রের নাবালক ছুই পৌত্র মন্সথনাথ ও নরেজ্দ্রনাথ ও এক 
পৌত্রী। জমিদারীর দেখাশোনার ভার পড়ে মহেন্দ্রনাথ বস্থুর উপর ( এক্সিকিউটার )। 
সাবালক হয়ে মন্মথনাথ ও নরেন্দ্রনাথ নিজেদের মধ্যে আপোষে সম্পত্তি ভাগ করে নেন। 
মন্মধনাথ কলকাতায় ৩৪, শ্তামপুকুর রোডে একটি বাড়ী কিনে ১৯০২ খ্রীঃ সেখানে 
বাস করতে থাকেন । নরেন্দ্রনাথের পুত্র হিরণ্যকুমার ও পৌর প্রফুল্নকুমারকে নিয়ে 
রাজবাড়ীতে বসবাস করেন। রাজবাড়ীতে একমাত্র বংশধর প্র্ুললকুমারের মৃত্যু 
হয় মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে। পিত৷ হিরপ্যকুমার ছিলেন অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট 
ও কর্পোরেশনের কাউন্সিলর । ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য । 

দিগন্বরের জ্োষ্ট পৌত্র বায় বাহাছুর মন্মথনাথের সাত পু ও চার কন্যা। 
বংশধরদের মধ্যে দিলীপকুমার, তপনকুমার, জয়ন্তকুমার ও ডঃ মিহিরকুমার ও অন্যান 
কয়েকজন শ্তামপুকুর এলাকায় বলরাস করেন। বংশের দৌহিত্র নির্ধলকুমার ঘোষ 
ঝাজবাড়ীব ও অন্যান্য সম্পত্তির ঘেখাশোন! করে খাকেন। 


ঠনঠনিয়ার লাহ! রাজপরিবার 
কলকাতা 


বাংলায় হুগলী জেলার চুঁচুড়া় তোলাফটক ও আশপাশের অঞ্চলের স্থবর্ণবণিক 
সম্প্রদায় সোনা ও মহাজনী ব্যবসার পথিকৎ্। গ্রী্টীয় উনিশ শতকের প্রথম ভাগে 
বধমান জেলার বারহ্থল গ্রামের ( শাস্তিনিকেতনের কাছে) আদি নিবাসী স্থবর্ণবপিক 
মধুমঙ্গল লাহার পুত্র বাজীবলোচন লাহু! কলকাতায় আসেন। তার আগে তিনি 
পাটনায় নন্দরাম টৈছ্নাথের কুঠিতে কর্মরত ছিলেন পচিশ টাক!র মাস-মাইনে। 
কলকাতায় বাযবন! করতে থাকলেও চু চুড়ার বাসভবনে মারা যান ১৮৩০ খ্রীঃ । তার 
তিন পুআ-প্রাণকুষ্ণ, নবকৃষ্ণ ও বটকুষ্ণ। জোট পুন গ্রাণকৃষ্খ তার প্রথম জীবনে 
একাধিক সওদাগবি অফিসে শিক্ষানাবল বা কর্মচারী হিসাবে কাজ করেছেন। তিনি 
নাকি তেত্রিশ হাজার টাক লটারিতে পেয়ে নিজন্ব ব্যবস। শুরু করেন । দানবীর মতিলাল 
শীলের সাহাযেই তিনি ব্যবসায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ১৮৩৯ খ্ীঃ প্রাণকষ্ধের 
প্রতিষ্ঠিত মেসার্দ প্রাণকীযেণ লাহা এণ্ড কোম্পানীর, দৌলতে লাহা বংশের 
লক্ষী-লাত হয়। যথেষ্ট ভূ-সম্পত্তির মালিক ও প্রতিষ্ঠিত বাঙালী ব্যবসায়ী প্রাণকৃষের 
মুত্যু হয় ১৮৫৩ গ্রীঃ তেষটি বছর বয়সে। 

প্রাণকৃষ্ণের তিন পুত্র-_ছুগাচরণ, শ্টামাচরণ ও জয়গোবিন্দ। নবকৃষ্ণের একমাত্র 
পুর ভগবতাচর্ণ ও বটরুষ্কের তিন পুত্র--অভয়চরণ, দেবাচরণ ও রামচরণ। 


মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা। 


প্রাণরুষ্ণের জোষ্ঠ পুত্র ছুর্গাচরণের (মহারাজ! ) চু'চূড়ায় জন্ম হয় ২৩ নভেম্বর, 
১৮২২ শ্রীঃ | লেখাপড়া শুরু হয় গোবিন্দ বসাক স্কুলে ও পরে হিন্দু কলেজে । তাঁর সহপাঠী 
ছিলেন রাঙ্গা রাজেন্্রলাল মিন্র, রদযয় দণ্ডের পুত্র গোবিন্দ দত্ত ও জ্ঞানেন্রমোহন ঠাকুর । 
পিতার ইচ্ছায় পড় ছেড়ে ব্যবসায়ে যোগ দেন মাত্র ১৭ বছর বয়মে এবং প্রায় ১৪ বছর 
পতার সানিধো ব্াযবপায় অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সমকাপীন বাঙালী বাবসায়ীদের 
মধো তিনি ছিলেন বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি । 

কলকাতায় প্রথম ব্যান্ছিং ব্যবসায়ী প্রতিষ্টান__-“কলকাত। সিটি কর্পোরেশন্‌” ১ 
প্রতিষ্ঠিত হয় অক্টোবর, ১৮৬৩ খ্রীঃ রাজা ছুর্গাচরণের উদ্যোগে । 'দাঞ্জিলিং-হিমালয়ান 
রেলওয়ের” ডিরেক্টর এবং আরও কয়েকটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানেন্স অংশীদার ছিলেন 


১। এটি পরে "্কাশনাল ব্যাঙ্ক অফ. ইঙিয়া নামে পরিচিত হয়। 


লাহা রাজপরিবার ৭১ 


মহা!র।জা ছুর্গাচরণ | কেবল ভারতীয়দের মধ্যে নয়, ইউরে।পীয় সম্প্রদায়ের বু গণ্যমান্ত 
রাজকর্মচারী ও বণিক সম্প্রদায্ের বিশ্তবানদের কাছে তিনি বিশেষ সম্মানীত ও 
গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। কলকাতা ও চু"চূড়ায় বু জনহিতকর ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান্র 
সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তার বদান্যতার বহু দৃ্টাস্তের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটে 
১৮৭৩ খ্রীঃ মেদিনীপুরে নারায়ণগড়ের রাজা পৃথিবীবল্লভ পালকে তিন লাখ কুড়ি হাজ।র 
টাক ধার দেওয়!র ব্যাপারে । প্থিবীবল্লভ টাক শোধ করতে না পারায় রাজ হুর্গাচরণ 
জমিদারী অধিগ্রহণ করেন। কিন্ত পৃথিবীবল্লভের মকরুণ আবেদনে তার রাজবাড়ীতে 
তাঁকে বসবান করার অনুমতি দেন ও ১২৫ টাক! হিসাবে আজীবন মাসোহারার ব্যবস্থা 
করেন। পরে পৃথিবীবল্পভের দত্তক পুত্রও এ ভাতা ভোগ করেছিলেন। ছোট ছোট 
বাঙালী বাবসায়ীরা তার আধিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত হননি । মহারাজা হুর্গাচরণ 
সরকারী প্রতিষ্ঠান “কলকাতা পোর্ট উ্রাষ্ট-এর প্রথম ভারতীয় কমিশনার, ই্ডিয়ান 
আসোপিয়েশনের” সভাপণ্তি। তাছাড়া তিনি ছিলেন অনার রী প্রেসিডেন্দী ম্যাজস্ট্রেট, 
শেরিফ, কলকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ফেলো, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ( ১৮৭৪ খ্রীঃ) 
ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য €( ১৮৮২ খ্রীঃ ) এবং মেয়ো হাসপাতালের অন্থ তম 
পরিচালক । ১৮৮৪ খ্রীঃ তিনি “সি-আই-ই" উপাধি লাভ করেন। ছোট লার্ট স্যার 
স্টুযাট বেইপি দুর্গাচরণকে “রাজা” উপাধি দেন ১৮৮৭ খ্রীঃ ও পরে “মহারাজা” খেতাৰে 
ভুঁষত করেন ২৭ জান্রয়ারী, ১৮৯১ খ্রীঃ । সরকার তাকে আদালতে হা'জর দেওয়া থেকে 
রেহাই দেন। ম্হারাজা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ২০ মার্চ, ১৯৯৪ খ্রীঃ ৮২ বছর বয়সে। 


রাজ। কষ্ধদাস লাহ। 


মহারাজ ছুর্গাচরণের দুই পুজ-কষ্দাস লাহা (রাজা) ও হাধাকেশ লাহ! 
(রাঞ্জা)। কৃষ্ণনাসের জন্ম হয় ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৯ খ্রীঃ চুঁচুড়ায়। প্রয়োজনীয় 
শিক্ষান+ভ ( প্রথমে হিন্দু স্কুল ও পরে প্রেসিডেম্সী কলেজ ) কর পর পৈতৃক ব্যবসা 
প্রাণ ঈীষেণ লাহ] এগু কোম্পানীতে শিক্ষানবিম ছিলেন। স্থপ্রতিচিত ব্যবসায়ী ও সমাজে 
সম্মানিত ব্যক্তি ছিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। দেশ-কল্যাণের কাজে তিনি ও তার 
কনিষ্ট ভ্রাত। রাজা হাধীকেশ লাহ] যৌথভাবে প্রচুর মথদান করেছেন। চুঁচুড়া শহরে 
পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য ৮০১,০০০ টাকা ( ১৯১১ খ্রীঃ), ব্রিপন কলেজ্জে ১৫,০০* টাকা, 
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৫,০০০ টাকা প্রভৃতি তাদের দানের কয়েকটি নমুনা | 

রাজা কৃষ্ধাস ছিলেন অনারারা প্রেসডেন্সী ম্যাজিস্টেঃট, কলকাতার শেরিক, 
( ১৯০৬ শ্রী; ) ও ভিক্টোরিঘ্! মেমোরিগ্গাল্‌ হলের ট্রান্্রী। ইংরাজ সরকারের রাজ প্রতিনিধি 
ছোট লার্ট স্তার এডওয়ার্ড বেকার কৃষ্ণদাসকে ২৪ জুন, ১৯১০ খ্রীঃ 'রাজা” উপাধি দেন। 


৭২ খেতাবী রাজরাজড় 


কলকাতার রাক্ষগ্রাসাদদে « জানুয়ারী, ১৯১২ খ্রীঃ সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও মহারানী মেরী 
ঘে বিরাট মজপিস বপিয়েছিলেন তাতে মহারাজ কৃষ্দাস নিমস্ত্রিত হয়েছিলেন । 
কলকাতা ইমপ্রুতমেণ্ট বিপের প্রতিবাদে--৩১ মার্চ, ১৯১৪ ঘীঃ কলকাতার টাউন হলে 
বিশিষ্ট নাগরিকদের সভায় তিনি পৌবুহিত্য করেন। শ্বায়ত্ব শাসনের পক্ষে তার 
জোরালে। সাওয়াল পরে খুবই কার্ধকরী হয়েছিল। তার কর্মময় জীবনের অবসান 
ঘটে ষ্টার পৈতৃক বাসভবনে ১ নভেঙ্গর, ১৪২৪ খ্রীঃ ৭৫ বছর বয়সে । 


রাঁজ। হৃষীকেশ লাহ। 


মহারাজ ছুর্গাচরণের কনিষ্ঠ পুত্র হৃষীকেশ লাহার জন্ম হয় চুঁচুড়া ৪ মে, 
১৮৫২ শ্রী: | হাষীকেশ হিন্দু স্কুল ও প.র প্রেমিডেন্সী কলেজে ছাত্র ঠিসাৰে ( ১৮৬৭ শ্রী: ) 
খুব দেশী দিন পড়াশোনা? করতে পারেননি । পিতার ইচ্ছায় মাত্র উনিশ বছর বয়সে 
“মেসার্স কেলী এড কোম্পানীতে শিক্ষানবিস ও পরে কয়েক বছর এ অফিসেই কর্মরত 
ছিলেন । আমদান। ও বপ্রানী ব্যবসায় অ.ভঙ্ঞতা লাভ করাই ছিল উদ্দেশ্ত। পৈতৃক 
ব্যবসার দা।য়ত্ব পালন করা ছাড়।) জমিদ।রা ও সম্পত্তি পরিচালনার কাজ তাকেই করতে 
হত। ১৮৮০ খ্রীঃ তিনি 'কষ্দাস ল এণ্ড কোম্পানী” নামে একটি ব্যবসা প্রাতষ্ঠান শুরু 
করেন। [তান ছিলেন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সত্য (১৭০৯ খ্রীঃ), কলকাতার 
শেপ, (১৯১৫) ও গ্রেঃনডেন্স। ম)াজিস্টে, শ্টািশন্াল চেম্বার অফ কমাস”-এর 
সভাপতি, “ব্রিটিশ ইওিয়ান আপোপিয়েশনের” সম্পাদক, রাময়োহন লাইব্রেরীর ট্রাষ্টী, 
বলক1তা ক€৫পোনেশনের সহ-সভাপতি (১৯ ৬ থ্রী: ), “পোর্ট উষ্9 ইমপ্রুভমেপ্ট ইরা, 
ইংগয়ান মিউলিক্াম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিব কর্ণধারদের অন্ততম। তার জনবল্যাণমুশক 
কাজের শ্বীকতি হিলাবে ইংর!'জ সরকার তাকে ১৯১৩ খ্রীঃ 'বঃজা” ও "প-আই-ই, 
উপাধিতে ভাবত করেন । তর কমময় জীবনের অবসান ঘটে ভার প্রাসাদদোধম বাদতবনে 
(£৯৬, রামমোহন সরণী ) ১৬ মে, ১৯৩৫ গ্রাঃ ৮৩ বছর বয়সে। রজ কৃষ্ঃদাশের ছুই 
পুত্র কুমার গোকুপচন্্র ও কুমা» খুন্দাবনচজ । গোকুলচন্দ্রের পুত মুর রাচর্ণ ও তার 
তিন পুঅ--গুণ।ঙ্কর, দেবাঙ্গর ও মিনাঙ্কর । এরা পাস্টেযুর ল্যাব্টোরর মাালক। 

র1জা হ্বধীকেশ লাহার &ই পুত্র-কুমার নরেন ও কুমার সুধেন্দ্র । বুমার নরেন্দের 
দুই পুত্র.শচীন্দ্র ও রবান্দ্র। রবান্ত্রে পুত্র অঞ্ণ | কুমার গুরেন্ডের ছুই পু এ তুলসী চরণ 
ও বাধাচরণ। তুলসীচরণর ছয় পুত্র- অজিত, শরৎ, বুপ্িত, সনৎ্ বিশ্বনাথ, শঙ্কর _- 
বান করেন ৩৮৪/১১ কেয়াতলা লেন, বালাগঞ্জ । রাধাচর-ণর পুঝ্ধ মিহিরকুমার থাকেন 
৪২|৬ শ্কপীয়ার সরণী। 


১। অহারাজা ছুগাচরণ ২,বিধান সরণীর প্রসাদোসন তারকশাথ পা1লতের বাড়ীটি কনে ১০৮৬ স্। 
এখানে তিনি অনেক বছর বাস করেছিলেন। তার পুত্র রাজ কৃষ্দাল ১৯*৬ হ্ীঃ বাড়ীটিন 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন। রাজাদের আলোক চিত্র---চিত্রর(জি' দ্রষ্টঘ/। 


কলুটোলার রাজ দেবেন্দ্রনাথ মলিক 
কলকাতা 


গত একশ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কলকাতার যে সব ধনী “বাবু, জনসাধারণের সেবার 
কাজে প্রচুর অর্থ সাহাঘোর জন্য ম্মরণীম হয়ে আছেন, রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক তাদের 
অন্যতম । কলুটোলার স্থপ্রসিদ্ধ বিভ্তবান নিমাইচরণ মঞ্পিকের প্রপৌজ ও দানবীর 
মতিলাল শীলের দৌহিত্র ও অদ্বৈতচরণের কনিষ্ঠ পুত্র দেবেন্ত্রনাথের জন্ম হয় ১৮৫২ খ্রীঃ 
মতিলাল শীলের বাসভবনে । হিন্দুস্কুলে পাঠাভ্যাস বেশি দিন হয়নি। ১৮৭১ খ্রীঃ 
উনিশ বছর বয়সে চিৎপুরের হরনাথ মল্লিকের পৌত্রীর সঙ্গে বিবাহ হয়। বৈশ্য সন্তানের 
গ্বাভাবিক বুত্তি-ব্যবসায় তার প্রবল অনুরাগ । মেধাবী দেবেন্দ্রনাথ ১৮৭২ খ্রীঃ বিখ্যাত 
চা ব্যবণায়ী জে. টমাস কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হন। অভিজ্ঞতা অর্জন ছাড়া বিশেষ 
লাভবান হননি । জমি ও বাড়ী তৈরী ও বেচা-কেনা করে প্রচুর টাকা রোজগার করেন। 

সুবর্ণবণিক দাতব্য সভার' সম্পাদক ও পরে সহ-সভাপতি থাকাকালীন জাতি-বর্ণ 
নিথিশেষে সমাজের বনু অভাবী ছাত্র ও দায়গ্রস্ত মান্ষদের সাহায্য কর! ছাড়া, দেবেন্দ্রনাথ 
স্কুল, কলেজ ও সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানগুপিতে অর্থদানে বিরত ছিলেন না। তার বিরাট 
ধানের তালিকায় রয়েছে--রোগাতের দেবাষ বেলগাছিয়া কারমাইকেল মেভিক্ল 
কলেজের (অধুনা আর. প্গি* কর মেডিকল কলে) ১,২**** টাকা ব্যয়ে 
আউটডোর বাড়ীটি, ছবাোদঘাটন করেন বাংলার গভনূর লর্ড রোনাল্ডসে ৭ এপ্রিল, 
১৯২৯* খ্রীঃ । বাঁধিক বায়ের জন্তঠ মাসিক ৩০০০ টাকার চিরস্থায়ী দানের ব্যবস্থাও 
করেছিলেন । কলকাতা মেডভিকৃস কলেঙ্জের “চক্ষু বিভাগ' তার অনু্দানেই তৈরী হয়। 

কুষ্ট রোগীর চিকিৎসা ও নিবারণের জন্য সংযুক্ত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
( কুষ্ঠাশ্রম ) এককাপীন দান ছাড়া, প্রার দশ লক্ষ টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির 
একটি ট্রাস্ট ফাণ্ড' তৈরী করেন। 

দেবেজ্নাথের বিরাট দ্রানের স্বীকৃতি হিসাবে ইংরাঙ সরকার তাঁকে ১০২০ খ্রীঃ 
'রামবাহাছুর” এবং ১ জাহয়ারী॥ ১৯২৬ শ্রীঃ 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। 
বর্তমান কলুটোলায় দেবেন্দ্র মল্লিক গ্রীট-এ ভার বিরাট বাসভবনে ২৬ ফেব্রুয়ারী, 
১৯২৬ হী: দেছত্যাগ করেন। রাজা দেবেজ্রনাথের পাচ পুত্র- কুমার কাতিকচরণ, 
গণেশচন্দ্র, মহেশচন্ত্র, গৌরচরণ ও হরি5রণ এবং সাত কন্যা । তার প্রপৌজরের মধ্যে 
বলাইচা, নৃদিংহ, শঙ্কর, রমেশ, সুরেশ, দীনেশ, পরেশ, মোহন, মাইকেল, সমর, 
ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, নবকুষার, বামকুমার, হবোধ, সমীর, অলীষ, রবীন, মশীশেষ, হরেন ও 
হীরেজ্ তাদের আর্দি বসত বাড়ীতে ও আশপাশের অঞ্চলে বসবাদ করে থাকেন। 


লর্ড সত্যন্দ্র প্রসন্ন সিংহ 
কলকাতা 


বৃটিশ সাম্রাজোর বিস্তৃতি, স্থায়ীত্ব ও একতা বজায় রাখার উদ্দেশ্টে বেশ কয়েকটি 
সময়োপযোগী সনন্দে আকর্ষনীয় বিশেষ সন্মান, খেতাব, পদমধাদা, উপহার প্রভৃতি--ব্যক্তি 
বিশেষকে তব রাজতন্তি, আন্গত্য বা গুণগত প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ পুঃস্কৃত করা 
হত। ইংলগ্ডে বিশেষ সম্মানস্থচক পির্ভ উপাধি ঘা পুরুধাক্রমে শুধু জ্যেষ্ঠ পুই 
ধারণ করার অধিকারী । ভারতবর্ষে কেবলমাত্র একটি পরিবারকে এই উপাধিতে ভূষিত 
কনা হয়েছিল এবং সেই উপাধি এখনও তার! ব্যবহার করেন। 

অধোধ্যার আদি বাশিন্দ লালচাদ দিংহ (বা়পুরের সিংহ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ) 
মেদিনীপুর চন্দ্রকোণায় বসতি করেন খ্রী্টীযম আঠারো শতকের মাঝামাঝি । লালচাদ 
পিংহের পুত্র শ্যামকিশোর (১৭৮৭-১৮২৮ শ্বীঃ) বীরভূম জেলায় রায়পুরে চলে 
সামেন চন্দ্রকোণা ছেড়ে। তিনি বীরভুমে ইষ্ট ইগ্ডয়া কোম্পানীর ব্যবসী-বাণিজ্য 
প্রতিনিধি জন্‌ চীপ, সাহেবের অধীনে কোম্পানীর তাত শিল্পে জাহাজের পালের কাপড় 
তৈরীর কাজ তদারক করতেন । শ্যামকিশোর সরকারশী কাজে রত থাকায় বিভুশালী 
হয়ে স্থানীয় ভূ সম্পত্তির মালিক হন। শ্ামকিশোরের পৌত্র মিভিকণ্চের সময় 
জমিদারীর আয়তন বৃদ্ধি পায়। তার পুত্র লর্ড সতেন্দ্র প্রসন্ন শিংহের সময় 
জমিদদারীর বা্সরিক দেও সাজন্ব ছিল ১,৪২০০০ টাকা । জধিদাগীর বিলুপ্তি ঘটলেও 
রায়পুরে ভগ্রপ্রায় বিরাট সিংহ্বাড়ী এখনও দেখতে পায় যায়। সত্ন্দ্র প্রসন্নের 
পিতৃবা প্রতাপ নারায়ণ সিংহ ১৮৮৮ খ্রীঃ, বিশ বিঘা জমির মৌরুসী-পাস্ট। দান করেন 
মহুধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তার 'শান্তিনিকেতন? প্রকন্মের জন্ত । পাসপু'রএ জমিদার 
পিংহ বংশের সঙ্গে জোড়াসাকোর ঠাকুর পরিবারের বিশেষ সৌহার্দা ছিল । 


জমিদার শ্যামকিশোরের পৌত্র নাতক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুন্সী ছিলেন। 
পরে স্দবু আমিন পর্দে উন্নীত হন। তার চার পুত্র- দেবেন্দ্র প্রসন্ন ( চিকিৎসক ), 
রাম প্রসন্ন (সরকারী উকিল ), পতোন্দজর প্রণন (ল ), নৃপেন্দ্র প্রসন্ন (আই এষ, এস, )। 

জমিদার সিতিকণ্টের তৃতীয় পুত্র জর্ড জত্যেজ্জ প্রলয্ের জন্ম হয় ২৭ মার্চ, 
১৮৬৩ শ্রী; | বিগ্ঠাভ্যাস শুরু হয় বারভূমর সরকারী [বগ্যালয়ে | মাত্ব ১৪ বৎসর বয়সে 
প্রবেশিক! পাশ করেন ১৮৭৭ তরীঃ। কলকাতায় প্রেশিভেন্সী কলেজ থেকে এফ, এ. পাশ 
করেন ১৮৭৯ খ্রীঃ! কলকাতা বিশ্ববিভ্ভালয়ের সাতক পধায়ে পড়াশোনা সম্পূর্ণ না করে 


লঙ সিংহ ৭৫ 


বিলাত চলে যান ১৮৮১ গ্রীঃ। সেখানে কৃতিত্বের সঙ্গে বৃত্তি নিয়ে “লিনক্লোন' আইন 
বিদ্যালয়ে অধায়্ন ও ১৮৮৬ শ্রীঃ ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফেরেন । তার বিবাহ হয় মাহাটার 
জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র মিত্রের কন্তা গোবিন্দ মোছিনী দেবীর সঙ্গে। এ বছরেই তিনি 
কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী হন ও সিটি কলেজের আইন বিভাগে অধ্যাপনা শুরু 
করেন। শীঘ্রই আইনঙীবী হিপাবে কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়ায় ১৯০৪ খ্রীঃ ইংরাজ সরকার 
তাকে সস্ট্যাশ্ডিং কাউদ্সিপ'-এর পর্দে নিধুক্ত করেন । ১৯০৬ খ্রীঃ অস্থায়ী 'আযডভোকেট 
জেলারেল' ও ১৯০৮ খ্রীঃ এ পদ্দে স্থায়ী হন। তিনিই প্রথম ভারতীয় এ পর্দে আসীন 
হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ( ১৯*৫-১১ শ্রীঃ) তিনি ছিলেন মধ্যপন্থীদের অগ্ভতম | 
সঙ্গত কারণে সরকারের বিশ্বাপযোগ্যত! লাভ করেন । ১৯০৪ গ্রীঃ “গভর্ণর জেনারেল 
এক্সিকিউটিভ. কাঁউশ্লিন+এর ( "লি মেম্বর? ) প্রথম ভারতীয় সত্য, পরে প্রেস বিল বিষয়ে 
মতানৈক্য ঘটায় ইস্তফা দ্েন। নিজের আইন ব্যবসা (ব্যারিষ্টারী ) শুরু করেন। 
বেশ কয়েক বছর পরে ১৯১৬ গ্রীঃ পুনরায় 'আডতোকেট জেনারেল” পদে নিযুক্ত হন। 
১ জানুয়ারী, ১৯১৫ শ্রীঃ “কে. টি. উপাধি পান । প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮ শ্রীঃ) তিনি 
তৎকালীন বিশ্বযুদ্ধ সংক্রান্ত “শান্তি অধিবেশনে” ভারতের প্রতিনিধি হয়ে ফ্রান্সে যান 
১৯১৭ শ্রী: । সত্যেন্্র গ্রসন্ন প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে ১৮৯৬ শ্রী: থেকে ১৯১৭ খ্রীঃ 
পর্যন্ত, প্রায় ২৩ বৎসর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । ডিসেম্বর, 
১৯১৫ শ্রী: বোথাইয়ের কংগ্রেম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং “ম্থায়ত্ব শানন'-এর 
দাবীতে জোরালো বক্তব্য রাখেন । ১৯১৭ খ্রীঃ «বেঙ্গল এক্সজিকিউটিভ কাউান্সলের, 
সভ্য নির্বাচিত হন। ১৯১৯ খ্রীঃ মহামান্য ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ তাকে ইংলগ্ডের 
ব্যারণ' খেতাব-ধারী পদমর্ধাদায় ভূষিত করেন। ম্বাভাবিকভাবে “হাউস অফ. লর্ডন্‌, 
(প্রিভি কাউন্সিল )১এর সভ্য হন। তিনি “ব্যারণ িন্কা অফ. রাক্সপুর” নামে 
খাতি লাভ করেন। তিনি নিজ উদ্যোগে “গভনষ্ণ্টে অফ ইত্ডিয়া আাক্ট' (১৯১৯ খ্রীঃ) 
হাউস অফ লর্ভদ” থেকে পাশ করিয়ে নেন। সেই সময় "আগার সেক্রেটারী অফ স্টেট 
ফর ইপ্ডিয়া” পর্দে নিযুক্ত ছিলন ১৯১৯-২* শ্রীঃ। সত্যেন্্র প্রসন্ন কবিগুরু রবীঞ্জনাথের 
প্রা লমবয়সী ছিলেন। কবির ইউরোপ ভ্রমণকালে লত্যেন্ত্র প্রসন্ন তার সঙ্গীদের 
অন্ততম । 

ভারতে ফিরে আসেন ১৯২০ খ্রীঃ এবং বিহার ও উড়িস্তার গভর্নর নিযুক্ত হন। 
স্বাস্থ্য ভঙ্গের কারণে তিনি মাত্র ছু'বছর এ পর্দে আমীন ছিলেন । তদানীন্তন 'বাঙ্গাপী, 
প্জকার সম্পান্দক-মগ্ুলীতে যোগ দেন ১৯২৩০২৬ খ্রীঃ । “সাইমন কমিশনের 
বি্ুদ্ধবাদীপের প্রতিবাদে তিনি সোচ্চার হন। তার দেহাবসান ঘটে ৪ মার্চ, ১০২৮ খ্রীঃ 
বহরমপুরে । তার চার পুত্র ও তিন কন্ত1। 


শ খেভাবী বাজরাজড়! 


লর্ড সত্যেন্্র প্রলশ্নের জোষ্ঠ পুত্র অরুণ কুমারের (লর্ড) জন্ম হত্স কলকাতাত্র 
২৯ এপ্রিল, ১৮৮৭ খ্রীঃ 1 তিনিও পিতার ম্যাক্স বিলাতে ব্যারিষ্টারী পাশ করে 
কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবপ] শুরু করেন। বিবাহ হয় রায় বাহাছুর লহিতমোহন 
চট্টোপাধ্যায়ের কন্তা নিকুপম। দেবীর সঙ্গে । তিনি জীবনের অধিকাংশ সমস্ত বিলাতে 
কাটান। পিতার মুত্যুর পরু প্রায় দশ বছর ( ১৯২৮-৩৮ শ্রীঃ) তিনি 'লঙ্+ খেতাব 
থেকে বঞ্চিত ছিলেন । বহু মামলা-মকক্দমা ও আবেদন-নিবেদনের পর “হাউস-অফ-লর্ডন 
এর “লিগাল কমিটি'র সিন্ধান্ত অনুযাক্সী (১১ মে, ১৯৩৮ খ্রীঃ) ব্রিটিশ সরকার 
তাকে 'হাউন-অফ-লর্ডদ” এর সদন হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য হন। তার দেহাব্সান 
ঘটে ১১ মে, ১৯৬৭ খ্রীঃ | 

লর্ড সত্যন্দ্র প্রপনের দ্বিতীন্প পুত্র শিশির কুমার একজন আইন-জীবী, তৃতীয় পুত্র 
স্থনল কুমার আই. সি. এস. এবং কনিষ্ঠ পুত্র তরুণ কুমার কমপট্রোলার অক. 
মিলিটারা এ্যাকাউণ্টস্-এর পর্দে আসীন ছিলেন । 

লর্ড অরুণ কুমারের ছুই পুত্র লর্ড স্ুধীজ্দ্র গ্রসম্প ও অনিন্দো কুমার ও তিন কন্তা_ 
বীণা, গীতা ও শীলা । জোট্ট পুত্র লর্ড সুধীন্দ্র প্রসন্নের জন্ম ২৯ অক্টোবর, ১৯২০ শী | 
একাধিক বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । ম্যাকনীল কোম্পানীর বোর্ড 
অফ ভিবেকঈরের চেক্সারম্যান ছিলেন। তার ছাত্র-জীবন বিলতে শুরু হয়, কিন্ত 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণে পড়াশোনা সম্পূর্ণ না করে দেশে ফিরে আসেন । স্ধীন্দর 
প্রসন্ন কপকাতার *“দ্টেটসম্যান্” পত্রিকার অন্যতম ডাইরেক্টর ছিপেন। তীর 
দেহাবসান ঘটে ৬ জানুয়ারী, ১৪৯৮৯ খ্রীঃ | 

লর্ভ স্ুধীন্দ্র প্রসন্নের একমাত্র পুত্র লর্ড জুশাস্ত গ্রসল্লের জন্ম হয় ১৬ মে, 
১৯৫২ শ্রী: । পড়াশোনা কৰেন দাজিলিং-এ নর্থ পয়েপ্ট স্কুলে ও কপলকাভাক্স সেপ্ট 
জেভিগার্ স্কুলে । বত্তমানে তিনি চা-ব্যবপায়েব উপদেষ্টা হিসাবে কাজ কগেন ও 
নিজেদের এস্টেটেন্র তদারক করেন। কলকাতায় « লর্ড সিনহা! রোডে পৈত্রিক বাস 
ভবনে বান করেন । তার এক পুত্র ও এক কন্যার অকালে মৃত্যু হয়। 


রাজ। রামব্রন্দগ রায়চৌধুরী 
শিবপুর, হাওড়। 


গীটার সতেরো! শতকে ভাগীরখ্ীর পশ্চিম তীরে হাওড়ার (বর্তমান শিল্প শহর ) 
অন্তর্গত শিবপুর ছিল একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। শিবপুরের আদি ভূখণ্ডে বেতড়ের ( আধুনা 
ব্যাতাইতল। ) স্থপ্রাচীন চণ্ীপীঠ বেজ্রচণ্ডিক। মন্দিরের১ উল্লেখ পাণয়া। যায় গ্রীন 
যোল শতকের ধর্মগ্রন্থে । এই মন্দিবেব আপি প্রতিষ্ঠাতাদ্দের সঠিক পরিচয় না! পাওয়া 
গেলেও, পরবর্তাকালে শিবপুরের রায়চৌধুরীর যে, মন্দিরের সংক্কার ও নিত্য-পুজার 
দ্বাপ্সিত্ব পালন করে আসছেন তা অবশ্যই ম্বীকাধ । 
শিবপুরের রায়চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজ! বামত্রক্ষের ( মুখোপাধ্যাক্স ) জীবন- 
বৃত্তান্তে (অন্থঃ ১৬৫৪-১৭০৭ খ্রীঃ ) পূর্বপুরুষদের সব না পাওয়া না গেলেও, তাদের 
আদি বাসুমি ছিল উত্তর ২৪-পরগণার ব্যারাকপুর মহকুমার চানক মশিরামপুর । এদের 
সাবেকী বাড়ীটি পলতার জলাধার তৈরীর সময় অবলুপ্ত হয়। কিন্তু গঙ্গাতীরে এই 
বংশের প্রতিষ্ঠিত বিশালাক্ষীর প্রাচীন মন্দিরটি এখনও বর্তমান । তিন্নমতে, এই বংশের 
একাংশ গোবিন্দপুর (ফোর্ট উইপিয়ামেন্স আর্দি কেন্দ্রস্থল) গ্রামে বসবাস করতেন । 
যাইহোক নথি-পত্রে দেখ যায় যে, আহঃ ১৬৮৩ খ্রীঃ তরদ্বাজ গোত্রীক় ব্রাহ্মণ জমিদার রাজ 
রামব্র্ষ বাক্সচৌধুরী পৈতৃক জমিদারীর তেরোটি গ্রাম (শিবপুর, রামকজ্পুর, 
ব্যাতাইতলা, ড।পি, ললপ, নিবড়া, মাঝের হাটি, বাকড়া, গো, বেতড়, চ।মবাইল, 
নিতাঙ্কুর, দেবীগপাড়া প্রভৃতি ) নিজস্ব ভাগে পেয়ে শিবপুরে বদতি শুরু করেন। 
“হাওড়া জেলার ইতিহাস” লেখক অচল ভট্টাচাধ্যেতর মতে, মোগল সম্রাট ওুরঙ্গজেবের 
(১৬৫৮-১৭৭ ীঃ) ফরমানে রায়চৌধুরীরা এই অঞ্চলের জমিদারীর মাপিক হন 
ও “রাজা উপাধি পান। শিবেন্দ্রনারায়ণ শান্ীর মতে, হাওড়ার এই বিস্তৃণ অঞ্চলের 
স্বত্ব পান রামব্রন্ষের পুত্র হুকদেব নবাব আপিবদর্শর ( ১৭৪*-৫৬ তরী; ) আঙগকুপ্যে । 
১। “নগর হাওড়ার” লেখক অলোক মুখোপাধ্যায় মনে করেন রাজ! হৃকদেখ চানক মনিরামপুরে 
“বিশালাক্ষী” দেবীর অন্ুজপে “বেত্রচণ্ডিকা' বা “ব্যাতাইচগ্তী” ও শিবপুরের ধর্মতলায় 'ধর্মরাজে'র 
বিগ্রহ স্থাপন করেন। 
মন্দির প্রপসর্জে একটি জনশ্রাতি আছে যে, রানী রাসমপ্র € ১৭৯৩-১৮৬৯ ব্বীঃ) প্রতিঠিত 
দর্টিণেতবরের 'মা ভবতারিণী'র শন্দিরটি তিনি প্রথমে ভাগীরণীর পশ্চিম তীরে হাওড়ায় লিমা 
করতে গেয়েছিলেন । কিন্তু রায় চৌধুরীর! তাদের “বেত্রচণ্ডিকা'র মন্দিরের গুরুত্‌ হাঁস পাওয়ার 
আশঙ্কার, রাণী রাসম'পীকে হাওড়ায় মন্দির তৈরী করতে দেননি। 


৭৮ খেতাবী রাজরাজড়। 


অনেকেই মনে করেন যে, “বেভ্রচণ্ডিকা” মন্দির রায়চৌধুরী বংশের পূর্বপুরুদেরই প্রতিষ্ঠা ॥ 
তা হলে এরা তো অনেক পূর্বেই শিবপুরে এসেছিলেন । 


শিবপুরে ভাগীবথীর তীরে প্রায় পচাত্তর বিঘার চৌহদ্দিতে বর্তমান ভগ্নদশা প্রাপ্ত 
রাজপ্রাসাদটি তৈরী হয়েছিল আনুঃ ১৬৮৪ থ্রী: ধর্মপ্রাণ রাজ! বামব্রঙ্ধ তার ভত্রাসনে 
প্রথমেই একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করতে ভোলেননি । সম্রাট প্রদত্ত ফরমানে (এখন 
অস্তিত্ব না থাকলেও ), জমিদারীর দলিল-দস্তাবেজে অবশ্য কিছু অবস্থাগত প্রমাণ দেখা 
যায় । সাত্বিক রাজা নামব্রক্ম গৃহী-সংসাগী হয়েও 'ব্র্ষচারী” আখ্যায়ী ছিলেন তার সাধু- 
স্থলভ জীবন যাত্রা! ও ধর্্ প্রবণতার জন্য । তিনি ১৭০৭ খ্রীঃ মারা যান । 


রাজা ন্রামব্রন্ষের পুজ স্থকর্দেব (আনুঃ ১৬০৮-১৭৫৯ হীঃ) জমি্দারীর মালিক 
হন আঠ+ ১৭০৭ খ্বীঃ। মোগল সমাট ফারুকশিয়ার ( ১৭১৩-১৭ শ্বীঃ) ইংবাজ 
বণিকদের বাংলাদেশে বিনা শুক্কে বাণিজ্য করার অনুমতি দেন ১৭১৭ থ্রীঃ। কিন্তু 
বাংলার স্বাধীনচেতা স্থবাদার নবাব মুশিদকুল্পী খান প্রথমে এই ফরমান্‌ অগ্রাহ্থ করেন, 
পরে অবশ্টা মেনে নেন। ইংরাজ কোম্পানী ভাগীরথীর উভয্ন তীৰে প্রায় আটত্রিশটি 
গ্রামে বাণিজ্য করার ইজারা! পান। কিন্তু পশ্চিম তীরের গ্রামগুলি১ বেশ কিছুকাল 
(১+১৭-১৭৬০ গ্র:) ইরাজদের শিয়্ত্রণে আসেনি, নবাবের পরোক্ষ লহায়তায় রায়চৌধুরীদের 
বিরোধিতার জন্ত। সঙ্গত কারণে ইংরাজ কোম্পানী, জমিদার রাক়চৌধুরীদের 
খুব একটা স্থনজবে দেখতেন না। ফলে তৎকালীন ইংরাজ সরকারের অনুগ্রহ-পুষ্ট 
জমিদার বা খেতাবী রাজাদের অনুঠিত জাকজমকেব দুর্গাপূজায় মহামান্ত অতিথি 
ইংবাজ গ্রতৃতদর কখনো ভাবা আমন্ত্রণ করেননি । এই প্রসঙ্গে শোভাবাজারের 
মহারাজ! নবকৃষ্ণ দেবের অভূত-পূরব আড়ম্বরে ছুগাঁপুজায় ইতরাজ সরকারের বাজপুরুষদেরু 
( লর্ড ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস প্রমুখ ) উপস্থিতির কথ। উল্লেখ করা ঘেতে পারে । 
পরবর্তীকালে রায়চৌধুরীদের সঙ্গে ইংগাজ সরকারের বিরোধের আরও একটি দৃষ্টান্ত 
হল, গঙ্গাবক্ষের চডা-পড়া জমির মালিকানার হ্বত্ব নিয়ে সুপ্রিম কোটে মামল।। 
অবশ্য জমিধারন! সুবিচার পাননি । ১৭৬৫ শ্রী; মোগল সম্রাট ্িতীগ্ শাহ আলপষের 


১। সালিখা, হাওড়া, কানুন্দিয়, রামকুক্খপুর, বেভড়, শিবপুর প্রভৃতি । 

২। রায়শৌধুরীদের জমিদারীর অন্তর্গত ছিস বেতড়ের সংলগ্ন শ।লিমার অঞ্চল, যা এখন বিশাল 
শালিমার রেলওয়ে ইয়ার্ড নামে পরিচিত। তাছাড়া বোটানিক্যাল্‌ গার্ডেন (কোম্পানীর 
বাগান), বি. ই. কলেজ প্রকৃতপক্ষে তাদেরই জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই এলাকায় 
কাশিমবাজারের মহারানী শবর্ণময়ীকে (১৮২৪-৯৭ হ্ীঃ) ৩৩৫ বিধ। জমি বাৎসরিক ৮৩* টকা 
১৪ আন! ৬ পাই খাজনায় ইজার। দেওয়া! হয়েছিল । 


রাজা রামক্রন্ষ রায়চৌধুরী ৭৯ 


ফরমানে পাওয়া বাংলা-বিহার-উড়িগ্যার দেওয়ানী লাভে, ইংরাজ বণিকর্দের মানদণ্ড 
রাজদণ্ডে পরিণত হয়েছিল। নবাবী আমলে রায়চৌধুরীদের প্রতিপত্তি বজায় 
থাকলেও, ইংরাজ শাসনকালে তারা নিজেরাই বাঁজান্ুগ্রহ নিতে আগ্রহী ছিলেন না, 
বরং অবজ্ঞা ও বিরোধের মধ্যে জমিদারী পরিচালন! করেছেন। তাই তাদের উত্তর- 
পুরুষদের গুরুত্ব কমে যায়। অপরপক্ষে, রায়চৌধুরীদের জমিদারীর সংলগ্জ আন্দুলের 
খেতাবা রায় রাজবংশের বিশাল জমিদারীর পত্তন হয়েছিল ১৭৫৭ গ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধের 
অবসানের পর--থান লর্ড ক্লাইভের পৃষ্ঠপোবকতায়। আন্বুলের কায়স্থ পিবানতৃক্ত 
ঝার বাজার। বিশ্তৃণ জমিদারী ও এশ্বষ্যের মালিক ছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
দশক পর্ধস্ত ।১ 

পূর্বেই বলা হয়েছে রাজবাড়ী ও দুর্গাপূজার কথা । কিন্তু এদের পুজা প্রাচীনত্ব ও 
নিখুত শাস্ত্রীয় নিষ্বমান্থবতিতার জন্য বিশেষ উল্লেখের দাবা রাখে । বাজবাড়ী সংলগ্র 
নহবৎ-খানা সমেত এক বিশাল দুর্গারদালান তৈরী করেছিলেন বাজ বামত্রদ্ধ আহঃ 
১৬৮৬ শ্রীঃ | বিদেশী রাজপুরুষদের কাছে স্থযোগ-স্বিধা আদাষ্বের কোন প্রয়োগ্গন 
ন1 থাকায়, পূজায় জাকজমকেব্র আসর বসত না। স্থানীয় জনশ্রতিতে শোনা যাক ঘে, 
ইংরাঁজ-বিদ্বেধী অভিব্যক্তিতেই এদের পুজ্জায় নাকি সাদ চামড়ার গ্রতিক একটি সাদ! 
ছাগ বশির প্রবর্তন করেন রাজ! রামব্রন্দের পুত্র স্ৃকদেব। এখন অবশ্ত বলিদান 
প্রথা বন্ধ হয়ে গেছে, তবে দশমীর দিন প্রাতে *“ব্্রেচগ্ডিক1” মন্দিরে একটি ছাগ বলি 
দেওয়া হয়| প্রদঙ্গত উল্লেখ্য যে, ব্মানের ছুর্গাদালানটি প্রথম পধায়ে ছিল বাশের তৈরী 
“আটচালা+ | স্থানীয় লোকেদের কাছে এখনও এই পাক! পূজা! প্রাঙ্গনটি “শাজের আটচাল', 
নামেই পগ্গিচিত। এখন প্রয়োজনীয় সংস্কারের পর এই প্রাঙ্গনটিতে "শিবপুর শিক্ষালয়” 
প্রতিষ্তিত হয়েছে ১৯৫৭ গ্রী:। অবশ্ত দুর্গ/পূজা, কালীপুজার সময় প্রাঙ্গনটির 
ব্যবহারে কোন অস্থবিধা হয় না। রাক্সচৌধুরী পর্রিবারের একাধিক পুরুষ দেশ ও দশের 
কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাদের মধ্যে রামচন্দ্র রায়চৌধুরী, হরিপদ রায়চৌধুরী, 
বিপ্লবী তারকনাথ বাক্মচৌধুরী অন্ততম। বগ্ডমানে এই পরিবারের ডঃ চন্দন রায়চৌধুরী 
হাওড়া শহর অঞ্চলের একজন বিশিই সমাজনেবী | 


১1 আন্দুল রাজপরিবার পরিচ্ছেদ প্রষ্টব্য। 
২। চিত্ররাজি জষ্টবা। 


আন্দুলের রায় রাজপরিবার 
হাওড়া 


আঠারে। শতকের মধ্যভাগে হুগলী জেলায় আন্দুল ১ ছিল একটি বধিষু গ্রাম । কর” 
পদবীর কায়স্থ পরিবারের মানুষ ব্লামচরণ বা ব্রাটা কর (রায় )-এর ফার্সা ও 
আরবী ভাষায় বুযুৎপত্তি ছিল। আন্রমানিক ১৭৫০ খ্রীঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়! কোম্পানীর হুগলী 
দপ্তরে উকিল পদে তার কর্ষঙীবন শুরু করেন মাসিক ২* টাকা বেতনে । তীক্ষবুদ্ধি- 
সম্পন্ন ও পরিশ্রমী রামচ্রণ নিজ কর্মদক্ষতায় রাজধানী মুশিদদাবাদে কোম্পানীর 
দেওয়ানের সহকারী পরদদে মাসিক ৬* টাকা বেতনে আশীন হন | মুন্সী নবকৃষ্ণের 
( শে|ভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব) হ্যাক রামচরণ ববাট ক্লাইভ ও পরে ওয়ারেন 
হেস্টিংস-এর বিশ্বাভাজন ব্যক্তি ছিলেন । তিনি আন্দুল অঞ্চলে জোড়হাট গ্রামটি পেয়ে 
জমিদারী শুরু করেন । ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধের পর পরাঞ্জিত ও পলাতক 
সিরাজ.উদ্‌-পৌলার প্রাসাদ্দে গচ্ছিত প্রায় আট কোটি টাকার মুদ্রা, হীরা-জহরত লুন্তিত হয় 
২৪ জুন, ১৭৫৭ গ্রী:ঃ। সেই সময় উপস্থিত ছিলেন মুন্সী নবরুষ্ণ ও দেওয়ান রামচরণ 
এবং আরো অনেকে | ২ ১৭৬৫ গ্রীঃ ইংরাজ বণিকর্দের বাংল!, বিহার ও উড়িস্যার 
দেওয়ানী লাভের পর দেশের রাজনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। ইংনাজ 
কোম্পানীর রাজনৈতিক প্রতুত্বের স্থায়ী রূপ নেয়। কোম্পানীর প্রতি ভাগ্যলস্ষ্মীর 
প্রশক্গতার লঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর বিশ্বস্ত “জা-হুজুর” কর্মচারীদের পদ্দোন্নতি ও আহুষা1ঙ্গক 
উপরি? আমদালীর পথ প্রশস্ত হয়। বামচরণ ক্লাইভের দেওয়ান পর্দে নিষুক্ত হওয়ার 
কার প্রভাব, প্রতিপত্তি ও ধনসম্পত্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় । ৩ মরে, ১৭৬৫ খ্রীঃ লর্ড ক্লাইভ 
ভারতে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রামচরণের বাজ” উপাধি প্রাপ্ধি ঘটে । মোগল সম্রাট 
দ্বিতীয় শাহআলমের ( ১৭৫৯-১৮০৬ ) কাছে আজি দিয়ে রামচরণ কার প্রাপ্য রাজা” 
উপাধি নিজ পুত্র পমেলোচন রায়কে পাইজে দেন ২ জানুয়ারী, ১৭৬৬ খ্রীঃ । 


রাজা রামলোচন রায় 


রাজা রামলোচন “পাচ হাজারী” মন্সবদাব সনন্দও পেযষোছিলেন । কথিত আছে, 
বাষলোচনকে হাতী, ঘোড়া ও কয়েকটি কাযান দেওয়া হয়েছিল । অনেকে মনে করবেন 


১। বর্তমানে হাশুড়া জেলার অন্তর্গত শহরতলী আনম্দুল রেলপথে মাত্র ১৩ কিলোধিটার হাওড় 
স্টেশন থেকে। ২ । মহারাজা নবকৃষ্দেব পরিচ্ছেষ, ২২ পৃষ্ঠা ভরষ্টব্য। 


আন্দুলের রায় রাজপরিবার ৮১ 


ঘে, রামচরণ সিরাজের প্রাসাদ থেকে লুস্তিত টাকা নৌকা পথে আন্দুলে নিয়ে এসেছিলেন, 
কেননা যখন তিনি মারা যান তখন তার কাছে ১৬ লক্ষ টাকা আজের জমিদারী এ 
২* লক্ষ টাকার জহরত বতমান ছিল। 

' বাজা বামলোচন বায় পিতার জীবিত অবস্থায় জমিদারী কার্ধভাব গ্রহণ করেন । 
তীক্ষুবু ্ধপম্পন্ন ও বিছ্যোত্সাহী রাজা রামলোচন আন্দুল ও পার্বতী এলাকায় টোল, 
চতৃষম্পাঠী এবং আযুর্বেদীয্র চিকিৎসালয় স্বাপন করেছিলেন । ১৭৬১ খ্রীঃ কোম্পানী 
গভনূর ভান্সিটাট ব্ামলোচনকে তার দেওয়ান হিসাৰে নিযুক্ত করেন। শেষ জীবনে 
রাঁমলোচন কলকাতাক্স পাথুর্িকাঘাটার বাসভবনে থাকতেন । রাজা রামলোচনের না 
ইতিহাসের পাতায় এক বিশেষ অধ্যায়ে গ্রথিত। মহারাজ নন্দকুমারের জালিয়াতার 
বিচারে সময়ে তিনি ছিলেন সরকার তরফের প্রধান সাক্ষীদের অন্যতম । ১০ আগঞ্জ, 
১৭৬৬ খ্রীঃ তার জবানবন্দী ও পরে হিসাবপত্র দাখিলের মারফৎ রামলোচন এ মামলান্গ 
হেস্টিংসকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। সমাজে তার প্রতিপত্তি ও প্রভাবের দৃষ্টান্ত 
হিসেবে, তিনি তার জমিদারীর কাজে “আন্দুলাব্” নামে একটি অন্দের প্রচলন শুরু করেন | 
এই অব্দের স্থচন] হয়েছিল বাংলা ১১৭৪ সন বা ১৭৬৭ খ্রীত। এই “অন্যটি” কতঙ্গিন 
চালু ছিল, তা এদ্দের বংশধরেরাও জানেন না। আন্দুলের বাইরে কালীঘাটের মন্দিরের 
সামনে নাটমন্দির তিনি তৈরী কঝেছিলেন। আন্দুলে প্রথম রাজবাটা রাজ রামলোচনের 
তৈরী ১৭৬৬ গ্রীঃ। বর্তমান রাজবাড়ীর পুর্বদ্দিকে তার ভগ্নাবশেব দেখা যার । তার 
তৈরী ছুর্গাদদালানে দুর্গাপূজা প্রথম শুরু হঙয়ছিল ১১৭০ শ্রীঃ। ১৭৭৭ গ্্রী: বাজা 
রামলোচনের মুত্যু হয়। 


রাজ। কাশীনাথ রাস 


রামলোচনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কাশীনাথ বায় (১৭৬৭-১৮*৭ ্ী ) আন্দুল জমিদান্ীর 
উত্তরাধিকারী হন। তখন তাবু বয়স মাত্র দশ বছর। ন্বভাবতই মাতা রানী সখিন্ন্দরী 
ও তার পিতৃব্যপুত্র থাঁজচন্দ্র বায় কাশীনাথের অভিভাবক হুন। পরে কাশীনাথ ুষ্টভাবে 
জমিদারী পরিচালন। করা ছাড়াও শিক্ষা ও ধর্মীন্ প্রতিষ্ঠানের উন্নতিসাধনে ব্রতী ছিলেন । 
তীর প্রতিঠিত প্রায় আট লাখ টাকা ব্যয়ে অন্নপূর্ণ। দেবীর মন্দির ও সংলগ্র চৌন্দটি 
শিবমন্দির । ১৮০৭ গ্রীঃ রাজু! কাশীনাথ মার যান একমাত্র শিশু পুত্রকে রেখে । 


রাজা রাজনারায়ণ রায় 


চার বছরের নাবালক পুত বাজনারায়ণ উত্তরশধিকারী হন । স্বভাবতই “কোর্ট অক, 
ওয়াল, জমিধারী পরিচালনার ভার নেয়। বাঁজনারায়ণ ছিন্দু কলেজের ছাত্র ছিঞ্জেন। 
১ 


৮২ খেতাবী রাজরাজড়। 


বিশিষ্ট শিক্ষক ডিরোলিওর (১৮০৯-৩১ খ্রীঃ) অবদান €ইয়াং-বেঙ্গল' অন্দোলনের 
অন্ততম সান্ত ছিলেন বাজনারায়ণ । সাংস্কত ভাষায় তার বুযুৎ্পত্তি ছিল। সংস্কতজ্ঞ 
প্ডিতদের নিয়ে আলোচনা মভার আয়োজন করতেন । তার আমলে আন্দুল সংস্কৃত 
সাহিত্য-চর্চার এক বিশেষ কেন্দ্র হয়েছিল । কেবল বাংলার নয়, সারা! ভারতের সংস্কৃত 
পণ্ডিতদের উপস্থিতিতে সর্বভারতীয় মহালভার আঙ্োজন করা হয়েছিল। লোকে 
আন্দুলকে “দক্ষিণ বাংলার নবদ্বীপ” বলত । পণ্ডিত প্রেমচাদ তর্কবাগীশ “আন্দুলরাজ 
প্রশন্তি' লেখার কাজের ভার নিবেেছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেননি । রাজপরিবারের 
ইতিহাপ লেখার কাঁজ অসম্পূর্ণ থেকে ঘায়। বাজ! বাজনারায়ণ বাংলায় কামস্থ সমাজের 
একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক | কারস্থর] যে ক্ষত্রিয় বংশজাত ও উপবীত ধারণের অধিকারী, 
তা প্রতিপন্ন করার জন্ই 'কাযুস্থ দৌবরভ কৌন্ভ" গ্রন্থ তার আগকুল্যে রচিত হয়েছিল। 
সঙ্গীতকলায় তাঁর বিশেষ অনুরাগ থাকায় দিল্লী, লক্কৌ, গোয়ালিয়ান্ন, বেনারস প্রভৃতি 
ঘরানার গায়ক-গাক্সিকার্দের নিমন্ত্রণ করে আন্দুল বাজ্বাটাতে গানের মজলিস্‌ বহুবার 
বশিয়েছেন। ভারতের বড়লাট লর্ড অক্লাণ্ড ১৮৩৬ খ্রীঃ ব্াজনারাক়ণকে “রাজ। বাহাদুর? 
উপাধি দেন ও একটি রত্বখচিত তরবারী এবং রাঁজবেশ দিয়ে সম্মানিত করেন। তার 
সময়ের আন্দুল রাজবাটীর বিরাট দরবার হলে দেশী-বিদেশী তাস্করশিল্পের প্রদর্শনগুলি, 
কারুশিল্পকলায় রাজা বাজনারায়ণের বিশেষ অন্ুরাগের পরিচয় | 

আন্দুসের বিরট রাজপ্রানাপ্দটি ( চিআরাজি দ্রষ্টব্য) ১৮৩০-৩৪ শ্রীঃ রাজা 
রাজনারায়ণের আমলে তৈণী, যদিও তার পুত্র বিজয়কেশব রাজপ্রাপাদের বাকি 
কিছু অংশ সম্পূর্ন করেন। দক্ষিন বাংলার পামা্জিক ও সাংস্ক'তক ইতিহাসে আন্দুল 
রাজবাটার বিপঞ্চণ অবদান রয়েছে । এ সধ্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে রাজাদের 
কৃত্তিকলাপ বর্ণশাপ্ । প্রায় ষাট ফু.টরও বেশী শ্উচ্চ তিনতল। বিশিষ্ট বিশাল প্রানাদটির 
সামনের ধিকে মাঝখানে রয়েছে দণ্ডারমান দশটি ভোিকি স্থাপতে/র অঞুক্রণে 
তৈরা প্রায় পঞ্চাশ ফুট উচু স্তপ্ত যা, সারা বাংলায় কেবল এই প্রাসাদটিতে দেখা যাবে। 
সেকালের বঙ জমিদারদেক্স বৈভবের মাপকাটি ছিল জাকজমকের চুডাস্ত প্রতীক 
নাচঘর ! অনন্যপাধারণ এই নাচঘরের ভিতরে চারিদিকে উচু স্তস্তগুলর ( ১৯টি ) 
মাঝখান ঝোলান থাকত বিরাশিটি ঝাড়লঠন। দেওয়ালে টাঙ্গানো ছিপ মূল্যবান 
দেশী-বিদেশী তৈলাচত্র। বিখ্যাত সঙলীত শিল্পী ও নাচগানের সেরা বাইজীদের উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীত ও বাঞন| শুনতে এখানে এনেছেন বৃ বিদেশী রাজপুক্ষ ও দেশীয় রাজ-বাজড়ার] । 


রাজা বিজয়কেশব রায় 


রাজা রাজনারায়ণের পুজ বিজয়কেশব বাপের জন্ম হয় ১৮৩৬ আঃ । ১৮৪৭ শী: 
রাজা রাজনারায়ণের মৃত্যুর পর তার নাবাণক (১৩ বছত) পুত্ধ বিজররকেশব 


আন্দুলের রায় রাজপরিবার ৮৩ 


উত্তরাধিকারী হুন। বিয়কেশবের ছুই পত্বী। কিন্তু তাদের কোন পুত্র সন্তান 
ছিল না। বিজয়কেশব জমিদারীর কাজে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেননি । তিনি 
তঙ্্র নাধনার মধ্য দিয়ে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন | মারা যান ১৮৭৯ খ্রীঃ। 

রাজ] বিজয়কেশবের ছুই বিধবা রানী--হর্গাস্থন্দরী ও নবহুর্গ। ছুটি দত্তক নেন । ১ 
আদালতের বায়ে দত্তক*গ্রহণ অবৈধ্য সাব্যস্ত হয়। রাজ কাশীনাথের কন্ত। তরিপুত্াহন্দরার 
বিবাহ হয় কষ্চনগর নিবাসী কালীপদ মিত্রের সঙ্গে । আর্দালতের আর একটি আদেশে 
রাজা কাশীনাথের দৌহিত্র (ত্রিপুরাস্ন্দরীর পুত্র) ক্ষেত্রক্ণ মিত্র ( জন্ম--১৮২২ এ: ) 
জমিদারীর মালিকান৷ পান । 

এইভাবে আন্দুলে “রায় রাজপরিবারের আবলান ঘটে ও “মিত্র' রাজপরিবারের 
আবির্ভাব হয়। ক্ষেত্রকুঝ মিত্রের পারদর্শীতায় জমিদারীর উন্নতি হয়। তিথি 
আন্দুল ও অন্তান্ত স্থানে বেশ করেকটি দেবালর়, রাস্তা-ঘাট, সেতু, স্কুল, হানপাতান 
প্রভৃতি জনাহতকর কাজে সাধ্যমত দান করেছিলেন । ইংরাঙ্ সরকার তার কল্যাণমূলক 
কাজের জন্য যথোপযুক্ত শ্বীকৃতি দেন। রাজপ্রতিনিধি ছোট লাট এ, ম্যাকেঞ্ী ২* জুন, 
১৮৯৭ খ্রীঃ মহারানী ভিক্টোরিয়ার নামে ক্ষেত্রকৃঞ্ঝ মিত্রকে “সার্টিকিকেট অফ. অনার? 
প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। স্থানীয় লোকেরা তার জনপ্রিক্বতার স্বীকৃতি স্বরূপ “রাঙ্গা, 
আখা। দিয়েছিল। রাজা ক্ষেত্র মিত্র মারা যান ৪ সেপ্টে্বর,। ১৯০৭ শ্রী: ৮৫ বহর 
বরসে। তার তিন পুত্র--উপপন্দ্র, দেবেন্দ্র (অকালমৃত্যু) ও নগেম্্র। ক্ষব্রতুষে 
উইল ব! শেষ ইচ্ছাপত্রে তার জমিদারীর দশ আনা অংশ জ্যেষ্ঠ পুৰ্র উপেন্্রনাথ এবং 
ছয় আন] কনিষ্ঠ পুক্র নগেন্দ্রনাথকে দিয়ে যান। মামলায় কনিষ্ঠ পুত্র নগেম্্রনাথ আট 
আন! অংশেরই ভাগীদার বলে নির্দিষ্ট হয় । 

বড় তরফের (জোট পুত্র) উপেন্দ্রনাথের পাচ পুত্র_-প্রমথ, মন্সথ, সর, ভরত ও 
জগৎ। ছোট তরফের ( কনিষ্ঠ পুত্র) নগেন্দ্রের একমাত্র পুত্র শৈলেন্্র। রাঞজবাটীর 
পূর্বাংশে বড় তরফ ও পশ্চিমাংশে ছোট তরকের আাপস্থল।২ বড় তরফে॥ 
প্রমথনাথের বংশধর --প্রফুলকুমার, প্রন্ভোতকূমার ও প্রভাতকুমার 5 প্রফুলনহূমারের পু হর 
প্রদধীপকুম'র ও প্রণবকুমার 3 প্রগ্চোতকুমারের পু প্রদীপ্ত। আর ছোট তরফের 


অলোককুমারের পুত্র অনিতাত ও পৌত্র অরুণাভ--নকলেই আন্দুব মিত্র রাজপরিবারের 
এঁতিহ বজায় রাখতে যথেষ্ট যত্ববান। 


1 কস এন অজ 


১। এই প্রনঙ্গে রাজপরিবারের কোতুহলপূর্ব শ্রু'ততে জান। যায় যে, বিধধা। রানার। নাকি নরে স্বনখে 
দত (দ্বামী বিবেকানন্দ) ও ছোট ভাই মহ্ক্রেণাথ দত্তপকে বস্তক শিতে খুবই খৰাগ্রহা হিজেছ। 
কিন্তু দত্ত বংণের ঘোরতর আপত্তিতে তা সম্ভব হয়নি । ঘটনাটি ঘটে আনু, ১৮৭* হী; । 

। ছোট তরফের এক বংশধর থাকেন কলকাতার কালীঘাঁট অঞ্চলে আন্মুন রাজ রোডে । 


বাশবেড়িয়ার রায় রাজপরিবার 


হুগলী 

কবিরাম রচিত “দিখিজয় প্রকাশ, গ্রস্থে ও হুগলী জেলার অগ্তগ্রামের পুরানে। 
ইতিবৃত্তে বধিষ্ গ্রাম “বংশবাটার' উল্লেখ পাওয়া যায় । অনেকে মনে করেন যে, প্রচুর 
বাশবন থাকায় চলতি নাম হয়েছে বাশবেড়িয়। ।১ এই জনপদের গুণকীর্তন করেছেন কৰি 
দীনবন্ধু মিত্র ( ১৮২৯-৭৩ খ্রীঃ )- 

“পরিপাটি বংশবাটী স্থান মনোহর, 
ঘে পিকে তাকাই দেখি সকলই হ্থন্দর |” 

২শবাটী রাজবংশের আর্দি পুরুষ দেবদত্ত গৌড়েশ্বর আধিশুরের আহ্বানে মুশিদাবাদ 
গলার দত্তবাটীতে বাল করতে থাকেন। পরে এই বংশের একটি শাখা বর্ধমান জেলায় 
পাটুলি গ্রামে বসবাস শুরু করেন। এই বংশের উদয় ঝায়ের পুত্র জ্কয়ানল্দ রায় 
পআ্রাট জাহাঙ্গীর-এর (১৬০৫-২৭ খ্রীঃ) কাছ থেকে “মজুমদার? ২ উপাধি ও কোট বক্তিয়ারপুর 
পরগণা ( হুগলী ) জায়গীর হিসাবে পান। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সপ্তগ্রামের 
“মজুমদার” ভবানন্দ রায় ছিলেন নদীয়া রাজবংশের আদি পুরুষ। জয়ানন্দ বাংলার 
নজিম কাশিমখানের ( ১৬১৪-১৭ খ্রীঃ) কাছনগে৷ ছিলেন । মার] যান সতেরো শতকের 
শেষ ভাগে । 

তৎকালীন ইংরাজ ইন্ট ইগ্ডিয়' কোম্পানীর গভর্নর ও এজেন্ট মিঃ উইলিয়ম 
হেজেস তার রোজ-নামচায় লিখেছেন-__অক্টোবর, ১৬৮২ খ্রীঃ পাটুলির জমিদার 
উদয় রায় ও 'রেউই" গ্রামের বিষয় 58115 20 1175 1001001176 ৩ 78860 & 
%111965 ০81160 91661089891 ৪110 5 0:91001 018 ৪6611100910, (0০01০9961, 
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পপ ডা 


১। কলকাতা! থেকে শহরতলী বাশবেড়িয়! রেলপথে ৪৫ কিঃ মিঃ। 
২। ইংরাজ সরকার প্রকাশিত "1008 2:০০০৮৮-এ জানা বায় ষে, সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলায় ষে 
পাঁচজন জমিদারকে মজুমদার" উপাধি দেন, তাদের মধ্যে পাটুলি ও নদীয়ার রাজবংশ অন্যতম 


বাশবেড়িয়ার বায় রাজপরিবার ৮৭ 


15181005 0617€ 19810৩0. 8100 710006160 705 0১৩ 51009610775 19 1688 
800 0701001$ 191109%/৩:8”--1260855 70831, ৬০1 [ু. 

জয়ানন্দের জোষ্ট পুত্র পাটুলি গ্রামের জমিদার ঝাঘব রায় ( ১৬১৮-৭৬ খ্রীঃ) 
সম্রাট শাহজাহানের কাঁছ থেকে “চৌধুরী' এবং “মজুমদার”. উপাধি পান ১৬৫৬ শ্রীঃ। 
তিনি সাতর্গাও-এর অন্তর্গত একুশটি (মালদহ, মেদিনীপুর, সাহাপুর, জাহানাবা, 
রায়পুর, ঘোযালপুর ইত্যার্দি ) ভূসম্পত্তির মালিক হন । তার জমিদারী পরিচালনার 
স্থবিধার জন্য পাটুলি থেকে বংশবাটীতে চলে আসেন ১৬৫৬ শ্রী: । তিনি তার ছুই পুত্র 
রামেশ্বর ও বাহদেবের মধ্যে জমিদারী দশ আনা ও ছয় আনা অংশে ভাগ করে দেন। 


রাজা রামেশ্বর রায় 


দশ-আনি অংশীর্দার রামেশ্বরহ বংশবাটীর রাজপরিবারের প্রাণ-পুরুষ । আর তার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাস্থদেবের বংশধরেরা হুগলী জেলার সেওড়াফুলী রায় রাজপরিবারের 
প্রতিষ্ঠাতা । দ্বিনাজপুরের রায় রাঙ্গপরিবার এই বংশের সঙ্গে বিবাহন্ত্রে আবন্ধ। 

রাজ। রামেশ্বর রায় নবাবী উপাধি “মহাশয়” তার পদবাঁর পঙ্গে যুক্ত করার অন্থমতি 
পান। তিনি বাশবেড়িয়াকে সর্বতোভাবে একটি স্বন্দরী নগরীরূপে গড়ে তুলে ছিলেন। 
নাগরিক জীবনের প্রয়োজনীয় সখ-হবিধার কথা যনে রেখে, ব্রাহ্মণপণ্ডিত, বৈদ্য, কায়গ্থ ও 
বৈশ সম্প্রর্দায়ের মানুষদের স্থায়ীভাবে বসবানের স্থব্যবন্থা করেছিলেন। রাজশক্তি 
বৃদ্ধির জন্য মুসলমান পাঠান সেনাদের ছাউনা তৈরী করে দেন। শিক্ষিত-সমাজ গড়ার 
তাগিদায় তিনি প্রায় চৌদ্দটি চতুষ্পাঠী১ প্রতিষ্টা করে বারাণসাঁর পগ্ডিত্ধের প্চালনাধান 
করে দেন।২ প্রখ্যাত রামশরণ তর্কবাগীশ তার সভাপগ্ডিত ছিলেন । সম্রাট গুঁরঙ্গজেব 
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লালমোহন বিগ্ভানিধির স্পশ্বন্ধ নির্ণয়েশ উল্লেখ আছে যে,_বাশবেড়িয়ার রাজপরিবারের 
পুবপুধদের রাজ। মানসিংহ (১৫৮৯-৯৫ খ্রীঃ) জায়গীর দান করেছিলেন । 


৮৬ খেতাবী রাজ্বরাজড়া 


বামেশ্বরের কাজে বিশেষ খুশী হয়ে ১৬৮১ শ্রী: “'পঞ্চপ্1” খেলাত সহ “রাজা মহাশয় 
রাজোপাধি তাকে ও তার বংশধরদের ব্যবহার করার অন্থমতি দেন। ৪০১ বিঘা 
নিফর ভূমি ও কলকাতা সহ বারুটি পরগণার জমিদ্বারীও দান করেন। ইংরাজ সাহেব 
মিঃ এ. জি. বাওয়ার লিখেছেন-- ৬০ 1000৬ 01100 1810119 41 [10019 51009 1108 
1175 0101৩ 01 7২8)9 1৮191798999 65:05106 006 73810505119, 1২৪) 1” 


পরম বৈষ্ণব রাজ] রামেশ্বর ১৬৭৯ খ্রীঃ বাশবেড়িয়াতে অনস্ত বাসুদেব ( বিষু) 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিখ্যাত মন্দির গাত্রে টেরাকোটা! ( পোড়ামাটি ) ফলকে 
দেব-দেবীর মৃতি ও অন্যান্ত কারুকার্ধের বিচিত্র নমুনা, বাংলার মন্দির-শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
পুরাতাত্বক নিদর্শক । এই মন্দির-গাজে, প্রস্তর ফলকে লিখন-_-“মহীব্যোমাঙ্গশীতাংগণিত 
শকব্সরে শ্রুরামেশ্বর দরত্তেন নর্মমে বিষণমন্দিরং ১৬০১ ৮ আহঃ ১৭২৮ খ্রীঃ রামেশ্বরের 
মৃত্যুর পূর্বে তার তিন পুত্র ও ছুই ভ্রাতুষ্পত্রের মধ্যে জোষ্ঠ পুত্র রঘুদ্দেব বংশবাটীতে 
( অর্শ তালুক) বাস করেন এবং অপর হুই পুত্র ঘথাক্রমে শিবপুর (হাওড়া ) ও রাজহাট 
(উত্তর ২* পরগণা) এবং ভ্রাতুষ্পত্রদের মধ্যে মনোহর রায় সেওড়াফুলীতে (বড় তালুক ) 
বসতি করেন। রাজা রঘুদেব বগীর আক্রমণ ( ১৭৪২-৫১ খ্রীঃ) থেকে রক্ষা পাওয়ার 
উদ্দেশে বংশবাটীর রাজবাড়ীর চারিদিকে গড় (খাল ) কেটে প্রতিরোধ স্ষ্টি করেন। 
হদয়বান রাজা রঘুদেব প্রজাদের মঙ্গলাথে যথেষ্ট দান-ধ্যান করে গেছেন। হ্বয়ং নবাব 
মুশিদকুলী খান তাকে ও তার বংশধরদের 'শুদ্রকলমণি” খেতাব দেন । 


রাজা নৃসিংহদেব রায় 


রাজ রঘুদেবের একমাত্র পুত্র গোবিচ্দদেব (্ল্লায়ু) ও তার পুত্র রাজা 
নুসিংহর্দেব রাম্স তাঁর পিতৃ-বিষোগের তিন মান পর জন্মগ্রহণ করেন ১৭৪* খ্রীঃ | 
বাল্যকাল থেকেই তিনি অসহায় অবস্থার মধ্যে মানব হতে থাকেন । স্থার্থান্বেষী 
প্রতিবেশী ও বর্ধমান জমিদারদের পেশকার মাণিকচন্দ্র, 'বংশবাটীর জমিদার গোবিন্দ 
অপুত্রক” এই রুটনার পরিপ্রেক্ষিতে নবাব আলিবদী খানের সম্মতিতে বংশবাটীর 
জমিদারীর বেশ কিছু অংশ হস্তগৃত করেন । বাকী অংশ গ্রাস করেন নদীর়ার মহারাজা 
কৃষ্ণচন্দ্র । এই ঘটনার প্রতিবাদে রাজা নৃপিংহদ্দেব ১৭৮৭ খ্রীঃ (সন ১১৯৪) লর্ড. 
কর্ণওয়ালিসের কাছে আবেদন১ করায় তার হৃত জমিদারী ও আরে! তিনটি পরগণার 


১। এই প্রসঙ্গে রাজা নৃসিংহদেবের "স্মৃতিকথা লেখায় আছে--'সন ১১৪৭ মাহ আঙ্বিনে আমার 
পিভৃদেব গোধিন্দদেবের কাল হয়, সেকালে আমি গর্ভস্থ ছিলাম, বর্ধমানের জমিদারের 
পেশকার মাণিকচক্ত্র নবাব আলিবদাঁ থার নিকট আমার পিত!র অপুন্রক কাল হহয়াছে খেলাপ 
জাহির করিয়! আমার পুস্ত-পুস্তানের জর খরিদ! সনন্দী জমিদারী আপন মালিকের জমিদারীর 
সামিল করিয়া সন ১১৪৮ মাহ বৈশাখ খাম্থা দখল করে ও হলদ। পরগণ। কিসমতের মালগুজারী 
রাজ। কৃষ্চন্্র রায় আপন পুত্র শল্ডুচত্্র রায়ের তালুকের সামিল করিম! দখল করেন'--১১৯৪ নূন” 
(১৭৮৭ হীঃ)। 





বাশবেড়িয়ার বায় রাজপরিবার ৮৭ 


মাপিক হন। ধর্মপ্রাণ রাজ বারাণসীতে প্রায় মাত বছর (১১৯২-৯৯ খ্রীঃ) বাস করেন ও 
যোগশান্্ অধ্যয়নে রত হন। সেই সময়ে ভুকৈলাস-এর বাজ জন্গনারায়ণ ঘোষাল 
কাশী-বাসী ছিলেন। রাজা নৃসিংহদেব রায় সংস্কত ও ফার্দী ভাবায় যথেষ্ট বুৎপত্তি 
লাভ করেন। 'উদ্দিসা-তন্্র বাংলায় অন্গবাদ করেন। 

রাজা নৃপিংহদ্দেব ১৭৮৮ খ্রীঃ বংশবাটীতে জ্বয়স্তভবা মন্দির গ্রতিষ্ঠা করেন। 
ংসেশ্বী মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে ধ্বংসপ্রাপ্ত এই মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তবের অবস্থান 
এখনও দেখা যায় । 

রাজ! হৃদিংহদেবের অক্ষর কীতি বাশবেড়িয়ায় হুংসেশ্বরা মন্দির ।১ ঈড়া, পিঙ্গলা 
সথযুম্না, বস্রাক্ষ ও চিত্রিনী--মাহুষের দেহের মধ্যে পাচটি নাড়ী আছে। সেই আদর্শে 
পাচতল! ও তেরটি মিনার বিশিষ্ট নব্বুই ফুট সুউচ্চ “এক রত্ব বিশিষ্ট, কুগুপিনী 
শক্িবূপিনী দেবী হংলেশ্বরীর মন্দির নির্মাণ শুরু করেন ১৭৯৯ শ্রীঃ। মন্দিরটি অসম্পূর্ণ 
থাকাকালীন রাজ! হৃপিংহদেবের মৃত্যু হয় ১৮০২ খ্রীঃ। সম্পূর্ণ করেন তার ধর্মপ্রাণ 
স্ত্রী বাণী শহুরী দেবী পাচ লক্ষ টাকাব্যয়ে ১৮১৭ ত্বীঃ। হংসেশ্বরী দেবীর মুিটি 
পরম পরা শক্তির খিকাশ স্বরূপ, নিমকাঠের তৈরী, নীল বং । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যে, 
হংসেশ্বরী দেবীমৃতির বর্ণনা এক বিদেশীর লেখায়--+500৩ 16191686205 &, 1000 ০? 
1০811 ৬10 150 9001115110৩ 309৫ 1৬0৪1)90৩৮ 1৪ 15108 07. 
71101109208 3800085820৫ 005 00940588 18 1919060 010 010৩ 76081150 10103 
01080 1098 501008 0010 0105 0861 01 00৩ 809158810 ৫61. রাজ। 
বৃপিংহরদদেবের হিতৈষী মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের ( ভূঁকৈলাস ) উৎসাহ ও 
অন্তপ্রেরণায় এই মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল । বাংলার মন্দির-স্থাপত) শিল্পে 
হংসেশ্বরীর মন্দিরে পোড়ামাটির কারুশিল্পের বেশ কিছু শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখা যায়। 
“সমাচার দর্প৭-এ প্রকাশিত সংবাদে জানা ঘায় যে, মন্দিরের দেবীর সব গহণ! চুরি হয়ে 
যায় ১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৮২৯ গ্রীঃ। 

রাজ! নৃপিংহদেবের মৃত্যুর পর তার দত্তক পুভ্ররাজা কৈলালদেবরায় উত্তরাধিকারী 
হন। তিনিআরাম-প্রিয় ও বিলাসভোগী। রানী শঙ্কর বিরুদ্ধে মামলায় তিনি হেরে যান। 
রানী নিজে জমিপারী দেখাশোনা করেন । ঠিনি মারা যান ১৮৭২ খ্রীঃ | রানীর জীবদ্দশান 
কৈলাসদেব রায় মারা যান ও তাঁর একমাত্র পুত্র রাজা দরেবেক্দ্রদেব রায় উত্তরাধিকারী 
হন। স্বল্লায়ু দেবেক্জদেব রায়ের তিন পুত্র পুর্ণেন্্, হরেন, ভূপেন্দ্র, যথাক্রমে বড়, মেজ ও 
ছোট তরফ নামে অভিহিত। বাঞ্জ। পূর্ণেন্্র:দব হিলেন ধিচক্ষণ ও কর্মঠ মানুষ । স্কুল, 
চিকিৎসালয় ও রাস্তা তৈরীর কাজে অর্থ সাহায্য করেন। 





১। চক্ররাজি ভ্রষ্টব্য। 


৮৮ খেতাবী রাজরাজড়! 


বড় তরফ রাজা! পূর্ণেন্্ের চার পুত্র মণীন্দ্র (অপুর ) ক্ষিতীল্ত্র, মুনীন্্র ও রমেক্ | 
কমার অপীন্দ্র গ্রন্থাগারের গুরুত্ব সঞ্ন্ধে পড়াঙ্ডুন1] করেন এবং ১৯৩৫ থ্রী ম্পেন-এ অনুচিত 
আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার ও গ্রন্থপঞ্জী কংগ্রেসে ভারতের শ্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি 
বঙ্গীয় বাবগ্থাপক সভার সাশ্ত ছিলেন। ক্ষিতিন্ত্রদদেব রাপ্ধ বু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের 
সঞ্ে জড়িত ছিলেন। মেজ তরফের স্থরেজ্জ্ের এক পুত্র বীরেন্দ্র ও ছোট তরফ ভূপেন্দের 
এক পুত্র কুমারেন্ত্র। বড় তরফে ক্ষিতীন্দ্রের পুজ গোপালেন্দ্র । মুশীন্দ্রের পাচ পুত্র-- 
বলেন্দ্র, বিনয়েন্দ্র, বিজয়েন্দ্, বিবেকেন্দ্র ও বুদ্ধেন্্র। মেজ তরফের বীরেন্দরের তিন পুব 
বাবান্্, জ্ঞানেন্্র ও সোমেন্্র। ছোট তত্ক্ষ কুমারেছ্দের পুত্র শেভেন্দ্রঃ ফ্রবেন্্র, কনকেন্দ্রঃ 
অলকেন্ত্র ও তপনেন্দ্র। কপকাতার ভবানীপুরে দেবরাপ্স বংশের বাসভবনের সংলগ্ন 
বাস্তাটির ন।ম বানী শঙ্করী লেন। এই বাসভবনে বংশের শরিকদের কমেকটি প'রবার 
বাদ করেন। তাছাড়া কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলেও এদের বংশধবেরা রয়েছেন । 
বংশবাটার রাজপ্রাসাদে জরাজীর্ণ কয়েকটি অংশে এখনও আলো জলছে, নিত্য পূজাও 
হচ্ছে। টপোঁএক বাসভূমি আকড়ে পড়ে আছেন ছোট তরফের একাধিক পরিবার 
তবে পুঞ্জা-পাবণে বিশেষ করে হুর্গ। পূজায় অধিকাংশ বংশধরের1 বংশবাটীতে আসেন । 

রাজা নুসিংহদেবের প্রতিষ্ঠীত “স্বয়ংভ্ঞবা” মন্দিরটির পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। 
এখন মন্দিরের অস্তিত্ব না থাকলেও, শ্বেত পাথরের মহিষ-মর্দিনী দুর্গামৃতিটি দেখ! যাবে । 
রাজা নৃসংহদেবের প্রপিতামহ রাজ! রামেশ্বরদেবের সময় মহাস্মারোহে শারদীয়া 
ছুরগাপূজা আরম্ভ হলেও) এক অনন্যসাধারণ অনুষ্ঠান শুরু হয় *শ্বয়ংভবা” মন্দির প্রতিষ্ঠার 
পর থেকে যা, আজ পধন্ত বহাল আছে। প্রতিপদাদ্িকল্ে পুঙাক্ত প্রতিপদ থেকে 
নবমী পধস্ত নয়টি কুমারা পুজা কর! হয়। দুর্গা প্রতিমার মণ্ডপে যে সব পুভা অ5ষ্ঠান 
সম্পন্ন হয়, তার পুনরাবৃত্তি করা হর 'ন্বয্নংভবা' মুতির সামনেও । এই প্রসঙ্গে একটি 
বিশেষ অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করতেই হয়। নবমী দিন শঞ্ধ)গতিগ পর পৃথক 
কাঠামোয় মহাদেব তার বাহন বৃষ এবং অভিন্ন সঙ্গী ভূঙ্গীর মৃত্তিকা মৃতিটিকে €বর,- 
যাজী” অন্থকরণে শোভাযাত্রা করে কলন্তারূপিনী মা দুর্গার মুন্সক্ী প্রতিমার পাশে রাখা 
হয়। “হরপার্বতীর বিবাহ-বন্ধন* অনুষ্ঠান পৌরাণিক রীতি ও লোকাচার অনুসারে 
সম্পন্ন করা হয়। এখন জাকজমক না থাকলেও সাত্বিক পুজাটি নিষ্টার সঙ্গ রায় 
পরিবান্ধ পালন করে থাকেন। 


শেওড়াফুলীর বায় রাজপরিবার 
স্ুগলী 


হুগলী জেলায় শেওড়াফুলী ( সাঁড়াপুলী ) কলকাতার প্রাচীন শহরতলীগুলির 
অন্যতম । হাওড়া ষ্টেশন থেকে মাত্র ২৩ কি.মি, দৃরত্ে। সেওড়াফুলীর কায়স্থ রায় 
রাজপরিবার বর্ধমানের গঙ্গাতীরে পাটুলি গ্রামের বিখ্যাত জমিদার উদয় রায়ের 
€আনঃ ১৬১*-৮২ খ্রীঃ) পু জয়নন্দ রায়ের বংশঙজগাত। জয়াননের জেষ্যপুজ 
রাঘব রায় ( ১৬১৮-৭৬ খ্রীঃ) সম্রাট শাহজাহানের প্রদত্ত “চৌধুরী” ও 'জুযদার? 
উপাধির অধিকারী । সাতগাও-এন্র অন্তর্গত পাটুলির বিস্তীর্ণ এলাকার জমিদার। 
পাটুলি পরিত্যাগ কবে বংশবাটিতে১ জমিদারী পরিচালনার কাজে স্ববিধার জন্য 
বলবাল শুরু করেন ১৬৫৬ শ্রীঃ। তার ছুই পুত্র-রামেশ্বর ও বাহ্ছদেবের মধ্যে 
জমিদারী দশ আনা ও ছয় আন! অংশে ভাগ করে দেন। রামেশ্বর পান জমিদারীর 
দ্রশআনা অংশ ও বাশবেড়িয়ার রাঁজবাটি। কনিষ্ঠভ্রাতা বাহ্দেবের বংশধররা ছয় 
আন অংশের অধিকারী হয়ে হুগলী জেলার সেওড়াফুলী ও বালী অঞ্চলে চলে যান। 
পূর্বেই সেওড়াফুলীতে পাটুলি জমিদারদের কাছানী বাড়ী ছিল। 


রাজ মনোহরচন্দ্র রায় 


বাসুদেব রায়ের উত্তর পুরুষ রাজা মনোহরচন্ত্র রায়। ধর্মপ্রাণ রাজা মনোহরচন্তর 
বাংলায় ও বাংলার বাইরে পচিশটিরও বেশী দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও দেব 
সেবার জন্য ভূ-সম্পত্তি দান করেন। পেওড়াফুলী রাজবাড়ীতে (পূর্বতন কাছারী 
বাড়ী) সর্বমঙ্গজলা দেবীর মন্দিরে যে অষ্ট-ধাতুর “দুর্গ মৃতি- এখনও দেখা যায়, তা 
রাজ। মনোহরচন্ত্র রায়ের প্রতিষ্ঠিত আহাঢ়ের শুক্লানব্মী ১১৪১ সনে ( ১৭১৪ খ্রীঃ )। 
অবশ্য বর্তমান মন্দিরটি পুননিমিত হয়েছে । তিনি ১৭৫২ খ্রীঃ শ্রীপুরে (শ্রীরামপুর ) 
শ্রাযামচন্দ্র মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। আকৃনায় রাম সীতা” মন্দির ও মাহেশে 
শজগন্মাথ দেবের মন্দির নির্মাণে, তার দানের উল্লেখ আছে। তীর ধর্মপরায়ধতার 
স্বীকৃতি হিসাবে নবাবদের কাছ থেকে “শৃদ্র কুলমণি উপাধি পান। রাজা মনোহরচন্র 
৮ই অক্টোবর, ১৭৫৫ খ্রীঃ তার জমিদারী অন্তর্গত শ্রীপুর সহ পাচটি গ্রামের চিরস্থায়ী 





১। এই প্রসঙ্গে বংশবাটির রার রাজপরিবার পরিচ্ছেদ জষ্টবা। 
২। ভগ্নপ্রায় বসতবাটী 'ছু'লানি রাজবাড়ী, নামে স্থানীয় লোকেদের কাছে পরিচিত | .. 


৪০ খেতাবী রাজরাজড়া 


পাটা বাধিক ১৬০১ টাকা খাজনায় দ্রিনেমার বণিকদের ইজারা দিয়েছিলেন । দ্দিনেমার 
বণিকর! শ্রীপুরের নাম পরিবর্তন করে “ফ্রেডব্রিক' নগর রাখেন । পরে ১১ অক্টোবর, 
১৮৪৫ খ্রীঃ ১২,২৫০*০ টাকায় শ্রীরামপুর, বালেশ্বর, টানকোয়েলার ইংর1জদের বিক্রী 
করে দেন । 


রাজা হরিশচন্দ্র রায় 


রাজ। মনোহর রায়ের পুত্র রাজ রাজচজ্জ রায়১ এবং তার পুত্র রাজা আনম্দচজ্র 
রায় পর্যায়ক্রমে কিছু সময় পাটুলির রাজবাড়ী ও শেগুড়াফুলীর কাছারী বাড়ীতে 
থাকতেন। 

রাজা আনন্দচন্্র রায়ের পুত্র রাজ। হরিশচজ্ রায় এই কাছারী বাড়ী ( বর্তমান 
রাজবাড়ী ) ও সংলগ্ন এলাকা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধামে বাজপরিবারে 
বামোপযোগী করেন এবং নিজে সপরিবারে বসবাস করতে খাকেন। রাজা হবিশচন্দ্রের 
তিনটি বিবাহ । মেওড়াফুলীতে একজ্রে থাকাকালীন তিন রানী প্রায়ই কলহে লিগ 
হতেন। কোন একদিন, রাজা হরিশচন্দ্র ধৈর্চ্যুত হয়ে প্রথমা রাণী সর্ধবমঙ্গলা 
দেবীকে তর্বারির আঘাতে হত্যা করেন। এই পাপের প্রায়শ্চন্ত করবার জন্ 
অনুতপ্ত রাজ! মেওডাফুলীতে গঙ্গাতীরে কষ্টিপাথরে তৈরী নিস্তারিণী কালী মৃতি 
প্রতিষ্ঠা করেন, জা্ঠ শুরা পঞ্চমী ১২৩৪ সন (১৮২৭ শ্ীঃ)। মন্দির-গাজ্জে একটি 
প্রস্তর ফলকে লিখন শ্লোকের উদ্ধৃতি দেওয়া হল-_- 

'স্বীয়ে রাজ্যে তূজঙ্গ'*-...কালী যদ্‌ ভিলাসী-*****চত্রে গঙ্গাসমীপে বিগত ভল 
ভয় শ্রা হরিশচন্ত্র দত্তঃ । সম্মতিরধস্ রামেশ্বর ইতি নুপন্থেন্্রী যতন সাধং ॥, 

তার দ্বিতীয়া ও তৃতীয়] স্ত্রী যথাক্রমে হরস্থন্দরী দেবী ও বাধারাণী (ভিন্ন মতে, 
রাজধন দেবী) নিঃসন্তান হওয়ায়, যোগেন্দ্রন্দ্র (বাযাজোষঠ ) ও পূর্ণচন্দ্রকে দত্তক 
নেন। এই ছুই দত্তক পুত্রদের যথাক্রমে “বড় তরফ* ও “ছোট তরফ” হিসাবে চিহ্িত 
কর হয়। রাজ! হরিশচন্দ্রের জন্ম আনু: ১৭৯২ খ্রীঃ এবং তার দেহাবসান ঘটে আনুঃ 
১৮৩২ খ্রাঃ। 

বড় তরফের রাক্ত। যোগেকজ্জরচন্দ্র একজন হৃগায়ক ছিলেন । যোগেন্দ্রন্দ্রের ছুই 
পুর । গো্ঠ পুত্র ব্রজেন্রচন্র স্বল্ায়ু, কনিষ্ঠ পুত্র গিরীন্দরন্র২ ছিলেন একজন নিভিক 

১। রাজা রাজচন্ত্র রায়ের সময়কালে নতরাট দ্বিতীয় শাহ্জানের ১৭১৭ শ্ীঃ শিলমোহরে (পুরানো 

বন্দোবস্তের নিশানায়) ওয়ারেন্‌ হে:স্ট সের ম্বাক্ষর সম্বলিত ১* ডিসেম্বর, ১৭৭৮ ত্রীঃ তারিখের 


এক 'বন্দোনস্ত নামায়” সেওড়াফুলী জমিদারীর খাজনা ও সীমানার কথা জানতে পার যায়। 
২। গিনীআ্চন্রের সময়ে সেওড়াফুলীর জমিদারীর কিছু অংশ যতীজ্রমোহন ঠাকুর কিনে নেন। 


শেওড়াফুলীর রায় রাজপরিবার ৯১ 


স্থায়-নিষ্ঠ ও শক্তিশালী রাজপুরুষ। গিরীন্দ্রচন্দ্রের একমাত্র কন্া নিরুপমা দেবী। 
বিবাহ হয় ভাগলপুরের গিরীশচন্দ্র ঘোষ বর্ণের সঙ্গে । নিরুপম। দেবী শেওড়াফুলীর 
বাড়ীতেই আজীবন অতিবাহিত করেন । মারা যান ১৯১০ গ্রীঃ | 

রাজ। গিরীঞ্দ্রচন্দ্রের উত্তধাধিকারী দৌহিত্র নির্মলচজ্জ ঘোষের জন্ম হয় 
১৮৮৫ গ্রীঃ | প্রকৃতপক্ষে মাতামহী ললিতান্বন্দরী নিশ্মলচন্দ্রকে লালন-পালন করেন। 
নিরুূপম। দেবীর আরও তিনটি কন্তা ছিল । গ্িরীক্দচন্দ্র মারা যান ১৮৯৬ শ্রীঃ | নিমলচন্জের 
বিবাহ হয় বীরভূম জেলার সীইবিক়ার হুরিষবা গ্রামের জমিদার বাড়ীর কন্যার সঙ্গে। 
কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের আইন-এর শ্াতক | মৃত্যু হয় ১৯৫৮ তং । তার পাচপুত্র- 
অনিল, সুনীল, সলিল, নিখিল ও স্থশীল--সকলেই বাস করেন বাজ বাড়ীর১ বড়, 
তরফের অংশে । এই পরিবারের সলিলচন্দ্র রাজবাড়ীতে একটি সঙ্গীত-শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠান 
পরিচালনা করেন । 

রায় রাজপরিবারে “ছোট তরফ'-এর রাজ! পুর্ণচজ্জ (দত্তক) একজন বিঘ্ান্থরাগী, 
বিলাস-প্রিয় ও সৌথীন মানষ। তিনি জীবনের বেশীর তাগ সময়ই কলকাতায় 
অতিবাহিত করেন। তীর মৃত্যু হয় ১৯১৩ গ্রীঃ। তার একমাত্র পুত্র নরেন্্রচন্দ্র | 
নরেন্দ্রন্রও পিতার ন্যায় কলকাতায় থাকতে ভালবামতেন। তার তিন পুক্স। 
তৃতীয় পুত্র মুশিদাবাদের পাচথুপী জমিদারী বংশের দত্তক পুত্র। প্রথম পুত্র সরসীচন্্র 
এবং কনিষ্ঠ পুত্র স্থধীরচন্দ্র। সরসীচন্দ্রের দুই পুত্র পরস্তপ ও দীপম (হ্বল্লাযু)। 
পরস্তপ রায় কলকাত৷ হাইকোর্টের আইন্জীবা। সেওড়াফুলীতে পৈত্রিক বাসতবনে 
(নর মপ্রীল) বদবাস করেন। সরসীচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্থধীরচন্দ্রের চার পুত্র-_ 
প্রমথেশ, প্রণয়েশ, প্রভাবেশ ও শুদ্ধধন | বৈগ্যবাটীতে রাণী ত্বর্ণময়ীর (নাতি ) দান-হ্ত্রে 
পাওয়া রাজবাগ'-এ বাপ করেন! 





১। বর্তমানে বিশাল রাজবাড়ীর বেশ কিছু অংশ ভগ্রপ্রায় হলেও, নির্মলচন্ত্র ও সরসীচন্ত্রের উদ্যোগে 
মংলশ্ন দেবালয় ও মন্দিরের সংস্কার হওয়ায় এখনও অক্ষত অবস্থার আছে। দেবোতর সম্পত্তির 
আয়ে এখনও কালীপুজ। ও শারদীয়! হুর্গ! পুজা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। 


রাজ রামচন্দ্র ০সন্‌ 
বলাগড়, হুগলী 


হুগলী প্রেলার বলাগড় থানার অন্তর্গত “সোমড়া” একটি বিষণ গ্রাম, “সোমড় -বাজার" 
রেলওয়ে ছ্শন থেকে এক মাইল দুরত্বে। হাওড়া বারহারওয়া বেলপথের একটি 
ছ্েশন। আম্ুমানিক সতেরে] শতকের শেষ দশকে নদীয়ার 'রেউই” গ্রামের ( বর্তমান 
কষঃনগর ) কাছে নেদের্পাড়ায় রাজা রামচন্দ্র সেনের পূর্বপুরুষ পামরাম সেনের বসতি 
ছিল। নদীয়ায় তৎকালীন রাজ! ছিলেন জীবানন্দ মজুমদার | রামরাম সেনের দুইপুত্র 
_শিবরাম ও অযোধ্যারাম । শিবরামের পুত্র কৃঝ্ঝরাম সেন। বিষ্াবুদ্ধিদম্পন্ন 
দেন পরিবারের মঙ্গে কৃষ্ণনগরের রায় রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিশেষ করে, 
কষরাম সেন, তাঁর সঙ্গে রাজপরিবারের অন্তরঙ্গতার সুযোগে অন্দর-মহলে রানীদের 
কাছেও প্রয়োজনে উপস্থিত হতেন। কৃষ্ণরাম নদীয়ার যোদ্ধা রাজা রঘুরামের বিশেষ 
প্রীতিভাজন ও পরামর্শ্দাতা ছিলেন। 

রাঁজা রঘুক্তাম বিশেষ কোন কারণে তার পুত্র কুঝ্টচন্দ্রকে বঞ্চিত করেন, তার 
বৈমাত্রেয ভাই রামগোপালকে জমিদারীর উত্তরাধিকারী করে যান। কুষণচন্দ্রের মাতা, 
দুত্রের অপহার অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য কৃষ্ণরামের সাহায্য প্রার্থী হন। 
কষরামের সহায়তায় ও অনৈতিক কৌশলে ৯ নবাবের দরবারে ন্যায় বিচার প্রার্থী 
কষচন্ত্রকে হাজির করেন ! নবাবের বিচারে কৃষ্ণচন্দ্রই জমির্দারীর অধিকারী হলেন । 
কষ্ণর(মপ প্রতিপত্তি নদায়ার রাঞ্জপাঁরবারে আরও বেড়ে গেল। বয়োজোষ্ঠ ও সম্মানিত 
কক্রাম কতজ্ঞ রুষটন্রেরও পনামর্শদাতা হয়েছিলেন। কিন্তু কষ্ণরামের ব্)তিহার 
কষচন্দ্র সহ করেনি, নগন্য অভিযোগে ক্খর্রামকে এক মাপ কারাবাপশের আদেশ দেন। 

রুষ্ণরামের কনিষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র জেন। তিনি স্দর্শন, বলিঠ ও বুদ্ধিমান পুরুষ। 
নবাব দরবারের মুন্সী ও আমলাদের বিশ্বস্ত ও দক্ষ ক্মী। রামচন্দ্র তার পিতার অপমানের 
( কারাবাপ) প্রতিশোধ নিতে ভোলেননি। নবাব ও দিলীর বাদশাহের অনুমতি ও 
সাহাযো, রামচন্দ্র সসৈন্তে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ী অবরোধ করে রাঁজ। কৃষ্ণচন্দ্রকে কারাবাসে 
পাঠান। শীঘ্রই অবশ্, পিতার আদেশে কৃষ্ণচজ্কে মুক্ি দেন। আর একবার নদীয়া 
জমিদাবীর বাঁজন্ব না দেওয়ার অভিযোগে ও নবাব আলিবদ্ধার আদেশে, রামচন্ত্র বিশেষ 
কৌশলে কুষটজকে বন্দী অবস্থায় মুশিদাবাদে হার করেন । সেই সময়ে নবাব দরবারে 


এই প্রসঙ্গে 'নদীয়ার রাজপরিবার" পরিচ্ছেদ ভ্টবা। 


রাজ! রামচন্দ্র সেন ৪৩ 


রামচন্দরের প্রভাব ছিল তুঙ্গে । বাংলা, বিহার, উড়িস্যার দেওয়ান হন | 'রাজ। ও রায় 
রায়ান” উপাধিতে ভূষিত হন। 

যে কোন কারণেই হোক, রাজা র€মচন্দ্র সেন মুশিদাবাদ-দরবারে অপ্রিয় হওয়ায়, 
তাঁকে রাজধানী মুশিদাবাদ ত্যাগ করতে হয় । সঙ্গত কারণে, তিনি মহারাজ কষ্ণচন্দ্রের 
বিরুদ্ধাচরণের (১৭৪২ খ্রীঃ) জন্য কুষ্ণনগরবাপীদের কাছেও অগপ্রার্থীত ব্যক্তি হন। 
হুগলী জেলায় গুপ্তিপাভায় “বৃন্দাবনচন্দ্রজীউ'র দেবসেবার সেবাইত মধুষ্ছুদ্দানজ্দ ভারীরথী 
তীরে দোমড়। গ্রামে বুন্দাবনচন্দ্রজীউর মঠের কষেক বিঘা! জমি রাজা রামচন্জরকে ও তার 
তাই দেওয়ান সামশক্কর সেনকে বসবাসের জন্য দান করেন । ব্রামচন্দ্র এখানে বিট 
অট্টালিকা! ১ ও প্রয়োজনীয় বিভিন্ন আবাসস্থল তৈতী করে বসবাপ শুরু করেন 
১৭৪২-৪৩ গ্রীঃ। বেশ কিছুকাল পরে তিনি সম্পূর্ণ সৌমড়া গ্রামটি দখল করার জন্য সচেষ্ট 
হুন। মঠের ক্ষিপ্ত সন্্যামীরা ৫ আগষ্ট, ১৭৭৫ ছ্ীঃ বামচন্দ্রের বাসভবনের ক্ষতি করেন। 
প্রতিরোধে রামচন্দ্রের মহিয়শী স্ত্রী টাদবানী দ্বয়ং অংশ নেন। রাজ রামচজ। মধুস্দানন্দের 
বিকুদ্ধে ক্ষতিপূরণ বাবদ তিন লক্ষ টাকার দাবীতে কলকাতায় চিৎপুবে নবাবের আদালতে 
নালিশ করেন। সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ন। পেলেও পূর্বের মান'সন্মান ফিবে পান । 

১৭৭৪ গ্থী: মুশিদাবাদে কান্দীর দেওয়ান গ্াঙ্জাগোবিল্দ সিংহ অবৈধ আদান- 
প্রধানের অভিযোগে গদীচ্যুত হন । রাজা রামচন্দ্র সেন, স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসের ( স্থপ্রীম 
কাউন্সিল-এর সত্য ) আন্ুকুল্যে এ পদে বহাল হুন। পরশ্রীকাতর ও হিংসাপরায়ণ 
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ পুনরায় ক্ষমতায় ফিবে এলে, রামচন্দ্র সেনকে হেনন্তা করার জন্য সর্বদা 


সচেষ্ট ছিলেন । রাজা রামচন্দ্রের মুত্যু হয় আহ্মানিক ১৭৯৪ খ্রীঃ । তার প্রত্যক্ষ 
বংশধর ও দৌহিত্র সম্তানরা এই অঞ্চলে এখনও বসবাস করেন । 

ব্রাজ। রামচন্দ্র সেন জগন্ধার্তী নবরত্বণ মন্দির ১৭৫৫ গ্রীঃ) অহাবিদ্যা! 'পঞ্চরত্ব” মলির 
১৭৬৫ শ্রী; সোমড়ায় প্রতিষ্ঠিত করেন । আজও মন্দির দু'টি অক্ষত অবস্থায় দাড়িয়ে 
আছে। কৃষ্ণনগরের এতিহবাহী দুর্গাপূজার প্রভাব সঙ্গত কারণে রাজ] রামচন্দ্র সেনকে 
প্রবুদ্ধ করেছিল সোমড়ায় দুর্গাপূজাএ ২ কুচনায় । প্রায় ২৪০ বছরের এই পুজায় দুগ। 
গুতিমার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা! যায় । তিনি দশভূজা, কিন্তু আটটি মানে হাত সামনে দেখা 
যায়। আর বাকী দুটি হাত পেছনে অদৃশ্ট থাকে । পুজাটির এতিহ এখনও বজায় 
রেখেছেন হার বংশধর ও গ্রামবাসীরা । 


১। ভগ্রদণাপ্রাপ্ত রাজপ্রাসার্দে একটি প্রস্তর কলফে লেখা আছে--7615 11৬৩0 হ২৪1 1২952) 
হ২৪2 0২০7 012100179, 190৩%/210 3017821, 13117817 011398.+ দেওয়ান রামশন্ধর সেনের 
পৃথক বাসভবনের ভগ্রাবশিষ্টও রয়েছে। সোঁমড়ায় উনিশ শতকে তৈরী আনন্দ ভৈরবী মন্দির 
এখানকার ভ্রষ্টব্গুলির অন্থতম। 

২। ছুর্গাপুজা_ সেকাল থেকে একাল-_বিমলচন্ত্র দত্ত পৃঃ ১৫৭ জ্টরবয। 


উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় রাজপরিবার 
হুগলী 


ভাগিরথীর পশ্চিম তীরে উত্তরপাড়া, হুগলী জেলার খুব প্রাচীন গ্রাম ন। হলেও, 
বন্তমানে কলকাতার শহরতলীর একটি বিশিষ্ট অঞ্চল । বালি-উত্তরপাড়৷ ছিল অভিন্ন, 
কিন্তু ১৮৪৫ খ্রীঃ বালি খাল খননের ফলে গ্রাম ছুটির পৃথকী-করণ হয়। গ্রীষ্টীয় সতেরো 
শতকের শেষভাগে, ২৪ পরগণার বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরী বংশের রত্বেশ্বর রায় উত্তরপাড়ায় 
ব্রাহ্মণ-বলতিব স্থত্পাত করেন। সংলগ্ন গ্রাম গরলগাছার রামনিধি চট্টোপাধ্যায় বায় 
বংশের সঙ্গে বিবাহ সুত্রে আবদ্ধ হন এবং তার জামাত! খামারগাছীর নন্ম গোপাল 
মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ার স্থাক্সী বাসিন্দা হয়ে উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় বংশের সুচনা 
করেন। নন্দগোপালের ফার্সী ভাষায় বুৎ্পত্তি থাকায় ঢাকায় নবাবী সেরেন্তার 
নিযুক্ত ছিলেন। নন্দগোপালের ঘোলটি বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন। তার অন্যতমা স্ত্রী 
শিবানীর গর্ভে জগ্রমোহনের জন্ম হয় আহঃ ১৮০* খ্রীঃ। জগমোহন কলকাতায় 
“কমিসারিয়েট অফিসে" কেরানীর কান করতেন। পরে ১৮২৪-২৫ শ্রী: বাঞস্থানে 
তরঙগুর অবরোধের সময় ইংরাজ গোরাদের বেনিয়ান ছিলেন । ভাগ্যলক্মীর কৃপায় 
যথেষ্ট ধনের অধিকারী হন। তার তিন পত্বীর গর্ভে পাচ পুত্র-_জয়কুষ্ রাজরুষ্, 
নবকৃষ্ণ, বিজ্য়কৃষ্ণত নবীনকৃষ্ণ। জগমোহনের কর্মস্থত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে 
ভ্রমণের সুবাদে, তার পুজর্দেরও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছিল । ১ 

জগমোহন মুখোপাধ্যায়ের জেষ্টয পুত্র জয়কৃষেঃর জন্ম হয় ২৪ আগষ্ট, ১৮*৮ খ্রীঃ । 
তিণি গৃহ-শিক্ষকের কাছে লেখা পড়া-শুক্ক করেন । কোন কলেজে পড়েননি ব 
ইউনিভাসিটির কোন ভিগ্রী তার ছিল না। জ্ঞান-পিপাস্ হওয়ায় সাহিত্য 
(ইংরাজী ও বাংলা ) এবং বিজ্ঞানে যথ্ই জ্ঞান সঞ্চয় করেন। তিনি পিতার ন্যায় 
ইংরাঁজ সেণাবিভাগে “পে মাস্টার”এর কাজ করতেন ও পরে হুগলীর মহাফেজখানার 
অধিকারী হন। ১৮৩০ খ্রীঃ অবলর গ্রহণের পরে কয়েকটি জমিদারী কেনেন। 
সেনাবিভাগে কমরত অবস্থায় একাধিক ইংবাজ রাজকর্মচারীর (হেন্রী হাভলক্‌ ) সংস্পর্শে 
ইংরাপী ভাষা ও সাহিত্যে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন।॥ সেনাবিভাগের সহকর্মীদের 
টাকা-পয়স। ধার দিয়ে তেজারুতি করবার করেছিলেন। পুরানে। বিরাট রাজবাড়ী 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার আমলে । 


পর পাপ ররর শক হে 


১। 45 890891 2910110021- 11009100 01010761155, 1975. 


উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় রাজপিবান্ন ৯৫ 


জয়কষ্ণের বিবাহ হয় পার্বতী দেবীর সঙ্গে । পরিবারের তিনিই প্রথম বছ-বিবাহ 
প্রথ। বর্জন করেন। তার তিন পুত্র--হরমোহন, প্যারীমোহছন ও বাজমোহন। 
জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৮৩৮ শ্রীঃ 'জমিদারী সভার? সভ্য হন ও জুনসমক্ষে সেবামুলক কাজে 
আত্মনিয়োগ করেন | উত্তরপাড়ার ১ লাইভ্রেরী, বিদ্যালয় ( ১৮৪৬ খ্রীঃ), মিউনিসিপ্যাপিটি 
€ ১৮৫৩ শ্রী: ), বালিখাল ব্রীজ ( ১৮৪৬ খ্রীঃ), পুরানো বেনারস রোডের আমূল সংস্কার, 
'অহল্যাবাঈ রোভ তৈরী (১৮৪০ খ্রী:) প্রভৃতি বু জনহিতকর কাজে তিনি অগ্রণী 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । তাছাড়া তিনি ২৯ জুলাই, ১৮৫৩ শ্রী: ইংরাজ শাসনের 
বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের মত স্বাধীনতা, বিধব! বিবাহের প্রচলন এবং আরও কয়েকটি বিষপ্বে 
জনগণের বক্তব্য তুলে ধরেন, তার নারগর্ভ ভাষণের মাধ্যমে । তিনি “ব্রিটিশ ইও্ডয়ান 
আপোসিয়েশনের” (২৯ অক্টোবর, ১৮৫১ গ্রীঃ) সক্রিয় সদন্য ছিলেন । সিপাহী বিজোছের 
সময়ে (১৮৫৭ খ্রীঃ) সরকারকে সবরকম সাহায্য করেন । এই কর্মময় জীবনের ব্বীকৃতি 
তিনি রাজদরবার থেকে পাননি, কারণ ১৮৬২ খ্রীঃ একটি জালিয়াতির মকদদমায়ং জয় 
জড়িয়ে পড়েন ও পাঁচ বছর জেল হয়। তবে ১ জানুয়ারী, ১৮৭৭ হ্রীঃ তাকে 
*সাঁর্টফিকেট অব অনার? দেওযা হয়েছিল । আশী বছর ব্পসে অন্ধ অবস্থায় ১৯ জুলাই, 
১৮০৮ খ্রীঃ তার জীধনের অবসান ঘটে । পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে পুরানো গ্রস্থাগারগুলির 
অন্যতম 'জয়কৃষ্ঃ লা ইত্ররেরী” প্রতিষ্ঠিত হয় ১৫ এপ্রিল, ১৮৫৯ গ্রীঃ| মাইকেল মধুস্থদন 
দত্ত এখানে কিছুদিন আতিথ্য গ্রহণ করেন ( জুন, ১৮৭৩ খ্রীঃ) খধষি অরবিনও এই 
লাইব্রেরীতে এসেছিলেন ১৯০৮ ও ১৯০৯ শ্রীঃ | 


রাজা প্যারীমোহন 
জয়কুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র প্যারীমোহনের (রাজ! ) জন্ম হয় ১৭ সেপ্টেম্বর, 
১৮৪৯ খ্রীঃ । উত্তরপাড়া স্কুলে বিদ্যারস্ত হয় । হিন্দু কপেজ (গ্রেসিডেম্সপী কলেজ ) 
থেকে নাতক হন। কলকাত! বিশ্ববিষ্ভালয়ের কৃতী ছাত্র। এম. এ বি. এল, 
€১৮৬৪-৬৫ খ্রীঃ) পাশ করার পর কয়েক বছর কলকাত। হাইকোর্টে ওকাধতি করেন। 
তারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য (১৮৮৪-৮৬ খ্রীঃ) ও বঙ্গীয্ আইন সভার সন্ত) ( ১৮৭৯- 
১৯০৬ গরঃ)। একাধিকবার “জযিদার সভার" সভাপতি ছিলেন। ১৮৮৭ গ্রীঃ মহারানী 
১। রাজবাড়ীতে পৈত্রিক আমলের হূর্গাপূজ। দেবোত্তর সম্পত্তির আয়ে এখনও অনুষ্ঠিত হচ্ছে 
অন্তত্র। কারণ, রাজবাড়ীর অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গেছে, সেখানে হাসপাতাল হয়েছে। জয়কৃ্ণ 

ট ও রাজ] প্যারীমোঞন শ্্রাট নামে উত্তরপাঁড়ার ছু'টি প্রধান রাস্ত! ঠাদের শ্মরশিক | 


২। বৈবয়িক কাগনপঞ্জ জাল করার ব্যাপারে তার বৈধাত্র ভ্রাত! বিজয়কৃফের বৈরিতার, জয়কৃফের 
জেল হয়েছিল, কিন্তু মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার অনেক আগেই তিনি যুক্তি পাঁন। 


৯৬ খেতাবী বাজরাজড়া 


ভিক্টো।রিগ্ার রাজত্বকালের ম্বর্ণগয়স্তী উপলক্ষে এক বিশেষ দবুবাবে বড়লাট লর্ড লিটন 
প্যারীমোহনকে “রাজা” ও “সি, এস. আই. উপাধিতে ভূষিত করেন। বাজা প্যারীমোহন 
অনেক সেব! প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তীর দান উত্তরপাঁড়া ও বাংলার বনু স্থানে 
ছড়িয়ে আছে। ১৯৫ খ্রীঃ ব্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। 
একাধিকবার “ব্িটিশ-ইগ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের” সভাপতির পদ অলংরুত করেন। 
“বেঙ্গল টেনান্দী বিল'-এর সম্বন্ধে তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তাতে তার “রাজদ্ঘ 


বিষয়ে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় । তিনি “মধ্াপন্থী” সাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। 
জানুয়ারী ১৯১২ খ্রীঃ, কলকাতায় সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক দরবারে রাজ 


প্যারীমোহন নিমন্ত্রিত অতিথিদের অন্যতম । রাজ! প্যারীমোহনের তিন পুজ্জ রাজেন্্রনাথ, 
ভূপেন্দ্রনাথ ও জিতেন্দ্রনাথ । তাঁর জীবনের অবনান ঘটে ১৬ জানুয়ারী, ১৯২২ শ্রীঃ।১ 

রাজ। প্যারীমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার বাজেকজ্দ্রনাথ ( ১৮৭৫-১৯১১ খ্রীঃ) একজন 
স্থপরিচিত তান্ত্রি সাধক। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে তৎপর ও ব্রাহ্মণ সমাজের 

হস্কারক। (তিনি পরোক্ষভাবে বাংলার বিপ্রবীর্দের সাহাধ্য করেছেন। তার চারু পুক্ঞ, 

তারকনাথ, লোকনাথ, অমবনাথ ও চন্দ্রনাথ । 

রাজা প্যারামোহনের দ্বিতীয় পুত্র ভুপেন্ধের পাচ পুত্র__পঞ্চানন, যোগেশ, গনেশ, 
প্রভান ও তপতী। | কনিষ্ঠ পুত্র জিতেন্দ্রের চার পুত্র__স্থরেশ, পরেশ, প্রবাল ও মনোমোহন । 
রাজ! প্যারীমোহনের পৌত্র তারকনাথ প্রাক-স্বাধীনতাকালে বাংলার মস্ত্রিপভার সদস্য 
ছিলেন। লোকনাথের একত্রান্ত্র পুত্র শক্তিনাথ, কলিকাতা হাইকোর্টের হশন্বী আইনজীবী । 
অমরনাথের ছুই পুত্র বমেজ্জ্র ও সোমেন্দ্র। চন্দ্রনাথের এক পুত্র সতীনাথ। 


রাজা জ্যোণকুমার মুখোপাধ্যায় 


উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা নন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র 
বাকের ( জয়কূ:ফর ভ্রাতা ) জোন্ঠ পুত্র হরিহর। স্থপ্রতিষ্ঠিত জমিদার হরিহরের পুত্র 
জ্যোৎকুমারের জন্ম হয় ১৮৪৮ খ্রীঃ উত্তরপাড়ায় তার পৈত্রিক স্বদৃশ্ব বাজবাডীতে। 
গৃহশিক্ষকের কাছে লেখাপড়া করেছেন। স্কুল-কলেজের প্রচলিত শিক্ষা না পেলেও, 
নিজম্ব মেধা, বুদ্ধি ও চর্চার সাহায্যে সাহিত্য ও ধর্মশান্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। 
তার বিবাহ হয় টৈহাটীর কাটালপাড়া ( খধি বন্কিমচন্জ্রের বাগ্তভিট। ) গ্রামের শ্তামাচরণ 
১। নাক্স। প্যারীচমাহন হোমিওপাথিক টিকিৎসাশাপ্্রে যথেষ্ট পড়াশোনা করে একটি পুস্তক 4০) 


করেছিলেন । রাজবাড়ী.» প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়ে তিণি বহস্তে হোমিওপ)াথিক উবধ 
দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করতেন। 


উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় রাজপরিবার ৯৭ 


চট্টোপাধায়ের কনার সঙ্গে । বিত্তশাপী জমিদার জ্যোৎ্কুমার শিক্ষা ও ধর্মের 
পৃষ্ঠপোষকতায় অকাতরে বায় করেছিলেন । ধর্মশান্ত্র, সঙ্গীত, কাবা ও সাহিতা-চর্চার 
জন্য বন্ধ পণ্ডিত, গাঁরক, কবি ও গ্রন্থকারদের বৃত্তির ১ ব্যবস্থা করেছিলেন । সমাজ ও 
ধর্ম-সংস্কারে তার প্রবল উৎসাহ ছিপ । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে (১৯*৫-১১ শ্রীঃ) তার । 
পূর্ণ সমর্থন ছিল । জ্বোৎকৃমারের উপস্থিতিতে উত্তরপাঁড়া জয়ক্ণ লাইভ্রেরী প্রাঙ্গণে 
১৯০৮ ও ১৯৯৯ খ্রীঃ শ্রীমরবিন্দ জাতীয়বাদ সম্বন্ধে ছুটি বক্তৃত। দিয়েছিলেন । ২ 
মহাসমারোছে রাজা জ্যোৎকুমার পৈত্রিক বাড়ীতে জগ্ধাত্রী পূজা! করতেন। 

বাজ! জোত্কুমাবের পৃষ্ঠপোষকতার ও দানে ১,৫*,০০* টাকা বায়ে উত্তরুপাড়া ' 
শহরে পানীয় জলের বাবস্থা করা! হয়। তা ছাঁড়া, হুগলী, শ্রীরামপুর, হাওড়া এবং 
কলকাতার লেডি ভাফরিন ও কারমাইকেল-_হাদপাতালগুলিতে তার যথেষ্ট দান আছে । 
কলকাতার বিপন কলেঙ্জ ভবনের নিশ্নাণে তাত অর্থ সাহায্য রয়েছে । হাগুড়। শহরে 
সরকারী জমিতে প্রতিষ্ঠিত প্রথম পাবলিক লাইব্রেরী (ভিউক লাইব্রেরী ) ভবনের 
নির্মাণ ও পুস্তক সংগ্রহার্ধে তিনি ২২,*** টাক] দান করেছিলেন। স্বীয় জাঁমদারীর 
মধ্যে প্রায় চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজাপুর ক্যানেল খনন করান প্রজাদের কৃষিকাধের 
উন্নতির জন্য | জ্যোতকুমারের সদ্গুণ ও সমাজ-সেবার স্বীকৃতি শ্বদপ ইংরাজ সরকার 
তাঁকে রায় বাহাদুর? (১৯১১ থীঃ ) ও রাজা, (১৯১৫ গ্রীঃ ) উপাধিতে সম্মানিত করেন। 
অগাধ এরশ্বর্ষের মধ্যে থেকেও নিক্ষলঙ্ক চরিত্রের মানুষ, দ্রানবীর রাজা জ্যোত্কুমারের 
দেহাবলান ঘটে ফেব্রুয়ারী, ১৯২০ থ্রী; (২৮ মাঘ, ১৩২ সন )। 

রাজ। জ্যোত্কুমারের একমাত্র পুত কুমার লনৎকুমার (১৮৮৮--১৯৫৪ গ্রীঃ)। পিতার 
ন্যায় তিনিও বনু দাঁনভার বহন করেছেশ । ১২ মে, ১৯০৩ খ্রীঃ বীরভূম জেলার হেতমপুরের 
রাজা মত্যনিরগ্রন চক্রবর্তীর একমাত্র কন্তার সহিত বিবাহ হয়। তাদের একমাত্র 
পুজ প্রসাদকুমার । প্রসাদকুমারের এক কন্তা গীতাবাণী । সনত্কুমারের ছ্িতীয়। পীর 
গর্ভে একমাত্র পুত্র--হদর্শনকুমারের জন্ম ২০ এপ্রিল, ১৯৪৯ খ্রীঃ । বতমালে 
১৪৪, শরৎ বোস রোড, ভবানীপুরে বসবাদ করেন। তার ছুই পুত্র-হুশ্রুঃ ও 


মৌভিক। 


১। তার অর্থানুকুল্য হাওড়ার স্বনামখ্যাত ছুর্গাদাস লাহিড়ী *পৃথিবীর ইতিহাস" প্রকাশিত হয়। 
২। ২৬ ফেব্রুয়ারা, ১৮৯৭ গ্রীঃ কলকাতায় চিকাগে! প্রত্যাগত শ্বামী বিবেকানন্দের প্রথম নাগরিক 
সম্বর্ধনা সভার জ্যোৎকুমার উপস্থিত ছিলেন । 
১৯১১ শ্রী: নয় কাঠা জমির উপরে তৎকালীন বাংলার গভর্নর স্যার উইলিয়াম ডিউক গ্রন্থাগার 
ভবনটির ভিত্তিস্থাপন করেন। 
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শ্রীরামপুরের গোস্বামী রাজপরিবার 
হুগলী 

বাংলার নবাবশাচী আমল ও পরে ইংরাজ বণিকদের শীসনকালে হুগলী জেলায় 
বাশবেডিয়া, শেগুড়াফুলী, উত্তরপাভা, শ্রীরামপুর প্রভূত অঞ্চলের ইতিহাসে স্থানীয় মুখা 
জমিদারদের (রাজা) জীবন-বৃন্তান্ত এই অধ্যায়ের আলোচনার বিষন্ন । শ্রীরামপুরের 
রাভুপশরিবারের ইতিকথা পূর্বোক্ত শেওড়াফুলী রাজপরিবারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 
শেওডাফুলীর বাজ। মনোহরচক্দ্র রায় (মৃত্যু আনুঃ ১৭৬* ঘী:) তার জমিদারীর 
অন্থর্ণত গঙ্গার পশ্চিম ভারে প্রপুরে শ্ীতামচন্ত্র মন্দির প্রতিষ্ঠী করেন ১৭৫২ গ্রীঃ। 
অধিঠিত দেবতা শ্ররামচন্দ্রের নামানুসারে শ্রীরামপুর নামকরণ হয়। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখঘোগ্য যে, ৮ অক্টোবর, ১৭৫৫ খ্রীঃ কাজা মনোহরচন্দ্ শ্রীপুর সহ 
পাচটি গ্রামের চিরস্থায়ী পাট্রা দেন দিনেমার বণিবদের বাধিক ১৬০১ টাকা খাজনাস্ু। 
বণকরা শ্রীপুরের নাম পরিবর্তন কবে ফ্রেডরিক নগর* নাম দেয় ভেন্মার্কের রাজ। 
পঞ্চম ফ্রেডরিকের নাম অনুযায়ী । এখানে দ্িনেমার বণিকদের স্থায়ী বসতি ছিল প্রান 
৯* বছর । “ফ্রেডবিক নগর” ও আরও ছুটি অঞ্চল দিনেমারর' ১১ অক্টোবর, ১৮৪৫ খ্রীঃ 
ইংরাজ সরকারকে বিক্রি করে দেয় ১২ লাখ ২৫ হাজার টাকায় । "ফ্রেডরিক্‌ নগর” বা 
শ্রীপামপুস কেবল বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিনাবে গড়ে ওঠেনি, পশ্চিম বাংলার বিষ্যাচ্চার ও 
ইউরোপীয় শিক্ষ। পন্গতির বিস্তারের প্রাণকেন্দ্র হিসাবেও চিচ্ছিত হয়েছিল। খ্রীশ্চান 
ইউরোপীয় মিশনাবীরা কেবল যে, গ্রীষ্টধর্ধ প্রচারের কাজে বাস্ত ছিলেন তা নয়, বাংল! 
সাহত্যের বিকাশ ও বাংলা ভাষার প্রপারের শ্বা্থে বাংলা মুখ শ্ল্ে প্রতিষ্ঠা 
করোছলেন। এর জন্য ডঃ উইলিয়াম কেরী ( ১৭৯৩-১৮৩৬ শ্বীঃ) মাপম্যান, উইলিয়ম 
ওয়ার্ড! ১৭৯৭ গ্রী: ) প্রমুখ মিশনারারা আমাদের কাছে অমর হয়ে আছেন। 

প্রথমেই বলা হয়েছে শুশামপুরের শ্ুরাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠার কথা । এই মন্দিরের 
প্রথম পুজারাশ্ব্র,দ্ষণ পাধাগ্োখিন্ধ মিশ্র উক্রবতী)। রাজ: মনোহর রায় রামগোবিন্দকে 
শ্রারামপুরে ব্র-হ্ষাউর জমি দিয়ে মনিবের পুজা-পাবণের তার তুলে দেন। বামগোবিশ্দোর 
পূর্ব পুরুষ জয়গাম শ্শ্রি ও তীর পুত্র বিখ্যাত তাগ্রিক-্রাহ্মণ লক্ষ্মণ মিশ্র বধমানে পাটুলি 
গ্রামের অধিবাশী ছিলেন । অনেকে মনে করেন যে, এই ত্রাহ্গণ পরিবারকে প্রথষে 
বিষুপুবের রাজারাই ঠাদের বেষব মন্দিরে পূজারী হিলাবে নিযুক করেন । লক্ষণ মিশ্র 
বাংলায় বগীর হাঙ্গামার সময় (১৭৭২-৫১ খ্রীঃ) নবাব আপিবদ্ধা খানের ও মারঠ1 


জরামপুরের গোস্বামী রাজপরিবার ৯৯ 


বর্গাঁ সর্দারদের (ভাস্কর পণ্ডিত) সঙ্গে আঞ্চলিক চুক্তি বা সন্ধির মধ্যস্থতা করেছিলেন। 
তার কর্মদক্ষতার স্বীকৃতি হিসাবে নবাব লক্ষ্মণ মিশ্রকে “চক্রবর্তী উপাধি দেন । লক্ষণ 
চক্রবর্তীর পুত্র রামগোবিন্দ বিবাহ করেন শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভুর শিষ্ু-বংশের কল্পাকে। 
স্থানীয় পণ্ডিত সমাজ তাকে “গোম্বামী” উপাধি দেন তার সংস্কৃত সাহিতো ব্যুৎপত্তিদন জন্য । 

রামগোবিন্দ গোস্বামীর ছুই পুত্র, রামগোপাল ও রাধাকান্ত | এদের জন্ম হস্ 
জীরামপুরে । সেই অক্ষত জন্ম-ভিটাটি এখনও দেখ! ঘায়। রাধাকান্থের ছুই পুত্র-- 
রামনারায়ণ ও হবিনারান্ণ। ১ হরিনারায়ণ গোস্বামী শ্রীরামপুরের দিনেমার কোম্পানীর 
শুক্ক বিভাগের দেওয়ান ছিলেন। হুবিনারায়ণের ছুই পুত্র_রাঘবরাম ও রঘুরাম। 
রাধাকান্তের জো্ঠপুত্র রামনাবায়ণ ইংরাজ কোম্পানীর গভনর জেনারেল লর্ড কনওয়াপিসের 
“চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এর সময় (১৭৯৩ খ্রীঃ ) আলামের দেওয়ান ছিলেন । এই সময়ে 
গোন্বামী পরিবার প্রভৃত ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হন। রঘুরাম গোস্বামীর ছুই পুআ্- 


গঙ্গাপ্রমাদ ও গোপাকৃষ্ণ। 
রাজ কিশোরীলাল গোস্বামী 


গোপীকৃষ্চ গোস্বামীর তৃতীয় পুত্র কিশোরীলাল-এর জন্ম হয় নভেম্বর, ১৮৫৬ শ্রীঃ। 
শৈশবে কিশোরীলাল বৈষ্ণৰ ধর্মে আকৃষ্ট হন পারিবারিক ধর্মীয় পরিবেশের সুবাদে । 
ধাম়িক ও সচ্চিরিজ্রের যুবক কিশোরীলাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী 
ও কৃতী ছান্্র ছিলেন। প্রেনিডেন্পী কলেজ ও ল-কলেঙ্গ থেকে এম. এ..১ বি. এল. 
পাশ করেন। কলকাতা হাইকোর্টে কয়েক বছর ওকালতি করেছিলেন। নিজন্ক 
পরিবারের বি্ষয়-সম্পত্তি ও ব্যবসার তাগিদে আইন ব্যবস! ছাঁড়তে বাধ্য হন। এব্রিটিশ 
ইণ্ডিয়ান এযামোপিয়েশন” ও “জমিদার সভা'র সক্রিয় সদ্য ছিলেন। বঙ্গীয় আইন- 
পরিষদের সভ্য। তাইসরক্বের একজিকিউটিভ কাউন্দিলের প্রথম মনোনীত ভারতীয় 
সদন্ত ছিলেন। তার দানের টাকাত্ শ্রীরামপুর কলেজ ও মিউনিপিপ্যাপিটির পানীয় 
জল সরবরাহ সম্ভব হয়। ভার সমাজসেবা ও কর্মদক্ষতার শ্বকৃতি হিসাবে, ইংরাজ 
সরকার ১ জানুয়ারী, ১৯১১ গ্রীঃ তাকে “রাঙ্গা উপাধিতে ভূষিত করেন। জানুর়ারী 
১৯১১ কলকাতায় সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক দরবারে রানা কিশোরীলাল গোস্বামী 
নিমসত্রীত অতিথিদের অন্ততম | তার দেহাবসান ঘটে « জানুয়ারী, ১৯২৩ খ্রীঃ | 

রাজ! কিশোরীলালের দুই স্ত্রী, প্রথমা কুমুদিনী দেবী ও দ্বিতীয় কুলমণি দেবী । 





১। রামনারায়ণ ও হরিনারায়পের সময়ে পুরানে! রাজবাড়ীতে কুলবিগ্রহ “রাধামোহুন ভীউ? প্র তিষ্রিত 
হনদ। রাসমণ্ডপ তাদেরই তৈরী। আদি ঠাকুরবাড়ী (সম্পূর্ণ দেবোত্তর সম্পত্তি) রঘৃরাষ 
গোবমীর হ্্টি। এই প্রাচীন বিগ্রহ (রাধাযোছুন জীউ') বিজ্ুপুরের রাকাদের দেওয়া উপহার ॥ 


১৬০ খেতাবী রা'জরাজড়া 


প্রথমার গর্ভে দুই পুত্র-_-অমৃলাচন্দ্র ও পরণচন্ত্র, দ্বিতীয়ার গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা 
তৃ্পীচন্্র ও সরগাদেবী। পূর্ণচন্দ্রের অকাল মৃত্যু হয়। অমৃপ্যচন্দ্রের পৌত্র তপনকুমার । 
তুলসীচন্দ্রের একমান্রে কন্যা অসীম৷ গোম্বামী । 

রাজ! কিশোরীলালের তৃতীয় পুন্ধ তুলসীচক্দ্র গোস্বামী রাজপরিবারের একজন 
কৃতী সন্তান । জন্ম হয় ১৮ জুন, ১৮৯৮ শ্রীঃ। কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালক্কের ন্াতক ; 
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্ভালয়ের এম, এ, ও নামী ব্যারিষ্টার । দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের 
স্বরাজ্য পার্টিতে যোগ দেন । নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস্থর অন্যতম সহযোগী হওয়ায় জাতীয় 
কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ও বঙ্গীয় আইন সভার 
সত্য । শ্রীরামপুরের বিখ্যাত লাইব্রেরী ও মিউনিশিপ্যালিটির বাড়ী তুলসীচন্দ্র তার 
পিতা রাজ। কিশোরীলাল গোম্বামীর স্থৃতি-রক্ষার উদ্দেশ্তে বহু অর্থব্যয়ে তৈরী করে দেন। 
তিনি বাংলায় ১৯৪৩ শ্রী: নাজিমুদ্দীন মাম্ত্রমভার সদশ্ত ছিলেন। তার দেহাবসান হয় 
৩ জানুয়ারী, ১৯৫৭ শ্রীঃ। 


ভূরশুটের রায় রাজপরিবার 


প্রাচীন ভূরশ্ুট বা ভূরশেষ্ঠ রাজ্য দক্ষিণরাটঢ়ের একটি স্থুপমৃদ্ধ নগর | সম্রাট আকবরের 
রাজত্বকালে ১৫৫৬-১৬০৫ থীঃ রাজ! টোডরমল হবে বাংলার রাজন্ধ খতিয়ান 
ও আবুলফজলের আইন-ই-আকবরীতে (১৫০০) খ্রীঃ তুরশুটের নাম পাওয়া যায়। 
রাজবংশর প্রতিষ্ঠাতা চত্ুরানন নিয়়োগী । এই বংশের রাজা কৃষ্ণরায় (১৫৮৩-৮৪ খ্রীঃ) 
সম্রাট আকববের বশ্বাতা স্বীকার করে ছিলেন। বংশের খ্যাতিমান বাজ প্রতাপনারায়ণ 
রায়ের (১৬৫২-৮৪ গ্রীঃ) নাম, রামদাস আদক রচিত “আদিমঙ্গন' কাব্য-গ্রন্থে (১৬৬২ হী:) 
উ্লখত আছে। প্রতাপনারায়ণের পুন্র রাজ! নবনাবায়ণ ও তার পুত্র বড়তরফের বাজ! 
লক্ষ্মীণারায়ণ রায় ১৭১২ খ্বীঃ। ছোট তরফের রাজা নরেন্দ্রনারার়ণের পুত্র ও নদায়ার 
মহারাজা কুষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ভারতচন্দ্র বায়গুণাকর ( ১৭১১-৬০ খ্রীঃ) “অঙ্গ্দামঙ্গল, 
কাব্যে লিখেছেন £-- 


“ভুবশুট পরগণায় নৃুপতি নরেন্দ্র বায় 
মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে । 
ভারত তনয় তার “অন্নদামঙ্গল” সার 


কহে রুফ্চন্ত্রের আদেশে ॥* 
বর্ধমানের প্রতাপশালী জমিদার কীতিটাদ । সম্রাট উঃঙ্গজেবের মুভার (১৭৯৭ খ্রীঃ 
পর বাংলায় শাসণ-বাবস্থার 'অবনতি ঘটে । সেই সুযোগে কীত্চাদ বলপ্রয়োগে ভূতশুট 
ল:মত কমপক্ষে পাচটি জমিদারী দখল করেন । সেই সমগ্র ভূরশ্খট জমিদারীর অন্তর্গত 
ছিল হুগলী, হাঁওড' ও মেদদিশীপুরের কয়েকটি অঞ্চল। রাজা নরেঞ্রনারায়ণ রাস গদ'চাত 
হন। এই বংশের ল্মরণীরা রাণী ভবশঙ্করী, যশস্থিনী রায়বাঘিনী? লামে প্রসিদ্া। 


মেদিনীপুর ও কয়েকটি খেতাবী রাজপরিবার 


মেদিনীপুরের প্রাচীনত্বের ও এঁতিহের সাক্ষী অতীতের তাত্রলিপ্তি বন্দরনগর, 
অধুনা তমলুক। বনু বিদেশী নাবিক, পর্যটক ও এতিহাসিক এই তাত্রলিপ্তি শহরের 
জাকজমক ও বাস্ততা দেখেছেন ও লিখে গেছেন । মেদিনীপুর দেখেছে একের পর এক 
হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজবংশের উত্থান-্পত্তন । আরও দেখেছে, মুসলমান রাজশক্তির আধিপত্া 
বিশেষ করে, বাংলার আফগান ন্ুলভানদ্ধের (স্থলেমান কররানী ১৫৬৫-৭২ প্রঃ) 

; মোগল সম্রাট আকবরের সেনাপতি রাজ! তোড়তমল্প ও মুনিম থান এবং পবে দাউদ থান 
কররানীর ( ১৫৭৩-১৫৭৬ শ্ীঃ) মধ্যে সংঘর্ষ । মেদিনীপুর ও পাশ্ববর্তী এলাকা 
মোগল সাআাজ্যের শন্তভূক্ত হয় । “আইন-ই-আকবরীতে” আহঃ (১৫৯০ খ্রীঃ) মেধিনীপুত, 
উড়িষ্যার জলেশ্বর সরকারের অন্তগত বড় শহর বলে উল্লেখ আছে। এখানে ১৬২২ খ্রীঃ 
মোগল সম্রাট-পুত্র খুররম ( শাহৃগ্জাহান ) তার পিতা জাহাঙ্গীরের বিকুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করে প্রায় ছু'বছর শাসন চালিয়েছিলেন। ১৬২৪ খ্রীঃ স্তাকে মেদিনীপুর পর্সিত্যাগ করতে 
বাধ্য করা হয়। বাংলার স্থবাদার শাহজাদ। শাহ্‌-হুজ। ( ১৬৪ ৬-৬৮ খ্রীঃ ) উড়িস্তা থেকে 
সরকার জলেশ্বরকে বাংলার অন্ত'তুক্ত করেন। 

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও মেদিনীপুরের বিশ্যে গুরুত্ব ছিল লবনমহলগুলির জন্য । 
ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠী হিজলী, তমলুক, কাখি, মহিষার্দল ও অন্যান্ত আরও কয়েকটি 
জায়গায় বাণিজ্যা-কুষী তৈরী করেছিলেন। ইংরাজ বণিকগোষ্ঠীর নেতা জবচার্ণ+ 
২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৬৮৭ গ্রী; হিজলীতে সামরিক শিবির গড়ে, মুঘল সৈন্যের সম্মুখীন হতে 
ধিধা করেননি । ছু"পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়া হওয়ায় কোন যুদ্ধ হয়নি। ১৭৯৬-৯৭ খ্রীঃ 
রাঞ্জ। শোতা মিংহ ও স্তীর সহযে!গীর্দের মোগল শির বিরুদ্ধে অভ্যুথান বিশেষ উল্লেখেণ 
দাবী বাখে । ঘাটাল, ক্ষীরপাই, রাধানগর ও সোনামুখীতে করাসী, ভাচ, ও ইংরাঁজদের 
কুটী ছিল। 

১৬৯৬ খ্রীঃ স্থানীর চেতুয়্াবরদার জমিদার রাজ। শোভা সিং ও তার সহযোগী 
উড়িস্তার আফগান সর্দার বহিম খান ও হিম্ৎ মিংহ মোগল শক্তির বিরুদ্ধে বিজে5 
ঘোষণ। করে সৈন্যদের পধুর্দস্ত করেন। গঙ্গার পশ্চিম তীরের বিরাট এলাকা ( হুতা'ুটি 
থেকে মুখহুদাবাদ ) সামরিকভাবে অধিকার করেন । যদিও পরেঃ এই বিজ্বোহ তৎকালীন 
বাংলার স্থবাদার আজি-মুস-শ্বান সম্পূর্তভাবে দমন করেন। বাংলার প্রথম নবাব- 
নান মুশিদকুলী খানের সময়ে (১৭*৩-২৭ শ্রীঃ ) মেদিনীপুরে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ 
সংঘর্ষ ঘটেনি। আগিবদ্া খানের সময়ে ( ১৭৪০-৫৬ খ্রীঃ ) মারাঠা বরগা্ের ক্রমাগত 


১৩২ খেতাবী রাজর।জড়া' 


আক্রমণের ( ১৭৪২-৫১ হীঃ) ফলে, মেদিনীপুরের শান্তি ও সমুদ্ধি বিপর্যস্ত হয়। ১ 
বসু জন বসতি এলাকা বন-জঙ্গলে পরিণত হয় । দস্থ্য তক্করের দৌবাত্যো মেদিনীপুরের 
বনু অধিবাসীকে ঘর-ছাড়া হতে হয়েছিল । বাংলার নবাবদের সহযোগী হিসাবে ইংরাজ 
বণিকর] মেধিনীপুরের বিভিন্ন জমিদারদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত তয়েছিলেন। নবাৰ 
মীরকাশিমের সঙ্গে ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৭৬০ খ্রীঃ এক চুক্তির ফলে, মেধিনীপুর জমিদারীর 
দেওয়ানী সম্পূর্ণভাবে ইংরাদ বণিকদের হাতে চলে যায় । ১৯৬৫ শ্রী: মোগল সম্রাটের 
দাক্ষিণো বাংলা-বিহার-উড়িস্যার দেওয়ানী লাভের পর, ইংরাজ বণিক কোম্পানী প্রকৃত- 
পক্ষে এ সব অঞ্চলের সর্বমন্ন কর্তা হন। সঙ্গত কারণে চাকল! মেদিনীপুর একজন 
ইংবাজ “বেসিডেপ্ট? জনস্টোন-এর হাতে ন্যস্ত হয় । 

ইংরাজ শক্তির আবির্ভাবের পূর্বেই মেদিনীপুরে (জ্ঙ্গল মহল ) বেশ কয়েকটি 
পুরানো, শক্তিশালী জমিদারীর (রাজাদের) অস্তিত্ব ছিল। মঙ্গলপোতা ( বাগড়ী ), 
ময়না, নারায়ণগড়, ঝাড়গ্রাম, তমলুক, কাশীজোড়া, চন্দ্রকোণা, বলরামপুরু, হুজামুটি, 
ঘাটশিলা, কর্ণগড়, নাড়াজোল ও মহিষাদল প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য । এই সব রাজপরিবারের 
ইতিহাসের মূ উপাদান--জনশ্রুতি, সমকালীন সাহিত্য, স্থাপত্য-নিদর্শনের ধ্বংসাবশ্ষে 
ইত্যাদি। এদের মধ কয়েকজন জমিদার ২ ইংবাজ কোম্পানীকে রাজন্ব দিতে অস্বীকার 
করলেও, পরে আহন্থগত্য শ্বীকার করে রাজস্ব দিতে বাধ্য হন। ইংরাজদ্দের পরোক্ষ মদতে 
জমিদারর| খাজনা আদায়ের তাগিদে অত্যাচার করায়, ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রজাদের মধ্যে 
ঘোর অসন্তোষের স্থষ্টি হয়, যা পাইক বিপ্রোহ ( ১৭৯৩ খ্রীঃ ), চুয়াড় বিক্রোহ (১৭৪৯ গ্র:) 
মুলঙ্গী আন্দোলন (€ ১৮০৪ খ্রীঃ) ও পরে নায়ক বিদ্রোহের ( ১৮৩৩ খ্রীঃ ) রূপ নেয়। 
তা ছাড়া মেদিনীপুরে “গুপ্তনমিতি” (১৯০২ গ্রী:), অসহযোগ আন্দোলন ( ১৯০৫ গ্রীঃ) 
ও ১৯৪২ খ্রীঃ “ভারত ছাডে। আন্দোলন ( শহীদ মাতঙ্গিনী হাজর। ) এবং সশস্ত্র বিপ্লব 
(শহীদ ক্ষুদিরাম বোস, প্রফুল্ল চাকী ও সত্যেন বস্থ ) হয়েছে। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল 
প্রমুখ শ্বদেশ প্রেমিকদের নেতৃত্বে একাধিক 'আন্দোলনও হয়েছিল । 


মঙ্গলপোতার বাগড়ী রাজপরিবার 


মেদিনীপ্গুর জেলার বাগড়ী গ্রাম প্রাচীনত্বের দাবী রাখে । আনুঃ ১৫৫৫ গ্রীঃ চৌহান 
সিংহ নামে এক রাজপুত বাগড়ী (গড়বেতা ) অঞ্চলে "সিংহ বংশের রাজত্বের শ্চনা 
১। উড়িয়া তথ মেদিনীপুর বেশ কিছুকাল মাঁরাঠ1 শক্তির অধীনে ছিল। 


২। কর্শগড়েব রাণী শিরোমণি, মঙ্গলপোতার ছত্র সিংহ. নাড়াজোলের অযোধ্যারাষ ও ঘাঁটশিলার 
রাজা জগন্নাথ ধল নেপথ্যে বিজোহীদের সাহায/ করেছিলেন । 


মেদিনীপুর ও খেতাবী রাজপরিবার ১০৩ 


করেন। তার বাজ্যকাল প্রাক ৫০ বছরের । বাগড়ী রাজাদের রাজধানী ছিল গড়বেত1। 
অতি প্রাচীন 'নর্বমঙ্গল।” দেবীর উত্তর-মুখী মন্দির এবং পুরানো ছুর্গের ধবংসাবশিই এখনও 
দেখা যার । ক্রমানুদারে পরবর্তী রাঁজারা-_-অউচ. সিংহ ( ১৬১০-২০ শ্রীঃ ), চার শিংহ 
( ১৬২০-৪৩ ), তান্ুকচন্দ্র পিংহ (€ ১৬ ৩-৭৬ খ্রীঃ), তেজচন্দ্র সিংহ ( ১৬,৬-৪৭৭ শ্রী) 
এই সময় মল্লরাজ ছুর্জন পিংহ গড়বেতা আক্রঘণ করেন ও তেজচন্দ্র রাজচ্যুত হন। 
ময়ুরভপ্চের বাজার সাহায্যে সামশের সিংহ €(১৭২০-৪৪ শ্রী: ) রাঙ্গ্য পুনরুদ্ধার করে 
গড়বেহার পূর্বাঞ্চলে বর্তমান মঙ্গলপোতায় তার প্রাপাদ তৈরী করেন। তার পুত্র 
বৈষ্ণবচরণ সিংহ (১৭৪৪-৬০ খ্রীঃ)। পৌত্র যাদবচন্দ্র (€১৭৬০-৭৯ গ্রীঃ) ও 
তশ্পুত্র ছত্র দিংহ € ১৭+৯-১৮২৫ ঘ্ীঃ) ৪৬ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি কয়েকবার 
উতরাঞ্জ সরকারকে সময়মত বাধিক কর দিতে ন1 পারায় গদীচ্যুত হন । তা ছাড়া বাগড়ীতে 
“নায়ক” জাতির বিদ্রোহের (১৮৩৩ খ্রীঃ) সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে ইংরেজ সরকার 
তাঁকে গ্রেফতাত্র করেন । অবশ্য পরে মুক্তি পেয়ে, বাবিক ছয় হালার টাকার বৃত্তিভে?গী 
হন। তিণি ছিলেন নিঃসন্তান । তার দ্রৌহিত্র মনোমোহন পিংহ তার অস্থাবর সম্পর্তির 
মালিক হন। তিনিও মাপিক ২০ টাকার বৃত্তিভোগী হন। তার সময়েও তুর্গাপুজ", 
রাপযাত্রা ও অন্যান্য পুজা-পার্ধন বজায় ছিল। তার তিনপুত্র জগৎজীবন, মিত্রজয় 
ও জ্গত্তারণ। জগতং্জীবন সিংহের পুত্র রণকেশরী রামচন্দ্র সিংহ। জন্ম হয় 
১৮৮৭ শ্রীঃ। তার ছুটি কগ্তা। দৌহিত্র সন্তানদের বংধররা! এখনও মঙ্গলপোতায় 
বাস করেন। 


ময়ন। রাজপরিবার 


তমলুক মহকুমাযস মন্্না ( ময়ন] ছৌন্গ্রা ) তমলুক শহর থেকে প্রায় ১৪ কি.মি. 
দুরে অবস্থিত। আনুমানিক গ্রীষ্ীয় সতেরো! শতকে সবঙ্গ-এর স্থানীয় জমিদার গোবর্ধন 
বাহুবলেন্দ্র ময়না রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা । গোবর্ধন, মহারা দ্বীন মেদিনীপুর অধিপতি 
মহারাজা দেবরাজ বাহাছুরের অনুগ্রহপুষ্ঠ ছিলেন । এই রাজপরিবারের ইতিকথা, আধা- 
পৌরাণিক কাহিনী ও ধনরাম-কৃত ধর্মমঙ্গলতত্ব'-এ পাওয়া যায় । ময়নার স্থানীয় জমিদার 
রাজা লালসেনের বংশধরনা মাবাঠা অধিপতিকে তদের দেয় চৌথ ঠিক সময়ে দিতে না 
পারা, মহারাজ! দেবরাজ সবঙ্গ-এর জমিদার গোবরধনানন্দকে বাজ, ও “বান্ুবলেন্দ্র ১ 
উপাধি এবং ময়না-র জমিদারী প্রদান করেন। রাজ! গোবর্ধনের পুত রাজ পরমানন্দ 
বাহুবগেন্জ স্থায়ীভাবে ময়ন! দুর্গে অবস্থান করেন। এই ছুর্গের ভগ্নাংশ এখনও দেখতে 
পাওয়। ঘায়। সামুদ্রিক ঝড় ও প্রাবনে মক্রনাবাসীদের কয়েকবার ঘরছাড়া! হতে হয়েছিল । 


১১০৪ খেতাবী রাজরাজড়! 


রাজ। পরমানন্দের পরে যথাক্রমে মাধবানন্দ, গোকুলানন্দ, কপানন্দ, জগদানন্দ, 
ব্রজানন্দ, 'আনন্দানন্দ ও রাধাশ্যামানন্দ বাহুবলেন্দ্র €( ১৮২৬-৮১ শ্রীঃ) ময়না জমিদার.র 
মাপিক হয়েছিলেন । বাধাশ্তামানন্দের তিন পুত্র--প্রেমানন্দ ( মৃত্যু ১৮৯৯ ), সচ্িদানন্দ 
ও পূর্ণানন্ন। হংবাঙ্গ সরকারকে রাজন্ব ঠিক সময়মত ন। দেওয়ায় ময়না ভমিদাণা 
নিলামে বিক্রী হয়ে টুকরে। টুকরে! অবস্থায় বিতিন্ন তালুকদারদের দখলে চলে যায়। 
বঙমান ময়না রাজপরিবারের বংশধরদের, স্থানীয় মাহুষের কাছে পরিচয় “ছত্রপতি বাজ । 


নারায়ণগড় রাজপরিবার 


মেদিনীপুর শহর থেকে (স্থবর্ণরেখা নদীর উপর ) নারায়ণগড় ৩৫ কি.মি দক্ষিণে 
অবস্থিত। শ্রীচৈতন্য মহা প্রস্থ শ্রীক্ষেত্রে (পুবী ) যাওয়ার পথে এখানে এসেছিলেন । 
নারার়ণগড়ে গৌড় রাঞ্জশক্তির শাননের অবসানের পর কৈবর্ত রাজার জমিদ্বাগা লাত 
করেন। তাদের শ্রচন্দন” উপাধি দেন উড়িস্তানর অন্তর্গত খুরদার রাজার।। বাংলার 
নবাবদের কাছ থেকে “মাড়-ঈ-স্থলতান' ( পথের রাজা) উপাধি পান, এ অঞ্চলের 
জঙ্গল কেটে রাস্তা তৈরী করার স্বকৃতি স্ব্ূপ। ১৭৫০ গ্রীঃ নবাব আপিবদ্ধী খান 
নারায়ণগড়ের রাজাদের সাহায্যে মারাঠাদের দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন । ১৭৬০ খ্রীঃ 
মেধিনীপুর জশিদাগীর অন্তর্গত নাগাক়ণগড় (জঙ্গল মহল ) ইংরাজ বণিক কোম্পানীর 
হস্তগত হুওগার পরে নাধায়ণগড়েন্ রাজারা মারাঠা অ্যানের বিরুদ্ধে ইংরাজদের পক্ষ 
অবলম্বন করেছিলেন এবং পরে ১৮০৩ খ্রীঃ এ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে । এ ছাড়া 
“চয়াড় বিদ্রোহ" দমনেও তীরা হংপাজদেও সাহাধায করেছিলেন । এই রাঞ্জবংশের প্রামাণ্য 
ইতিহাসের অভাবে পধায়ক্রমে রাঁজার্দের নাম দেওয়া! হল না, যদিও প্রতিষ্ঠাতা গন্ধর্ 
পাল ( আনুঃ ১৩৬৪ শ্রী, )এর পরবর্তী ২৬ জন রাজাদের নাম পাওয়া যাঁয়। শেষ বালা 
পৃথ্থীবল্পভ পাল মারা যান ১৮৮৩ শ্রীঃ। ঠিনি ১৮৭৩ শ্রীঃ রাজ! দুর্গচরণ পাহার 
( ঠনঠনিয়া, কলিকাতা) কাছ থেকে ৩,২*১০০০ টাকা ধার নিয়েছিলেন । এটাক 
ফেরৎ দিতে না পারায় লাহা রাজপরিবার তার “নারাক়ণগড়' জমিদারা অধিগ্রহণ 
করেন। বাজ! তুর্গাচরছণ লাহার মহান্গভবতার, রাজা পৃরথ্বিবীলভ নাবায়ণগড়ের 
রাজপ্রাসাদে থাকার হযোগ ও জীবদ্দশায় ১২৫ টাক। মাসোহারা পেয়েছিলেন । 


ঝাড়গ্রাম রাজপরিবার 


বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত শহর ও আদিবাসী অধুযিত ঝাড়গ্রাম (দক্ষিণ পূর্ব 
রেলওয়ের একটি স্টেশন) খ্রীষ্টান আঠারো শতকের মধ্য ভাগ পর্বস্ত “ঙ্গলমহলের, 


মেক্ছিনীপুর ও খেতাবী রাজপরিবার ১০৫ 


অস্ততভূক্ত নবাবদের শাঁলনাধীন ছিল। ১৭৬* শ্রী: মেদিনীপুর জমিমারী ও ১৭৬৫ গ্রীঃ 
বাংলা-বিহাব-উড়িস্যার দেওয়ানী লাতের পর ইংরাজ্ব কোম্পানী ঝাড়গ্রাম ও পার্্বত 
এলাকা জনৈক ইংরাজ লেফটেনাণ্ট, ফাগু সন-এর অধীনে নিয়ে আসেন ১৭৬৭ শ্রীঃ । তারই 
নেতৃত্বে ইংরাজ সেনার] “চুয়্াড় বিভ্রোহ' ও অরাজকতা বন্ধ করতে ঝাঁড়গ্রামের দুর্গ দখল 
করেছিল ৬.ফেব্রুয়ারী, +৭৬৭ গ্ীঃ। ঝাড়গ্রামে বিষুপুরের মল্লবংশীয় বাজান্বের আধিপত্য 
ছিল। কালক্রমে ছোট ছোট বাজ্যবা জমিদারীর স্যটি হয়। ঝীড়গ্রাম এদের মধ্যে 
একটি । ১৫১৯ খ্রীঃ সর্বেশ্বর মল্পদেব (ভিন্ন মতে, বীরবিক্রম মল্পদেব ) এই রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠাতা । এই বংশের রাজা বঘুনাথ মল্প, চণ্ডীচরণ ও নরসিংহ মল্প খ্যাতিমান । রাজা 
নারায়ণ মল মার! যান ১৮৭৫ খ্রীঃ এবং তার ছুই নাতি--বঘুনাথ নারায়ণ মন্ভ ও 
যছুনাথ নারায়ণ মঞ্জ নাবালক অবস্থাক্স জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন। রখুনাথ সাবালক 
হলে “কোর্ট অফ ওয়ার্ডল' থেকে জমিদারী ভাব নেন ১৮৮৬ শ্রীঃ) যদ্দিও প্রায় ২১ 
বছর পরে (১৯০৭ খ্রীঃ) পুনবাক় জমির্ধারী “কোট অফ ওয়ার্ডসের” হাতে চলে যায়। 


তমলুক রাজপরিবার 


ইতিহাস প্রসিদ্ধ তমলুক ( তাত্রলিঞ্চি ) ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সমুত্র বন্দরগুলির 
অন্যতম। মধ্যযুগের ইতিহাসে তমলুকে ক্ষত্রিয় রাজা রাজধি ময়ুরধবজের বংশধরগণ 
রাজত্ব করতেন। এই বংশের শেষ রাজ! অপুত্রক পিশক্ক নারার়ণের মুতার পরে স্থান" 
রাজ! কৈবর্ত সর্দার কালু ভূইএা। ও তার ৪১তম অধস্তন পুরুষ রাজা ভাঙড় ভূইএা (মৃতু 
১৪০৩ গ্রীঃ)। তার পরবর্তী রাজাদেরও নাম পাওয়া যায়, কিন্তু আবুল ফজলের গ্রন্থ 
*আইন-ই-আকৰরীতে” (আনুঃ ১৫৭০ আঃ) উদ্ধৃত এই অঞ্চলের রাঙগাদের বর্ণনার সঙ্গে মেলে 
না। তমলুককে দেখান হয়েছে জলেশ্বর সরকারের একটি মহল হিসাবে । এখানে স্থদুঢ় 
ছর্গ হল 'খণ্ডাইত” আর রাজার কৈবর্ত জাতীয় নয়। 

তমলুক্র পরবর্তী ইতিহাসে ভূইএা (রায়) বংশের ৪৭ তম রাজ ভ্রীমস্ত রায়ের 
€ ১৫৬৪-১৬১৬ গ্রীঃ) মুত্যু পর, তার প্রপৌত্র রাজ! নরনারায়ণ রায় ১৭০৩-৩৯ খ্রীঃ 
উত্তরাধিকারী হন। তার বাঙ্গত্বে তমলুকে তাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। নরনারায়ণ রায়ের 
স্বত্যুর পর» ১৭৫২ শ্রী: তার পুররদয় রাজ! কৃষ্ণনারায়ণ ও রাজা কমলনারায়ণ উত্তরাধিকারী 
হন। কিন্তু রাজন্ব জম। দিতে অপারক হওয়ায়, হিজলীর ফৌজদার মসনঘ মহম্মদ খানের 
আদেশে, মির্জা দীদার আলি বেগকে তমলুকের জমিদারী দেওয়া হয় ১৭৫৭ খ্রীঃ । এই. 
দাদার আলি বেগের নামে তমলুকে বন্তা-নিয়গ্ণের জন্ত একটি বাধ, এখনও “খোজার 
বাধ” নামে পরিচিত। দীদ্দার আলির নাম তমলুকের জমিদার হিসাবে নথিভুক্ত 





১০৬ খেতাবী রাজরাজড়া 


হয়েছিল ১৭৬৫ গ্রীঃ | দীদার আলি মারা যান ১৭৬৭ খ্রীঃ । এই সময় দেওয়ান মহারাজা 
নন্দকুমার১) ও দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের অনুরোধে হিজলীর ফৌজদার তমলুকের 
জমিদারী, রাজা! নরনারায়ণ রায়ের বিধব। পত্বী রাণী সম্ভোষপ্রয়া ও রাজ! নরনারায়ণ 
রায়ের বিধবা পুরবধু রাণী কুষ্ঃপ্রিয়াকে প্রত্যর্পণ করেন । তমলুক জমিদারী ছুই রাণীর 
মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। 

১৭৭১ শ্রী: রাণী সম্তোষপ্রিয়ার মুত্যুর পর, তার অংশ পান তার দত্তক পুত্র রাজা 
আনন্দনারায়ণ বাক্স । ১৭৮৯ শ্রী: রাণী কৃষ্ণ প্রিয়ার মৃতুার পর জমিরদারীর ছু'টি অংশ 
পুনরায় সংযুক্ত হয়। সম্পুর্ণ জমিদারীর মালিক হন বাঁজা আনন্দনারাযণ বায় 
১৭৯৫ শ্রী: । অপুত্রক রাঙ্জা আনন্দনারায়ণের মৃত্ার পর তার ছুই রাণী যথাক্রমে 
কদ্রনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ রায়কে দত্তক নেন। ১৮২১ খাই রুদ্রনারায়ণের মু 
হয় এবং পরবতী রাঞ্জা লক্ষ্মীনার!য্ণ জমদারীর মাপিক ছিলেন ১৮২৫ খ্রীঃ পর্বস্ত । 
যদিও রাজা লক্মীনারায়ণ মারা যান ১৮৫৭ গ্রীঃ, কন্ত তার জীবদ্দশায় তমলুক 
জমিদার'র অর্ধাংশ মহিষাদল জমিদার"র অন্তভুক্তি হয় এবং অপর অংশ পার্খবতা 
জমিদান্রা কিনে নেন। পরে সম্পূর্ণ জমিদাণাটি মহিষাদল জমিদারীর অন্তহুক্ত হয় । 
রাজা লম্মীনারায়ণের ছুই পুর-উপেন্দ্রনারায়ণ (মৃত্যু ১৮৮০ শ্রী) ও নরেন্দ্রনারায়ণ 
(মুতা ১৮৯০ খ্রীঃ )। পরে র'জ' হন ঘোগেন্দ্রনারায়ণ, স্বরেন্্রনারায়ণ ও তার পুত্রগণ--. 
হরেক, যড়েন্্র, বীরেন্দ্র ও ফণীন্দ্র। তাঁদের পরবর্তী বংশধরগণ এখনও তমলুকের দেবোত্তর 
ও গাখেরাজ জমির উপব নির্ভরশীল । 


কাশীজোড়া রাজপরিবার 


বর্তমান পাশকুড়া ও ডেবরা থানার সংলগ্র এলাকা জুড়ে কাশীজোড়া জামিদারীর 
অবস্থান ছিল্স। রাজ পরিৰারে4 প্রতিষ্ঠাতা কায়স্থ বংশীয় গঞ্গানারায়ণ রায় (আছ ১৫৭৩- 
৮৬ গ্রঃ)। তার উত্তর পুরুষ র্জ। প্রশ্াপনাবায়ণের নামে প্রতাপপুর গ্রাম। তার 
পুত্র হব্রিনারায়ণ ও পৌত্র লছমীনারাঞণণ। বাজ! লছমীনারায়ণ ইললাম ধর্ম গ্রহণ করে 
চাচিয়াড়া গ্রামে একটি মসাঁজদ তরী করেনঃ যেছিকে এখনও ভগ্লাবস্থায় দেখ] যায় ।॥ 
তিনি মারা যান ১৬৯২ শ্রীঃ। আটার পুর দর্পনারায়ণেরও ইনলাম-প্রীতি বজায় ছিল । 
তারপর জিৎ্নারায়ণ রাজা হন। তিনি হিন্টু ছিলেন। বংশেন অন্যান্ত বাজার 
লরণার যণ, রাজনারারণ ও শ্ুন্দরন রায়ণ। 








১। তমলুকে মহারাজা নন্দ£মা.রর পামেবাংদেবণুর অঞ্চলে আছে “নন্দকুমার হাট । তমলুকের 
ভগ্রদশাপ্রাপ্ত নিশাল রাজবাঢ়া, বিখাত খরগভীম। দেবীর প্রান মান্দর ছাড়া, রাজবাড়ীর সংশগ্প 
প্রায় ১*টি বিভিন্ন দেব-দেখীর প্রাগান মন্দির এবং প্রত্বতাত্বিক সংগ্রহশাণ1 সত্যসত্যাই ঘর্শনযোগ্য 1 


মেদিনীপুর ও থেঙতাবী রাজপরিবার ১৯৭ 


চন্দ্রকোণার রাজ পরিবার 


চন্্রকোণার নাম 'আইন-ই-আকবন্ী” তে উল্লিখিতআছে । ফোলো শতকের মাঝামাঝি 
চৌহান বংশীয় বীর ভাহ্ছসিংহ এখানে রাজত্ব শুরু করেন। তার পুত হরি ভাঙসিংহ 
প্রথমে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের বশ্ততা স্বীকার করেননি, যদ্দিও পরে মোগল সম্রাটের 
পাচ-হাজারী মনসবদার পদ গ্রহণ করেন ১৬১৭ গ্রীঃ। এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় 
“তোজাক-ই-জাহাঙ্গীরি গ্রস্থে। হবি ভানুপিংহের পুত্র মিত্রলেন অপুত্রক হওয়া, মাতুল 
বংশের রঘুনাথ সিংহ রাজা হন। রথুনাথ সিংহ ১৬৯৬ খ্রীঃ চেতুয়-বরধার জমিদার 
রাজা! শোতা সিংহের নেতৃত্বে মোগল মম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী দলে যোগ দ্েন। পরে 
১৭০৯-*৯ খ্রীঃ বর্ধমানের শক্তিশালী জমিদার রাজ! কীতিটাদ চন্ত্রকোণা অধিকার করেন। 


বলরামপুরের রাজপরিবার 


সেকালের খড়গপুর মহালের সীমানার মধ্যেই ছিল বলরামপুর । এই বলরামপুকের 
ওপর দিয়েই পুরীধাম যেতে হত। রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভীম। পরবর্তী রাজ! 
তরিচন্দন, মুকুন্দরাম, পীতাম্বর ও শক্রত্ব ( ১৭৬০ ত্রী;)। শত্রত্র-এব পুজআ নরহনি 
নবাবদের দওয়! “চৌধুরী” উপাধি পেয্সেছিলেন। বংশের শেষ জমিদা'র বীর প্রসাদ। 


সুজামুঠার রাজপরিবার 


হিজলী বাজো মুসলমান শাসনের অবসানের পর স্জামুঠ! জমির্দারীর হুত্রপাত । 
স্থজামৃঠা বর্তমান ভগবানপুর থানার অন্তর্গত । প্রতিষ্ঠাতা রাজা গোবর্ধন রণঞঝাপ। তিনি 
নবাব দরবারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী । পরবর্তাঁ রাজাদের নাম ঘথাক্রমে__ মাধবচন্ত্র, 
শ্রীধরনারায়ণ, গোপাল নারায়ণ, গোরা্টাদ, নরেন্দ্র নারায়ণ, রাজেন্ নারায়ণ, গজেন্র 
নারাষধৃণ, মতেজ্জ নারারণ, দেবেন্দ্র নারায়ণ, গোপালেন্্র নারায়ণ । গোপালেজ্ছ নারায়ণ, 
অপুত্রেক। তার মৃত্যুর পর জমিদারী “কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের” অধীনে আমে ১৮৩৭ খ্বীঃ। 


ঘাটশিলার রাজপরিবার 


পলাশী যুদ্ধের অবসানের দশ বছর পার হতে না হতেই ইংরাজ মরুকারী কোম্পানীর, 
প্রতিনিধি ছিলেন ফাগুন সাহেব মেদিনীপুরে । ১৭৬৭ খ্রীঃ ভ্যান্সিটাট সাহেব তার 
স্থলাভিষিক্ত হুন। ঘাটশিলার রাজা জগন্নাথ ধল তার অধীনস্থ জমিদারীর বিভিন্ন, 
পাইক সরদারদের মদতে ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন । এই প্রসঞ্গে 
উল্লেখ্য যে, বাংলায় ম্রেঘিনীপুরের অধিকাংশ জমিদারাগুলির বিলুঞ্ঝর কারণ সময়মত: 
দেয় বাজছ্ছ দ্রিতে না পারার । ফলে নীলামে মালিকানার হস্তাস্তর | বিভিন্ন জমিদারী 
মাপিক হয়েছিলেন__ বর্ধমানের মহারাজারা, মুশিদাবাদের নবাব-বংশধরবা, কলকাতার 
লাহা, শীল ও ঠাকুর পরিবার, উত্তরপাড়ার মুখার্জী, শ্রীরামপুরের গোস্বামী, ভূকৈপাসের, 
রাজা জয়নারায়ণ, বধ মানের রাজ বনবিহানী কাপুর ও মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী & 


নাড়াজোলের খান রাজপরিবার 
মেদিনীপুর 


মেদ্দিনীপুবের নাড়াঙ্গোল ১ রাজপরিবারের ইতিহাদ কর্ণশড়ের ২ পাজাদের 
ইতিহালের সঙ্গে ওতপ্রতভাবে জড়িত । ১৭১২ খ্রীঃ রামেশ্বর ভট্টাচ।ধ রচিত 4ধশিবায়ণ, 
কাব্য ও থেকে জানা যায় ঘে, সেই সময়ে মেদিনীপুরের কর্ণশড়ের লোকপ্রিক় বাজ 
ছিলেন রাজা রাম পিংহের পুত্র রাজা যশোবস্ত পিংহ । তিনি নবাব মুশিদকুপী ও 
“রক বাজ খানের দেওয়ান ছিলেন । বাজ যশোবস্ত সিংহের গুণমহিম। ও কৃতীত্বের কথা 
বহু গ্রামা-গাথাকস অমর হয়ে আছে। তিনি মারা যান ১৭৪৮ শ্রীঃ। তার পুত্র রাজা অজিত 
সিংহ একজন বীর যোদ্ধা হিনাবে আজও ম্মরণীপ্ পুরুষ । জঙ্গল মহলের সর্বাধিপতি 
১৫ হাজার সনের অধিশ্বর । মারাঠা বর্গীর আক্রমণের সময়কালে ( ১৭৪২--৫১ খ্রীঃ) 
কর্ণগড় তথ। মেধিনীপুর অঞ্চলের বহু মানুষের প্রাণরক্ষার জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য 
করেছিলেন। তিনি ছিলেন অপুত্রক ও কর্ণগড়ের শেষ রাজপুকুষ। তিনি মারা যান 
১৭৫৩ শ্রীঃ ( ভিন্ন মতে ১৭৫৫ শ্রী: )। 

রাজা অজিত সিংহের দুই রানীকে--রানী ভবানী ও রানী শিরোমনি--রাজকাধের 
ধাক্জিত্ব পালন করতে হয়। বগীর হাঙ্গামা ও পরে চুপ্াড় গোবদ্ধন সদ্দারের নেতৃত্বে 
চুগ্াড় বিদ্রোহীদের (১৫৭ খ্রীঃ) আক্রমণের ফলে রানীরা রাজা যশোবস্ত পিংহের মাতুল 
অভিরাম খানের পুত্র নাড়াজোলের স্প্রসিদ্ধ জমিদার জ্িলোচন খুনের আশ্রন প্রার্থী 
হন ১৭৫৮ গ্রীঃ। ছুই রানীকে জমিদারীর গর্দিতে বসিয়ে ভ্রিলোচন খান কর্ণগড়ের 
বৃহৎ জমিদারীর তত্বাবধায়ক হন। ৪ অপুক্রক ব্রিলোচনের মৃত্যুর € ১৭৬৭ খ্রীঃ) পর 


১। শ্রীলাই নদীর উপর নাড়াজে।ল মেদিনীপুর শহর থেকে প্রায় ৪* কিমি. । 
২। (ক) মেদিনীপুর শহর থেকে কর্ণগড়-এর দুরত্ব * কিঃ মিঃ। বশম্বী রাজ। যশোবস্ত সিংহের 
আনলে তৈরী দন্তেশ্বর ও মহামায়ার মন্দির এবং প্রসিদ্ধ কর্ণগড়ের দুর্গের ভগ্নাংশ এখন রয়েছে। 
ঙ। রঘুবীর মহারাজ। খুবীর সমতেজা। 
ধামিক রসিক রনবীর । 
যাহার পুণে।র ফলে অবতীর্ণ মহ্হীতলে 
রাজা রাম সিংহ মহাবার | 
তস্ত হত যশোবন্ত সিংহ সবগুণম€ 
শ্রীযুক্ত অজিত সিংহের তাত, 
মেদিশীপুরাধিপতি কর্ণগড়ে অবস্থিতি 
ভগবতী বাচার সাক্ষাৎ ॥ 
& | এই তথা পাওয়] বায় সদর আমিনের ( মেদিনীপুর ) মামল। নং "৭১--১৮ সেপ্টঙ্থর, ১৮৪১ শ্রীঃ। 


নাড়াজোলের খান বাজপরিবার ১০৯ 


তার ভ্রাতুষ্পুতর মতিরাধ খান জমিদারীব দাত্রিত্ব নেন। এই সময়ে মেদিনীপুরের 
রাজনৈতিক চরিজ্রের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে । ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৭৬৯ শ্রীঃ মেদিনীপুরের 
জমিদারীর শাসনভার গ্রহণ করেন ইংরাজ কোম্পানী, নবাব মীব্ুকাশিমের সঙ্গে এক 
চুক্তিপত্র অনুযায়ী । এর ফলে নাড়াজোলের দেয় রাজন বৃদ্ধি পায়। অধিকন্তু বকের! 
রাজস্ব জম! দেওয়ার ক্ষমতা না থাকায় কর্ণগড় ও নাড়াজোল জহবিদীনী, ইংরাজ কোম্পানীর 
দখলে চলে যায় ( ১৭৮৭-১৮০০ শ্রীঃ)1 মতিরাঁমের মৃতার পর লীতান্লাম শাসন 
কর্তা হন। ১৭৮৪ খ্রীঃ সীতারামের পুত্র আনজ্দলাল খান জমিদারীর শাসনভার এ্রণ 
করেন। রানী শিরোমণির প্রজার চুয়াভ বিদ্রোহের সঙ্গে জভিত সন্দেহে, ইংর'জ 
সরকার তাঁকে ও তার জমিদান্রীর তত্বাবোধক-_ চুনিলাল খানেকে (ভ্রিলোচন খানের 
পুত্র) কলকাতায় আটক করে রেখেছিলেন । রানী শিরোমণির ৩০ জুন, ১৮** খ্রীঃ 
হেবানামার ( দানপত্র ) ১ স্বাদে কর্ণগড় ও নাড়াজোল ছুটি জমিদারীর মাপিক হিসাব 
আনন্দলাল ইংরাজ সরকাকের সঙ্গে রাজন্ব (বাৎসরিক ৯০,২১৪ টাক) রফা করেন। 
সরকার আনন্দলালকে 'বাজা” উপাধি দেন । রাজা আনন্দলাল মারা যাঁন ১৮১০ খ্রীঃ । 

বৃদ্ধা রানী শিরোমণির মৃত্যু হয় ১৮১২ খীঃ। ২ রাজা আনন্দলাল অপুত্রক হওয়!য় 
তিনি তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোহনলাল খাঁন-কে মেদিনীপুরের চার পরগণার ও অপর ভ।ই 
নন্দলালকে নাঁড়াজোল জমিদারীর স্বত্ব দিয়ে যান। রাজা মোহনলাল মারা খাঁন 
১৮৩০ শ্রীঃ। তিনি মেদিনীপুরে বেশ কয়েকটি বড় বড় জলাশয় খনন করেন_-এর মধ্যে 
লঙ্কাগড়ে ৬০ বিঘার দিঘী ও তার মধো তৈরী 'গ্রীক্মাবাস? বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে । 
রাজা মোহনলালের চার রানী--প্রথম] ও দ্বিতীয়] নিঃসস্তান ছিলেন । 


অযোধ্যারাম খান 


ব্রাজা মোহনলাল তর দ্ানপঞ্জে ৫১৯ ফান্তন, ১২৩৭ সন) ১৮৩০ গ্রী; নাবালক জেষ্টা 
পুত্র ( তৃতীয়। বনী কুন্দলতার গর্ভে জন্ম ১৮২১ শ্রী: ) অযোধ্যারামকে রাজ্যাধিকারীর 
শ্বংকৃতি দিয়েছিলেন। নাবালক অবস্থায় তিনি পূর্বপুরুষদের টান৷ ৪৪ বছর ব্যাপী বেশ 
কয়েকটি মামলায় জড়িয়ে পড়ে আধিক দুরবস্থায় পড়েন । ১৮৪১ গ্রীঃ সাবালক হয়ে 
জমিদ্বারীর কারধভার গ্রহণ করেন। তীর জীবদ্দশাতে সব মামলা শেষ হয় ১৮৭৮ শ্রী: । 





১। কর্ণগড়ের রাজপরিবারের বংশধর কন্দর্প সি'হ জমিদারীর মালিকানার দাবীদার হিনাবে 
মামলা করেন। শেষে “শ্রিভি কাউন্সিল" ৩ ডিপেম্বর, ১৮৪৭ ত্রীঃ রায়ে কন্দর্প সিংহের আবেদন 
খারিজ করে দেন ৷ মামল। চলেছিল প্রায় ৩ বছর। 

২। নাড়াজোল জমিদারী 'কোর্ট অফ ওয়ার্ডদ'-এর হাতে ৪লে যায়-_১৮১৩-৩৬ শ্রী: । 


১১৬ খেতাবী রাজরাজড়। 


মানসিক অশান্তির মধ্যে অযোধ্যারামের জীবনাবসান ঘটে ২৮ জুন, ১৮৭৯ শ্রীঃ। তার 
মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা! পূর্বে তিনি বর্ধমানের মহারাঁনী নারায়ণকুমারীর কাছ থেকে তার 
১৮৫৩ খ্রীঃ হত জমিদারী পুনরুদ্ধার করেন। প্রজাদের কল্যাণার্থে বনু টাকা ব্যস 
করেছিলেন । মেধিনীপুর হাই-স্কুল তারই প্রতিষ্ঠা । ১৮৭৪ ত্রীঃ মন্বন্তরের আণকার্ষে 
তিনি সম্ভব্য সব রকম সাহায্য করেছিলেন । ইংরাজ সরকার তাকে “সার্টিকিকেট-অফ- 
অনার, দিয়ে সম্মানিত করেন । বোধহয় রাজ! উপাধি তিনি পাননি । 


রাজ। মহেন্দ্রলাল খান 


অযোধ্যারামের ছুই পুত্র মহেন্দ্রলাল ও উপেক্্লাল। ভেষ্ঠ্ পুত্র মহেন্দ্রলালের জন্ম 
হয় ১ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৩ খ্রীঃ । বংশের প্রথা অনুধায়ী মহেন্দ্রলালই জমিদারীর মালিক 
হন। তিনি কৈশোরেই বিপন্ন জমিদারীব দুঃথদশার সাক্ষী । লেখাপড়া শেখবার বিশেষ 
স্থযোগ ন! থাকলেও, নিজের অধ্যবসাকধে বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় বুৎপত্তি 
লাভ করেন। সাবালক হয়ে জমিদান্নীর আধিক সংকট কিছু অংশে দৃত্র করেছিলেন । 
হাসপাতাল, স্কুল ও পাঠাগার প্রভৃতি মৎকার্ধে তার বিশেষ অব্দান ছিল। সংগীত ও 
সাহিত্যে তিনি বিশেষ অনুরাগী । তার লিখিত “সংগীত লহবী+ (€ ১৮৭১ গ্রীঃ)। “মান- 
মিশন” গীতিনাট্য (১৮৭৮ থ্বীঃ), গোবিন্দ গীতিকা” (১৮৮* শী: ), শারদোখ্সব' 
( ১৮৮১ খ্রীঃ), মথুবা-মিলন” ( ১৮৮২ খ্রীঃ) প্রভৃতি গ্রস্থ তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে 
উল্লেখধোগ্য সংযোজন । ব্হুগুণের অধিকারী রাজ মহেন্দ্রলাল, খান বংশের গৌরব । 
১৯ ফেব্রুয়ানী, ১৮৮৭ শ্রীঃ ভারত সম্রাজ্জী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উপলক্ষ্যে মহেন্দ্রলালকে 
তর্দানীস্তন ছোটলাট স্যার পিভার টমলন্‌ 'রাঁজ।” উপাধি দেন । মাত্র ৪০ বছর বয়লে 
১ মাঘ, ১২৪৭ সন ( ১৮৯২ গ্রী:) তার দেহাবসান ঘটে কলকাতার বানভবনে । 


রাজ। নরেন্দ্রলাল থান 


রাজ মহেন্দ্রসালের পুত্র নরেক্্রলালের জন্ম হয় ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৭ শ্রীঃ। পিতার 
তত্বাবধানে ও গৃহ-শিক্ষকের কাছে সংস্কৃত, ফাস ও ইংরাজী ভাবায় জ্ঞানলাভ করেন। 
পারিবারিক এঁতিহা অনুযায়ী তিনি মুক্তহত্তে দান-ধ্যান করেছিলেন। নরেন্দ্রলালের 
রাজভক্তি ও আদর্শ চরিতেন মান্য হওয়ায় ইংরাজ রাজ-প্রতিশিধি শ্তার চার্লন ইলিক্বট 
তাকে 'বাজা' খেতাবে ভূষিত করেন ২৯ নভেম্বর, ১৮৯৫ গ্রাঃ। তিনি রাজুনী তিতে সম্মুখ 
আন্দোলন করার পক্ষে ছিলেন না, কিন্তু আচার-ব্যবহার ও আধর্শে প্রকৃত ত্বদেশ 
প্রেমিক ভারতীয় । তিনি শ্বদেশী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইংরাজ শোষণের বিরুদ্ধে 


নাড়াজোলের খান রাজপরিবার ১১১ 


মেদিনীপুরে গ্রামীণ হস্তশিল্পের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিশেষ সচেষ্ট হয়েছিলেন । সঙ্গত 
কারণে তিনি ইংরাজ প্রতৃদের সুন্জরে খুব বেশী দিন ছিলেন না। ১৯০৫ স্ত্রী: মেদিনীপুরে 
অসহযোগ আন্দোলনে নেপথ্যে সাহায্য করার অভিযোগে তাঁকে একবার 
গ্রেফতার করা হয়। হাজত বাসও করতে হয়েছিল। পবে অবশ্ট বেকন্থর খালাস 
পান। তার জীবদ্দশায় তিনি প্রায় সবসময় নাড়াজোলেই থাকতেন । উদ্দেশ্য, দেশের 
মানুষের সুখ-ছুঃখের সাথী হওয়া । হ্বদেশী শিল্পের প্রসার ছাড়া, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে 
রুষে উন্নয়নের প্রচেষ্টা তাঁর কর্মময় জীবনের অঙ্গ ছিল। “গোপ প্রাসাদ্-এর ৩ চিত্ররাজি 
বাজ! নরেক্্রলালের কলাবিষ্ঠায় পারদশিতার প্রত্ক্ষ পরিচয় । 'পরিবাদিনী শিক্ষা 
গ্রন্থের বুচয্িতা। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সতার সভ্য। এক কথায় তিনি হলেন ইংবাঁজ 
সরকারের হাতে নিগৃহীত দেশহিতৈষী শেষ খেতাবী রাজা । শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন 
১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯২* গ্রীঃ ৷ এই প্রপঙ্গে উল্লেখ্য যে, শহীদ ক্ষুদিরাম বস্থর পিতা 
নাঁডাজে।ল জমিদারীর সেরেস্তার তহশিলদার ছিলেন। সেই হ্ত্রে রাজা নরেন্রপাল 
ক্ষুদিরামকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন । অগ্নিঘুগের বিপ্রবী শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে হার 
যোগাযোগ ছিল । 

রাজা নরেন্দ্রলাল খানের ছুই পুত্র--দেবেজ্দরলাল ও বিজয়কুষ, কন্যা] প্রমদান্ন্দণী 
€ এর নাষে গঙ্গা তীরে ঘাট আছে )। জেষ্ট্য পুত্র দেবেশ্রলালের জন্ম হয় ১৮৯৪ খ্বীঃ। 
স্বদেশ “প্রমিক দেবেন্দ্রনাল মেদিনীপুর ব্বাধীনতা সংগ্রামীদের অন্থতম । তিনি ছিলেন 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্নন দাস ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের অন্ততম সহযোগী এবং ভারতীয় 
আইন সভার নির্বাচিত সাশ্ত। তিনি বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচিত সদশ্ত) ও ভারতীন্ 
জাতীয় কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী । মারা যান + ডিসেম্বর, ১৯৪৮ খ্রীঃ | দেবেস্দ্রলালের 
একমাত্র পুত্র অমরেন্দ্রলাল খান ( ১৯১৫-৬৪ শ্রী: )। তীর স্ত্রী অঞ্জলি খান বঙ্গীয় বিধান 
সভার সদশ্যা ছিলেন (১৯৫৮ খ্রীঃ )। এদের একমাত কন্তা রাজী ঘোষ । বর্তমানে 
অগ্তলি খান ৭ দেবেন্দ্রলাল খান কোড, ভবানীপুর বাসভবনে দৌহিত্র সম্তান রাজদীপকে 
নিয়ে বস্বাস করেন। রাজ নরেন্দ্রলাল খানের কনিষ্ঠ পুত্র বিদয়কুষেয় (হ্বল্লাযু) 
একমাত্র পুত্র অমিয়রুষ্ঃ । অমিয়কুষ্ণ কলিকাত। হাইকোর্টের কৃতী আইনজীবী, বনবাস 
করেন ৭২, রাসবিহারী এভেনিউ বামভবনে | কন্তা--মভুয়া বিশ্বান ও শ্রাবনী পাল। 

১৯০৮ খ্রীঃ তৈরী নাড়াজোলের রাজবাটা প্রায় ৩৩০ বিঘা বিস্তৃত জমির উপর এখনও 
দাড়িয়ে আছে । ছুটি পরিখা (গড়) দিয়ে ঘেএ ছোট একটি দ্বীপের মাঝখানে মনোরম 
প্রানা্দটি অবস্থিত । এ ছাড়া রয়েছে পূজাদালান, বৈঠকথানা, তোবাখানা । একমাত্র 
প্রবেশ ছ্বারের দু'পাশে একটি করে বড় স্তপ্ত, যার উপরে নহুবতথানা । সদগোপ খান 
রাজাদের গৃহদেবতা সীতারাম সন্দির, প্রাচীন শিবালয়, রাপমঞ্চ, দোলমঞ্চ, দুর্গাদালান 
শ্রহীন হলেও পধট কর্মের আকর্ষণের বস্ত। বঙমানে 'গোপ প্রাসাদে, রাজা নরেম্ত্রলাল 
উ্যম্যান্‌ কলেজে । কর্ণগড়, নাড়াজোল ও মেদিনীপুর সহরে রাজাদের দুর্গাপৃজ। হর । 


মহিষাদলের গর্গ রাজপরিবার 
মেদিনীপুর 


সংবাদপত্রের শিরোনামায় মেদিনীপুরের খবর ছাপ! হয় কেবল প্রাবন, ঘুণিঝড়, খবা 
বা! ছোটখাট র।জনৈতিক সংঘর্ষের । মাঝে মাঝে স্বাধীনতা সংগ্রামীর্দের কিছু পুরানে। 
ইতিহাপ, আর বছরে একবার মেদিনাপুরের মহিষাদ্দলের১ প্রাচীন রথ-মেল!র বিবরণ 
অবশ্ুই থাকে । 

মহিষাদলের গার্গ রাজপরিবার খুব প্রাটীন না হলেও, তাদের তিনশে। বছরের 
সাতপুরুষের ইতিহাস আছে । উন্তরপ্রদেশের বান্দা জেলায় কান্বাকুক্জ ( কনৌজ ), 
ব্রাহ্মণবংশের জনার্দন উপাধ্তায় ব্যবন'-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বাংলায় আসেন প্রায় 
দ্তেরে। শতকের পাচ দশকে । তিনি দিল্লীর মোগল সম্রাটের কর্মচারী ছিলেন । 
অনার্দন্রে উল্তর-পুকষদের বংশ-তালিকায় যথাক্রমে নাম পাওয়া যায়-_ছুধোধন, বামেশ্বর 
( রামশরণ ), রাজারাম ও শুকৃলাল উপাধায় । জনার্দন উপাধ্যায়ই, গঙ্গা মোহনার কাছে 
গেঁওখালির তৎকালীন জমিদার কল্যাণ বাঁক়চৌধুরী রাজন্ব না দিতে পারায়-নিলামে তার 
জমিদারী কিনে নেন । তিনি মোগল বাদশার কাছ থেকে 'রাজা” উপাধি লাভ করেন। 
১৭৩৮ শ্বীঃ তার ম্বতার পর তার উত্তরপুরুষ (নবাব স্থজউদ্দিনের আমলে )২ জাজ 
আনন্দলাল ও তার রানী জানকী দেবা মহিষাদলের গদীতে আসীন হুন। অপ্ুুত্রক 
আনন্দলাল মারা যান ১৭৬৫ শ্রঃ। আননপুর গ্রাম ও আনন্দলাল খাল আনন্পলালের 
কীতি। দ্শশল! বন্দোবস্ততে” জমিদারীর দ্বায্সিত্বভার পান সহধমিনী কর্মময়ী রানী 
ানকী দেবী । ৩ তিনি জার সময়ে রাজবাড়ীতে পুজা-পাধনে জাক্জমকে সাড়! জাগিয়ে 
ছিলেন । মারা যান ১৮০৪ খ্রীঃ । তার কীতি মহিষার্দলের নবরত্ব মন্দির (১৭৭৮ খ্রীঃ ), 
বামবাগের রামজীউ মন্দির, দেউলপোত!র গোপীনাথের মন্দির ( ১৭৮৮ শ্রীঃ ) প্রভৃতি । 

রানী জানকী দত্তক নেন রাজা মতিলালকে | তিনি স্বল্লাযু। পরে তার দৌহিত্র স্তবর- 
অধুলসাদকে দত্তক নেন। রাজা সুরপ্রলাদই প্রথম বংশীক্ম পদবী গর্গ, গ্রহণ করেন। 
তিনি গ্রজার্দের মঙ্গলার্থে বন অর্থ ব্যয় করেন। তিনি তার ধর্মপ্রাণা মায়ের পথাহুলরণে 


তি নি বধ এর ে১-2-০2 ৩৩5 0১ তে তে হারতে চন উল্ফ (০52০ ০ তত 


১। মহিষাদল কলকাত। থেকে কোলাধাট পেরিয়ে বাসে যেতে হয় প্রায় ১১২ কি. মি. । 

২। আঠারে। শতকের তৃতীয় দশকে মহারাঁজ। নন্দকুমাবের ভাই কেবলকৃষ্ক ও তিনি নিজে 
মহিষাঁদলের কাছে হিললীতে আমিন ছিলেন। 

৩। রাশী জানকী দেবী পতুর্গিজ হার্াদ' দন্যদ্দের ছাত থেকে এ অঞ্চলের মানুষকে রক্ষা 
করেছেন। পতুগিজ পদবীধারী ফারনেন্ভিজ, গোমেস্‌, এন্টনি লোকের। এখানে বাস করেন। 


খুব ধুমধামে ছুর্গাপূজা ও রথযাত্রা আয়োজন করেন। রাজা সুরপ্রসাদের স্্ 
ানী মস্থরা দেবী পরপর তিন জন দত্তক পুত্র নেন--রঘুমোহুন, তবানীগ্রসাদ ও 
কালীগ্রপাদ গর্গ। ছুঃখের বিষয় প্রত্যেকেই অকালে মারা হান। জগক্সাথ গর্গ 
১৮০৭ গর: বাজ হ্বরপ্রসার্দ গর্গের উত্তরাধিকারী হন। মারা যান ১৮২২ শ্রীঃ। ১ 
'জগন্নাথের পুত্র স্থপপ্ডিত বাজ বুমানাথ। তার স্ত্রী রানী বিমলাদ্েবী স্বামীর অকাল 
মৃত্যুতে ১৮৪১ শ্রীঃ সহমরণে জীবন বিসর্জন দেন। গর্গ বংশের 'সতী বিমলার গাথাটি, 
স্বামী-ভক্তির নিদর্শন হিসাবে, স্থানীয় নারীদের কাছে বিশেষ মরধাদা এখনও পেয়ে থাকে । 

রাজ লছমনপ্রপ্গার্থ রাজা রমানাথের দত্তক পুত্র । তিনি বংশের প্রথম ইংরাজী 
প্রথায় শিক্ষা লাভ করেন । মারা ঘান ১৮৮০ শ্রীঃ। রাজ] লছমনপ্রসার্দের তিন পুত্র-_ 
জ্যেষ্ঠ রর জ। উশ্বরী প্রসাদ ১৮৮৮ থী: মারাধান ; মধ্যম জ্যোতি প্রসাদ অপুন্রক, মারা যান 
২* জানুয়ারী, ১৯৯১ শ্রী» রাজা উপাধি পান ১৮৯০ খ্রীঃ? কনিষ্ট রামপ্রসা্দ, অকালমৃত্যু 
হয় ১৮০৬ শ্রীঃ। পুত্রর৷ ইংরাজী শিক্ষা-পন্ধতিতে শিক্ষা! লাভ করেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ 
ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কাছে। 

রাজা ঈশ্বরীপ্রনাদের দুই পুত্র--বাজ্া নতীপ্রসাদ, জন্ম ২৭ ডিসেম্বর, ১৮৮১ শ্রী: ও 
গোপালপ্রপাদ, জন্ম ১৮৮৭ খ্রীঃ: এবং কন্ত। বিভাবতী । প্লাজা সতী প্রসাদ গণ্গ একজন 
যথার্থ সংগীত-প্রেমী মানুষ । তিনি ঘে কেবল সংগীত সম্মেলন আয়োজন করতেন তা৷ নক্ব, 
তিনি গুণী সঙ্গীতজ্ঞদদের সঙ্গীত-চর্চায় নিজেদের আত্মনিয়োগ করার পক্ষে সর্বতোভাবে 
সাহায্য করেছেন। সতীপ্রসাদদ গগ তার সদ্গুণ, জনদরদী কাজ ও রাজভক্তির স্বীকৃতি- 
স্বরূপ ১৯০৮ হীঃ “রাজা” ও ১৯১৩ খ্রীঃ “রাঙ্গা বাহাদুর” খেতাব পান। মহছিষাদদলের 
জমিদারীর মধ্যে সমস্ত তমলুক পরগণা অন্তভূক্ত হয় ১৯০৩ শ্রী; রাজা সতীপ্রসাদের 
লময়ে । মারা যান ১৯২৬ খ্রীঃ । তার জোষ্ঠ পুত্র কুমার দেবপ্রসাদ্ধ ( জন্ম ১৯১৬ খ্রীঃ ) 
ও তার স্ত্রী কল্যানী দেবী বংশের সংগীত-দরদী এতিহা বজাক্স রেখেছেন। এ বিষয়ে 
কনিষ্ঠ পুত্র কুমার শক্কিপ্রসাদ্দও পিতার পথই অনুসরণ করে চলেছেন। সংস্কতিবাণ, 
শিল্পীদরদী দেবপ্রসাদ গর্গ খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। মৃত্যু হয় ৪ এপ্রিল, ১৯৮৬ শ্ীঃ। 
তিনি ছিলেন অপুত্রক। পিতা রাজ] সতীপ্রসার্দের আমল থেকেই বিশিই সঙ্গীতঙ্গ 
আনপ্রসাদ গোহ্ামী, ফৈয়াজ খা, বড়েগোলাম আলি খান, কঠেমহারাজ, জামিরউদ্দিন 
খা, জানপ্রলাদ ঘোষ, মুজাফর খা, এনানে খ! প্রমুখ রাজবাড়ীর সঙ্গীত-আসর অলংকত 
করেছেন । 

কুমার গোপাল প্রসান্গ গর্গের ছুই পুত্র--তবানীপ্রসাদ ও ভূপালপ্রসাষ এবং এক 
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১১৫ খেতাঁবা রাজরাজড়াঃ 


কন্তা নন্দিনী । শক্তিগ্রসাদ-এর গ্্রী তটিনী দেবী মুশিদাবাদের লালগোলার জম্দার: 
যাজ। রাও বীরেন্দ্রনারায্ণের কন্যা । তাদের একমাত্র পুত্র শক্করপ্রসাদ ও কন্কা মৃদুল 
এনং €পাঁক্জ শোরধপ্রমাদ । বর্তমানে শক্তিপ্রসাদ তার পরিবারের সঙ্গে থাকেন নিজন্ব 
অট্টালিকায়--*৮, রকি আহম্মদ কিদোয়াই রোডে । মহিষাদলে রাজবাটী ফুলবাগ” 
প্রামাদেঞজ তাঁকে প্রায়ই যেতে হয়। 

মহিযাদলের ভুটি রাজবাড়ী-_ পুরানো ও নতুন। প্রায় ১০০ ফুট চওড়া গড়, 
( পরিখা ) দিয়ে ঘের! দুটি রাজবাভী, মন্দির, রাসমঞ্চ ও ছুর্গামগ্ুপ প্রায় ১০* একক 
জমির উপর এখনও মাথ! তুলে দাড়িয়ে আছে। পুরানো রাজবাড়ীটি তৈরী হয়েছিল 
রা! লছমনপ্রনার্দের আমলে । বর্তমানে বাড়ীটিকে ভাড়া দেওয়। হয়েছে এষ্রেটের পৃজা- 
পার্বণ ও অন্যান্ত খরচ মেটানোর জন্য | 

নতুন প্রানাদ “ফুলবাগ্া' ১৯২৪ শ্রী: রাজা সতীপ্রসাদের আমলে তৈরী হয়েছিল । 
দোতলা প্রাসাদের সামনে টানা লঙ্ব! বারান্দা-_নীচে ও উপরে । ছাদের উপর দুপাশে 
ও মাঝখানে একটি করে গোলাকার গম্বুজ । “ফুলবাগ” কথাটির যথার্থ মধধান্বা এখন না 
থাকলেও, অবশিষ্টাংশ থেকে সহজেই অন্ুমেক্ন যে, পুষ্পরাজি ও কয়েকটি পাথরের মৃতি সহ 
কৃত্রিম ফোপ্ারা৷ আর তার পাশে বনু গাছপালা, একদিন এই প্রাসাদের রমরমার সাক্ষ্য 
বহন করে । লোহার রেলিং দিয়ে ঘের]! এই বিশাল প্রাঙ্গনের বিরাট প্রবেশ দ্বারটি 
এখনও অটুট আছে! প্রাসাদের উপর-তোলায় ও নীচে বড় বড় ঘরগুলির মধ্যে রয়েছে. 
বৈঠকখানা ও গান-বাজনার আমর । একটি ঘরে শিকার কর] বন্য জন্ত-জানোয়ারদের 
প্র্র্শনী। প্রাসাদটি এখনও সুরক্ষিত তবে শ্ুহীন । 

রাজবংশের ইষ্দেবতা মদনগোপাল জীউ সুউচ্চ 'নবরত্ব' মন্দিরটি তৈরী হয়েছিল 
১৭৭৮ গ্রীঃ রানী জানকীর আমলে । দেশজোড়া নাম মহিবান্লের রথ ও দোলের 
প্রাণকেন্দ্র এই মন্দিরটি । বাৎসরিক পার্বণ ও মেল! ছাড়া নিত্য-পর্যায়ে পূজার 
স্থবন্দোবস্ত রয়েছে । আগে রাসলীলার বিরাট উৎসব অন্থঠিত হত, এখন তগ্নদশা-প্রাঞ্ত 
মঞ্চটিতে রাসলীলা আর হপ্র না । বিরাট হুরগামগুপটি বানী জানকীর্দেবীর প্রতিষ্ঠিত । 
আজও অতি নিষ্ঠার সঙ্গে দেবী দশভূজা দুর্গা পৃজিতা হচ্ছেন । পুক্লানো জণীকজমকের 
দিনগুঙ্গির স্থতির মধ্যে সান্তনা পেয়ে থাকেন রাজবংশীয়র! ৷ প্রাসাদের চৌহচ্ষীর মধ্যে. 
যেকয়েকটি বিরাট দিঘী রয়েছে, তার মধ্যে সাহেব দিঘী” বা “রাজ দিখী' দর্শনযোগ্য | 

দেশের সব জমিদারদের মত মহিষাদলের রাজপরিবারের বর্তমান আখিক অনটনের, 
জন্ত দান-ধ্যান লবই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এদের পূর্ব-পুরুষষের ব্ধান্যতায় এ অঞ্চলে. 
সুর, কলে, হাপপাভাব ও দাতর্য-চিকিৎসানয় সবই প্রতিষিত হয়েছিল । 


রাজা শোভা সিংহ 
চ্দ্রকোণা, মেদিনীপুর 


সম্রাট গুরঙ্গজেবের জীবিতকালে বাংলার স্থবাদার ইত্রাইম খানের ( ১৬৮৯-৯৬ খ্রীঃ) 
শাসনকালে মেদিনীপুর জেলায় ঘাটালে চন্দ্রকোণার চেতুয়াঁ-বরদার একজন সাধারণ 
জমিদার, রাজ! (হ্বয়ং ঘোষিত ) শোভা সিংহ ১ সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করেন। শেভা সিংহ বর্ধমানের ইজারাদার বাজ! কৃষ্তরামকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। 
কষ্ণরাম জানুয়ারী, ১৬৯৬ শ্রীঃ মারা যান । শোভা সিংহ বর্ধমান দখল করেন। উত়িগ্যার 
পাঠান সর্দার রহিম খানের মাহাষ্যে শোভা সিংহ ভাগীরখীর পশ্চিমতীরে প্রান্ন ১৮ মাইল 
মুখন্সাবাদ-সহ বিস্তৃত ভূখণ্ডের মালিক হন। রাজ! রৃষ্খরামের পুত্র জগত্রাম ২ প্রাণে 
রক্ষা পেয়ে ঢাকায় নবাবের কাছে আশ্পরয়প্রার্থী হন । শোভা সিংহ রাজ কৃষ্রামের কন্যা 
সত্যবভীর উপর পাশবিক অত্যাচার করার উদ্যোগ নিলে, সত্যবতী লুকানো ছুরিকাঘাতে 
তাকে নিহত করেন। নিজেও আত্মঘাতী হন । ভিন্নমতে, উচু বারান্দা থেকে পড়ে গিস্সে 
শোভা সিংহ প্রাণ হারান। 
শোভ। সিংছের মৃত্যুর পর তার ভাই হিম্মৎ পিংহ ও কাকা মহা সিংহ কিছু দিনের 
জন্য জমিদারীর শালনভার গ্রহণ করেন। পাঠান সর্দার রহিম খান, শ্ঘঘোষিত রহিম 
শাহ, বাংলার বছ জায়গায় ( হুগলী, মালদাহ, রাজমহল ) লুঠতরাজে পিগু হন। সম্রাট 
ওরঙজেবের আদেশে বাংলার স্থবাদার আজিমুস্শ্বানের (সম্রাট ওুরঙজেবের নাতি) নির্দেশে 
জবরদস্ত খান রহিম শাহকে যুদ্ধে ( ভগবানগোলায় প্রথমে মে, ১৬৯৭ ঘীঃ ও পরে আগষ্ট, 
১৬৯৮ শ্রীঃ ) পরাজিত ও নিহত করেন। বিদ্রোহীদের অস্তিত্ব লোপ পায়। 
অনেকের মতে, এই বিজ্রোহ, অস্ততঃ শেষের দিকেঃ মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বাঙালী- 
সংগ্টিত একটি অভ্যুর্থান। কয়েক হাজার হিন্দু মুনলমান এই বিদ্রোহের পতাকাতলে 
জমায়েত হয়েছিলেন । এটিকে একটি সংঘর্ষ বলা ঠিক নয়, রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ। ও বিদ্রোহের 
প্রচণ্ডতা নবাব তথা মোগলদের বাধ্য করেছিল বিদেশী বণিক কোম্পানাগুলির লামরিক 
সাহায্য নিতে। বিভ্রোহের ছৃ'বছর ভাগীরথীর তীরবর্তী অঞ্চল বিদ্রোহীদের অধীনে 
থাকায়, বিদেশী বণিকদের জলপথে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রার্থনা করতে হত। 
১। বর্ধমানের ব্যবসায়ী জমিদার রঘুনাথ সিংহের উত্তরপুরুষ ছূর্জয় সিংহের পুত্র । 
২। জগংরাম পরে কৃষ্নগরের রাজ! রামকৃষেরও আশ্রয়ে ছিলেন। 
৬। ইংরাজ কোম্পানীর তৎকালীন এজেন্ট চার্লস আয়ার মিখেছেন-_-এই হাতছাড়া! অঞ্চলের 


রাজনের পষিষান হরে বছরে &* লক্ষ টাকা, নৈত সংখা হবে মোট ১২ হাজার জন্বারোহী ও 
৩» হাজার পঙ্মাতিক। 


বীরভূমের পাঠান রাজার! নেবাব) 


বীরভূমের ইতিহাসে কিংবদস্তী আর লোকশ্র'তির প্রবণত৷ থাকলেও প্রকৃত তথ্যের 
অমর্ধাদ! করা হয়নি । “বীরভূম নামের উৎপত্তির কাহিনীগুলির মধ্যে-_“বীর' জাতি 
বা বংশ এব* বীর ভূইফ়্যা” ( সাঁওতালী ভাষায় জঙ্গল ) উল্লেখযোগ্য । তা ছাড়া স্থানীয় 
স্বাধীন রাজা বীর সিংহ-এর ( আহন্ঃ ১২২৬ শ্রীঃ) নামাচুলাবেও “বীরভূম” নামের উৎপত্তি 
হতে পারে। 
যদিও শতেরে! শতকে বীরভূমের পাঠান জমিদারব্। ১ মোগল সম্রাটের প্রভূত্ব মেনে 
চলে ছিল, বিশেষ করে বাংলার যৌগল শাসনকর্তা ইসলাম্‌ খান ও শাহ, সথজার সময়ে, 
কিন্তু উ€ঙ্গজেবের মৃতার পর ১৭০৭ গ্রীঃ বীরভূমের পাঠান জমিদার (রাজ) নবাব 
আসাদউল্ল। খান (আন ১৬৯৭ খ্রীঃ) ও বিষু্পুবের মল্ল রাজারা মোগল সম্রাটের 
বশত! অন্বকার করেন । পরে বাংলার মোগল শাসনকতা মুশ্দিকুলী খাণনর ( ১৭*৩- 
২৭ গ্রীঃ) সঙ্গে সংঘর্মে ও পরাজয়ে পুনরায় মোগল সম্রাটের আন্ষগত্য স্বীকার করেন। 
আচঃ ১৭১৮ খ্রীঃ দেওয়ান (রাজা) আসাদউল্ল। খানের মুত্র পর, পুত নবাব বার্দি'উজ.- 
জামান খানের সময় মারাঠ1 ব্গার্দের অত্যাচারে ১৭+৪২-৫১ খ্রীঃ বীরভূম বিধ্বস্ত হয়। 
বাংলার নবাব নাজিম আপিবদী খানের (১৭৪০-৫৬ খ্রীঃ) প্রবল প্রতিরোধ ও বীরভূমের 
নবাবদের ( রাজ। ) সক্রিয় সহযোগিতায় বর্গার1 শেষ পধস্ত বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে 
বাধ্য হয়েছিল । 

নবাব বাধি-উজ-জ্জামান খানেব মুত্যুর পর পুত্র আসাদ-উল্ জ্জামান দীর্ঘকাল যাবৎ 
অত্যন্ত মধাদার সঙ্গে বীরভূমের জমিদারী পরিচালনা করেন । ১৭৫৮-৫৯ শ্ীঃ নবাৰ 
মীরজ!ফর ও পর মীবকাশিম ইংবাজদের ২ শাহায্যে নবাব আসাদ-উল-জ্জামানের 
বিরুদ্ধে সামবিক অ'ভধানে লিপ্ত হয়েছিলেন । রাজ! আলাদ উল্‌ জ্জামানের হিন্দু সেনাপতি 
দিলীপটা? ও গোবাচাদ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও বীরভূমের হেত্মপুর ছুর্গের পতন বক্ষা 
করতে পারেননি । মুশিাবাদের নবাবের বশ্ঠঙা ত্বীকার করেন। ছিয়াভরের মন্তস্তরে 
১৭৬৯-৭০ ঘ্রী চারিদিকে অন্নাভাব ও ডাকাত দলের আধিপতা, বীরতুমের সমুদ্ধি ও 
১। “*ইর মুতাক্ষরীণ'--অশ্ুবাক মলিয়ে এরম (১৯*২ হী) ৬৮. ড$ [01001407791 

01 হি1 97891 1 বীরভূম বিবরণ মহিমা নিরঞ্জন চক্রবতাঁ এবং হরেকুষ্ণ মুখাজী । 
রাজ। আসাদ উল্-জ্জামান, ইংরাজ-ফরাসী যুদ্ধে ১৭৪৬-৪৮ খ্বী ফরাসীগের সাঙ্থাধ করেছিলেন । 
মীগ্জাফরের পুত্র মীরণ ও ইংরাজ্ সেনাপত্তি মেজর কেইজাগ্ড লল্মিলিতভাবে, রাজা 


আসাদ উপৃকে, মোগল সম্রাট শাহ, আলমের সৈভদের ও স্থাশীয় জমিধারদের সাহাব স্থে, 
১৭৬* শ্রী: খেরওয়। যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। 


ন্‌ 


বীনভূমের পাঠান রাজারা (নবাব) ১১৭ 


গৌরব ধূলিসাৎ হয়ে যার । ১ বীরভূমের শেষ মুসলমান রাজা আসাদ-উল্.জ্জামান 
কলকাতায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ইংরাজ কোম্পানীর ১৭৬৫ শ্রীঃ দেওয়ানী লাভের 
হ্থবাদে বীরভূম প্রকৃতপক্ষে ইংরাজ শাসনতুক্ত অঞ্চলে পরিণত হস । 

প্রায় দেড়শ বছরেরও বেশী সময়ের রাজত্বকালে বীরভূমের মুসলমান রাজাদের বছ 
জনহিতকয় কীতির নিদর্শন__মন্দির, অসজিদ, ইমামবাড়া, বিশাল দিখী ও ইমারত-_- 
এখনও ভগ্ন-অবস্থায় সাক্ষ্য বহন করছে । বাংলার সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক দিগন্তে 
বীরভূমের চিন্রস্তন অবদ্দান--জয়দেব ও চণ্ডীদাসের অমর বটি, যথাক্রমে “গীত গোবিন্দম+ 
ও “পদাবলী” । এই প্রসঙ্গে রাঁজা আসাদ-উল্-জ্জামানের অভূতপূর্ব ভূদানের কথা উজ্েখ 
করতে হয় । হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মস্থান, পশ্তিত ও মৌলবীদের নিফর জমি দান করা 
ছাড়া, শিব-রাউতরা গ্রামের অধিবাসীদের নিফর জমি দ্বান করেন, স্থানীয় হেতমপুঞ্ত 
রাজাদের কল্যাণে ঈশ্বরের কাছে সব সমক়্ প্রার্থনা করার জন্য । এ ছাড়া, মোউলপুর্র 
গ্রামবাসীদের জমি দান করেন, সার] বছর বারের উপস্রব থেকে আশেপাশের 
গ্রামগুলিকে রক্ষা! করার শর্তে । 

মুসলমান রাজাদের আমলে বৈষ্ণব সাহিত্যের সম্ুদ্ধি ছাড়া, বাউল স্ঙ্গীত-মালায় ও 
গ্রামীন পুজা-পার্বন মেলার সম্ভারে, হিন্দু-মুসলমান ও বৌদ্ধ ধর্মের মিলন গাথা, প্রকৃতই 
বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বীরভূমের অনন্য অবদান । বীরভুমে পরটক ও ধর্মারাদের 
চিরস্তন আকর্ষণ কেঁছুলি, নাক্নুর, বক্রেশ্বর, ফুল্লরা, নন্দীনী, নাটেশ্বরী, তারাপীঠ, কেরমানী 
সাহেব, ফকির আলম সাহেব, মুকদম সাহেব ও শাস্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী প্রস্ভৃতি। 
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হেতমপুরের চক্রবতী রাজপরিবার 
বীরভূম 


বীরভূমে পাঠান বাজারের ( নবাবদের ) আমলে শোত্রীকস ত্রাণ মুরলীধর 
চক্রবর্াঁ আনুঃ ১৬৬০: বীরভূমে রাজনগরে বাজারের অধীনে কর্মরত ছিলেন। 
বাঁকুড়া নিবাসী মুরলীধরই হেতমপুরের ১ চক্রবর্তী রাজপরিবারের আরদিপুরুষ। তার পুন্ধ 
টৈতগ্চরণের জন্ম হয় আনু: ১৬৯৮ তীঃ। রাজাদের দরবারে “সঙ্গীতবিশারদ+ হিসাবে 
স্বীকৃতি লাত করেন। পাঠান সেনাপতি হাফিজ থান ছেতমপুর হুর্গের অধ্যক্ষ । তারই 
আম্কুল্য ঠৈতন্যচরণ হেতমপুরে স্থাপ্ীভাবে বসবাস করার স্থযোগ পান। ঠৈতত্তচরণের 
চার পুজের মধ্যে বাধানাথ বীরভূমে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। পাঠান রাজাদের 
পতনের পর ইংরাজ সরকারের শাসন-ব্যবস্থায় রাধানাথ কুণ্তোহিত জমিদারী কিনে 
নেন আনুঃ ১৭৯৬ গ্রীঃ| তার জনহিতকর কাজ ও দানের জন্য বিশেষ স্থনাম ছিল। 
তার মৃত্যু হয় ১৮৩৫ শ্রীঃ। 

রাধানাথের দুই পুত্র_বিপ্রচরণ ও গঙ্গানারায়ণ ( আকালমৃত্যু হয় )। বিপ্রচরণ 
উত্তরাধিকারী হয়ে জমিদাত্রীর আয়তন যথেষ্ট বুদ্ধি করেন। তাঁর আমলে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা--বীরভূমে ২০ জুলাই, ১৮৭৫ খ্ী: জীওতাল বিদ্রোহ । ২ ক্যারনল্‌ 
বার্ড বিদ্রোহ দমন করেন ১৭ আগস্ট, ১৮৫৫ ঘ্রীঃ। বিপ্রচরণ সর্বতোভাবে ইংরাজ 
সরকারকে বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করেন। এই প্রসঙ্গে সরকারের তদানীন্তন আগার 
সেক্রেটারী, গভনমেন্ট অফ. বেঙ্গল, এ. ইউ. রুূপেন-এব লেখা, ২২ অক্টোবর, ১৮৬৬ শ্রীঃ 
একটি চিঠির উল্লেখ কর] হল বিপ্রচরণের রাজভক্কির প্রমাণ-পত্র হিসাবে । 
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১। ছুবরাজপুর থানার অন্তর্গত হেতমপুর গ্রাম, সদর কার্যালয় সিউড়ী শহর থেকে প্রায় ২১ কি. মি- 
দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত । 

২। ম্বীধীন বীরভূমের হ্বপ্ন শেববার দেখেছি দামিন-ই-কো। অঞ্চলের বিস্ট্রোহী সীওতাল 
অধিবাসীরা, জমিদার, মহাজন ও ইংরাজ বাবসার়ীদের শোঁবণ-নীতির বলি হয়ে। কৃষক 
সাওতাল সর্দার সিদো ও কান্হ*ফাসির মধ্চে শহীদ হন। কলকাতার সিদো-কান্হ ডহরে 
এদের একটি শ্বাতি-বেদী আছে। 


গহেমপুরের চক্রবর্তী রাজপরিবার ১১৯ 
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ইংরাজ সরকারের বীরভূমের কলেক্টর মিঃ আই. রিচার্ডনন্‌ এই সাহাযোর শ্বীরৃতি 
স্বরূপ একটি প্রসংসাপজ্র পাঠিয়েছিলেন । বিপ্রচরণ দেবী সরস্বতীর নামে হেতমপুরে একটি 
বিশাল সৌধ তৈরী করেন । বর্তমানে এটিতে হেতমপুর রাজ কলেজের অবস্থান । এখানে 
“গোবিন্নসায়র” নামে বড় দিঘাটি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। য্বারা যান ১৮৫৭ শ্রীঃ। 

রাজ! বিপ্রচরণের জেষ্ঠ্য পুত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮২৬ শ্রীঃ। মাত ৩৬ 
বছর বয়সে অকালে মারা যান ১৮৬২ খ্রীঃ একমান্র নাবালক পুত্র সামরঞজনলকে রেখে। 
কৃষ্ণচন্দ্র গ্রজার্দের কল্যানার্ধে অথদ্দান করেছেন । 


মহারাজ। রামরগ্জীন চক্রবাঁ 


রামরঞ্জনের জন্ম হয় ১৮৫১ শ্বীঃ। মাত্র ১১ বছর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। 
১৮৬২ খ্রীঃ জমিদাবীর ভার “কোট অফ. ওয়ার্ডন” গ্রহণ করেন । ছাত্র-জীবন শুরু হয় 
পূর্ব কলকাতায় শুড়ার রাজা বাঁজেন্দ্রলাল মিত্রের তত্বাবধানে পরিচালিত কলকাতা 
“ওয়ার্ডন ইনস্টিটিউশনে”। ১৮৬৯ শ্রী: সাবালক হয়ে জমিদারীর কার্ধভার গ্রহণ করেন । 
আদর্শ চরিঝ্জের মানুষ রামরঞ্ন দরিত্র প্রজাদের দরদী জমিদার । প্রজাদের কল্যাণে 
মুক্তহস্তে দান করেছেন, বিশেষ করে ১৮৭৪ খ্রীঃ হুতিক্ষের সময় । 

তদানীস্তন ভারতের রাঁজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থ ব্রুক রামরঞ্জনের সাধু চব্রিজ ও 
বদ্দান্যতার জন্য ১৭ মার্চ, ১৮৭৫ শ্রীঃ “রাজা” উপাধি প্রদান করেন। এর ছু” বছর পরে, 
১ জানুয়ারী, ১৮৭৭ খ্রীঃ “রাজা বাহাছুর” উপাধি প্রাপ্ত হন। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের 
স্বতি-কল্পে কগ্যাণমূলক কাজের জন্য ১৫ হাজার টাকা ও পরে মহারানী ভিক্টোরিয়ার 
নামে সেবামূলক কাজে ৫* হাজার টাকা দান করেন । জানুম্বারী, ১৯১২ খ্রীঃ কলকাতাস্ব 
সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক দরবারে রাজা বাহাছুর রমারঞন নিমন্ত্রিতি অভিথিদের 
অন্ততম । ১৯১২ শ্রীঃ লর্ড হাভিগ রাজা বাহাদুর রমারঞ্জনকে “মহারাজা” উপাধিতে 
কূষিত করেন। হেতমপুরে হাইগ্ুল, দাতব্য চিকিৎমালকন, বারাণসী ও বুন্দাবনে 
শ্রীশ্রী রানবিহারী জীউ মন্দির তারই প্রতিষ্ঠিত। তীর পত্রী মহারানী পল্সন্দরীর 
উদ্কোগে নবন্বীপে ধর্মশাল] ও মন্দির নিঙ্গিত হয়েছিল। মহারাজ! রাষরঞ্নের সৃত্যু 


হত খেতাৰী দাজবাজড়া 


হুয় ১৯১৩ প্রাঃ | তীর পাচপুক্র--নিত্যনিরঞ্জন, সত্যনিরঞ্জন, অছিমানিরঞগুন, সদানিরঞ্জন শু- 
কমলানিরঞ্চন । ভেষ্ঠ্যপুজ নিত্যনিরগন ও তার পুত্র জ্ঞাননিরগন | ছু'জনেয়ই 
অকাল মৃত্যু ঘটে । 


রাজ সত্যনিরঞ্জন চক্রবতাঁ বাহাদুর 


মহারাজ! বামরঞ্চনের দ্বিতীয় পুত্র সত্যনিরঞন জমিঘারীর ভার গ্রহণ করেন। 
জনিদারীতে অপব্যয় বন্ধ করে শিক্ষার খাতে এবং নেবামূলক কাজে ব্যয় কষেন । 
ব্যবলায়ে আগ্রহ থাকায় কয়লাখনির মাপিক হন ও কলকারখানা উৎ্পাদন-তিত্তিক 
কাজে.মনোনিবেশ করেন । কপকাত্ায় ভিক্টোব্রিয়া মেমোরিয়াল ফাণ্ডে ৩৫ হাজার টাকা! 
এবং পিউড়ী দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১৫ হাজার টাকা দান করেন । ইংবাজ লর়কাকস 
সত্যনিরগুনের বদান্ততার শ্বীকতি হিসাবে তাকে “রাজা, খেতাব দেন ১৯২৬ খ্রীঃ এবং 
পরের বছর “বাজ বাহাদুর” উপাধিতে ভূষিত করেন। বাজ সত্যনিরঞগ্ুনের পুত্র কুমার 
ভ্রন্মানিরঞনের পুত্র বাধিকারঙ্জন । ব্্তমান বংশধর রাধিকাবুগ্চনের পুজে রঞ্জন 
চক্রবর্তী কলিকাতা হাইকোর্টের আইনজীবি । 

মহারাজা রামনিরগুনের তৃতীক্স পুত্র কুমার মহিমানিরঞ্ন ও চতুর্থ পুত্র কুমার 
সদ্দানিরঞ্জন অপুত্রক । পঞ্চম পুত্র কুমার কমলানিরগঁনের পুত্র বিশ্বরঞ্চনের দুই পুত্র-_ 
রেবতীরগুন ও মাধবীরগুন । রেবতীরগুনের কন্ঠ! প্রভাতী বন্দোপাধ্যায় । মাধবীরঞ্জনের 
ছুই কন্যা-অনুরাধা ও বৈশাখী । কলকাতায় বালিগঞ্জে ফান” রোডে এদেবু বাসভবন । 


রাজাদেরকীত্তি £ হেতমপুরে চক্রবর্তী রাজপরিবারের বিগত দ্বিনের এতিহোক 
নিদর্শন- রাজপ্রাসাদ বগীন। প্যালেস । মুশিদাবাদের নবাবদের হাজারছুয়াক্গী 
প্রানাদের: মত দীর্থায়তন না হলেও, প্রাসার্দের ভিতরের দেওয়ালে চিত্রকলার অলংকবুণ 
ও প্রাচীন দুর্লভ দ্রব্য সামগ্রীর সংগ্রহ দেখা যার । সিংহছ্বারের উপর ঘড়িঘড় বিশেষ 
ঘটি আকর্ষণ করে। | 

১৮৪৭ খ্রীঃ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষিত চক্জরনাথ শিব মন্দিরের গাজে পোড়া-মাটির 
ফলকে হিন্দু দেব-দেবীর ও পৌরাপিক কাহিনী বণিত হয়েছে । এমন কি, ইউবোপীয় 
কলাবিগ্যার প্রভাবে উৎকীর্ণ জননায়ক, কবি ও ইংরাজ সম্্রাঙ্জী ভিক্টরোরিক্সার প্রতিকতি 
ছাড়া, ইউরোপীয় অলংকার শৈলীও সুন্দরভাবে রূপাক্সিত হয়েছে । ম্ব্ফলকে সাহেব 
মেমসাহেব ও নৃত্যরত৷ নান্রীমৃতিগুলি পর্যটকদের আকর্ষণ করে। 


বিষুপুরের মল রাজপরিবার 
বাকুড়া 


গরী্টীয় তেরো শত্তকে বৃহৎ-বঙ্গে মল্লভূমি এলাক। ( মালভূষ ) যেমন প্রাচীন, তেমনি 
গৌরবপূর্ণ। পাল বা সেন বংশীয় বাজারের রাজত্বের আয়তনের তুলনায় মল্পরাজোর 
পরিধি অনেক কম। কিন্তু তাদের তৈরী বহু মন্দির ও দেব-দেউলগুলিতে ভাস্কর-শিল্পের 
অসামান্য কারুকার্ধের যে নমুনা আজও দেখা যায়, তা! পাল বা সেন রাজাদের চেয়েও 
কোনো অংশে কম নম্ন। মল্লরাজবংশের ১ প্রতিষ্ঠাতা স্থানীয় আদিবাসী (বাগ্ৰী) সম্প্রদায়ের 
কোন এক প্রতাপশালী নেতা । অধিকাংশ এঁতিহাসিকদের মতে নেতার নাম ছিল-." 
আদিমল্ল, প্রায় ৬৯৫ রী: (মল্লাবব ১7 বঙ্গান্ধ ১০২)। ২ এই পরিচয্ন সম্পূর্ণ এতিহানিক- 
ভিত্তিক না হলেও, পরবর্তীকালের কয়েকটি গ্রন্থে রাজাদের বংশ তালিকায় পাওয়া? গেছে। 
রাজবংশের অষ্টাদশ রাজ! জগত্মল্ল শ্বরীষ্টীয় দশ শতকের শেষভাগে পুরানো রাজধানী 
লাউ গ্রাম থেকে বিষুপুরে ৩ স্থানাস্তরিত করেন। 

সম্রাট আকবরের পার্ধদ আবুল ফজলের “আইন-ই-আকবরীতে” সমকালীন ঘটনাবলীর 
ষে সব উল্লেখ পাওয়া যায়, তার মধ্যে এপ্রিল, ১৫৯০ঘ্হ্রীঃ রাজা মান সিংহ ( আকবরের 
সেনাপতি ও বিহারের স্থবাদার ) ও তার পুত্র জগৎ সিংহ বিষুপুরের জমিদার ধর 
ছান্দির' (১৫৮৯ ্রী:)-এর সাহায্যে উড়িস্তার পাঠান নায়ক কুত্লুখানকে পরাজিত করেন। 
এই ধর হাসির” ছিলেন মল রাজবংশের ৪৯তম রাজা এবং মোগল সাম্রাজ্যের কর€ (বাধিক 
১*৭,০৯** টাক1) মিত্র-বাজা | 


রাজা বীর হাদ্বির 


রাজবাড়ীর বংশতালিকায় 'ধর হান্বিরের পরবর্তী শাসক রাঁজা “বীর হাদ্ছির? £ 





১। বিষ্ুপুর মল রাজবংশে রক্ষিত 'বংশ-পরিচয়'। যদিও 'পণ্ডিত উপাধ্যান'এ বংশের প্রতিষ্ঠাত- 
রাজার নাম দেওয়া! হয়েছে রঘুনাথ সিংহ ব1 রঘূুনাথ রাজ।। এ র1]এখনও স্থানীয় লোকেদের 
কাছে 'বাগ.দরী রাজা” নামে অভিহ্িত। যোল-সতেরে। শতকে বাংলার “বার-্ভূয়াদের' অন্কতম 
ছিলেন মল্পরাজ বীর ছান্বির। 

২। তেরে! শতকের পূর্বের ইতিহাস, আলোচা পুস্তকের বিষয়বন্ত ন৷ হওয়ায় মল্প রাজবংশের 
পরম্পরাক্রমে আগত রাজাদের পরিচিতি আলোচিত হয়নি, তবে রাজাদের অমরকীতি_-মন্দির 
ও দেবালর়গুলির যখাবথ উল্লেখ কর] হয়েছে। 

। খড়াপৃত্র-আডা। রেলপথে বিষ্পুর ফেশন থেকে শহর প্রায় দেড় কি. মি.। 

৪। পঞ্চকোর্ট (মানভূষ ) হুর্গের তোরণখারে লিখিত লিপি। 


১২২ খেতাবী বাজরাজড়। 


€ আন্ুঃ ১৪৯১-১৬১৬ খ্রীঃ )। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা রাজ! । প্রথমে মোগল সমাটের 
€ জাহাঙ্গীর ) বিরোধিত। করলেও বাংলার স্থবাদার ইস্লাম খানের কাছে বশ্যত! শ্বীকাবে 
বাধ্য হন ১৬০৮ শ্ীঃ | নিত্যানন্দ দাস ( প্রণেতা “প্রেম বিলাম” ) ও “ভক্তি রত্বাকর'এর 
প্রপেতা নরহরি চক্রবর্তী বলেছেন যে, রাজা বীর হাদ্ির তার প্রথম জীবনে অত্যাচারী 
ও বিবেক-বজগিত হলেও, শেষ জীবনে শ্রীনিবাস আচার্ধের সান্গিধ্যে পরম বৈষ্ঃব হয়ে, 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জন্য সস্ভাব্য পৃষ্ঠপোষকতা করেন, মন্দির প্রতিষ্ঠায় ও বৈষ্ণব সাহিত্যের 
সম্প্রনারণের জন্য । তিনি নাকি বাংলা ও বিহারের সুলতান দাউদ কররানীদের হিন্দু 
বিছ্বেশী সেনাপতি কালাপাহাড়কে বিষুরপুর এলাকায় ঢুকতে দেননি । 


পরম বৈষব রাজ! বীর হাম্বীরের প্রতিষ্ঠিত বিষুপুরের 'রাসমঞ্চ, (চিত্ররা্জি দ্রষ্টব্য) 
এক অসাধারণ সৌধ । রাসলীলার সময় স্থানীয় যাবতীয় রাধারুষ্ের বিগ্রহ এবং বন্ছ 
দুরেরও ছোট ঝড় বৈষ্ণব দেব-দেবীর বিগ্রহ এই মঞ্চে একজ্র করা হত, যা দেখতে কয়েক 
লক্ষ লোক মঞ্চের চারিপাশে বিশাল উন্ুক্র প্রানে সমিল হত। বাংলার মন্ৰির- 
স্বাপতোোর শৈলী “চারচালা' ও “দু'চালা? ছাড়া মন্দির-শীর্ষে চারটি ঢালু চাল ( মিশরের 
পির্যামিভের আকৃতিতে ) ধাপে ধাপে উপবে উঠে একটি বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। বাজ! 
বীর হা্বীরের কীতির অপর একটি নিদর্শন রয়েছে, তার সময়ে নিমিত বিরাট কামান 
“ঘলমর্দন'-ওজন ২৯৫ মন ও সাড়ে বার ফুট দীর্ঘ । 


কিছু এতিহাসিকদের মতে, রাজা বীর হাস্বীরের পরে উত্তরাধিকারী হন প্রথম 
বীর জিংহু ( আনুঃ ১৬২২ শ্রীঃ ), যদিও তার কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যানি | 
যেহেতু পরবর্তী নিদিষ্ট উত্তরাধিকারী রাজা প্রথম রঘুনাথ সিংহের সময়-কাল 
১৬৪৩-৫৬ শ্রীঃ এবং রাজ বার-হাগ্বীরের রাজত্বের অবপান ঘটে আন্ঃ ১৬১৬ শ্রী; অতএব 
তাদের যুক্তি যে, রাজ। প্রথম বীর সিংহই রাজা বীর হাম্বীরের পরবতী রাজা, কমপক্ষে 
কুড়ি বছর রাজত্ব কৰেছিলেন ( ১৬১৬-৪২ খ্রীঃ )। 


রাজ] প্রথম রঘুনাথ জিংহ ( ১৬৪৩-৫৬ থ্রী: ) ১ মল্পবংশের সবচেয়ে কীতিগান 
রাজা। তীর প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত মন্দিরগুলির মধ্যে কালাাদ” ১৬৫৬ গ্রীঃ কেষ্ট রায় ও 


১। প্রথম রধূনাথ সিংছ প্রকৃতপক্ষে একজন শৌর্যশালী রাজা । ভার বীরত্ব ও সুণক্ষ ঘোঁড়মওয়ার 
হিসাবে তিনি শ্মরণীয় ছয়ে আছেন একটি কিংবদস্তীতে। রাজা রদুনাথ পিংহের দিল্লী দরবারে 
রাজন্ব পাঠাতে দেরি হওয়ায়, তাঁকে বলপূর্বক দিলীতে নিয়ে যাওয়া! হয়েছিল শান্তি দেবার 
উদ্দেপ্তে। তিনি নাকি আট দিনের পথ মাত্র সাত ঘণ্টার মধ্যেই অতিক্রম করায় সম্রাটের কাছে 
অতীব হুদক্ষ ঘোড়সওয়ার হিসাবে চিহিত হুন। তীর রাজ্যশাসনের দাক্িতযোধের প্রতি 
আস্থাবান হয়ে গ্রাট তাকে সসম্মানে বিহুপুরে পাঠিয়ে দেন। তিদি বীর হাখিরের পুত্র । 


'বিষুঃপুরের মল্প বাজপরিবাগ়্ ১২ 


স্টামরায়ের (পঞ্রত্ব) মন্দির (চিত্ররাজি ভেইব্য ) বিশেষ উল্লেখের ছ্রাবী রাখে। 
অন্দির গাজে পোড়া-মাটির ফলকে কৃষ্ঞঙগীলা, রামাযুণ, মহাভারত ও পৌরাণিক 
কাহিনী বণিত করা আছে। ১৬৪৩ শ্রী; তৈরী শ্যামরায়ের মন্দিরটি এখানে সর্বশ্রেষ্ঠ । 

পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় বীর জিংহ ( ১৬৫৬-৭৭ ত্র: ) ছিলেন লালজি, রাধাশ্যাম, 
১৬৫৮ খ্রীঃ মদন গোপাল (১৬৬৫ হীঃ) ও রাধারষ্জের ( ১৬৭৮ শ্ীঃ) মন্দিরগুলিয 
প্রতিষ্ঠাতা । বীর সিংহ মহিষী রানী চূড়ামণিও প্রতিষ্টাত্রী। 

পরবর্তা রাজ! দুর্জন সিং ( ১৬৭৮-৯৪ শ্রীঃ) মদনমোহন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা । 

রাজ! ছুর্জন সিংহের উত্তরাধিকারী রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ ( ১৬৯৪- 
১৭২৫ গ্রীঃ) ছিলেন মল্প রাজবংশের একাস্ত সংগীত-প্রেমী । তীর রাজদভায় বিখ্যাত 
সঙ্গীত সাধক মরিয়া তানসেনের বংশধর বাহাছুরসেন উপস্থিত ছিলেন। বিখ্যাত 
মুসলমান নত্তকী লালবাঈ সংগীত উপালক রাজা রঘুনাথকে, তার অপরূপ নৃত্যসং ংগীতের 
মোহে বশীভূত করেন। বৈষ্ণব-ধর্মী রাজা নর্তকীর প্রভাবে রাজ্যে অবাঞ্ছিত কাজকর্মে 
লিপ্ত হয়ে পড়েন। দেশবাসীর অভিশাপ নিয়ে মারা যান। লালবাঈ-এর স্মতি-চিহ্ন 
বহন করে বিষুপুরে লালবাধ দিঘী ও লালগড় । 

অভিশপ্ত রাজা দ্বিতীয় রখুনাথ সিংহের ঘোগ্য উত্তরাধিকারী রাজ গোপাল 
পিংহ ( ১৭২৬-৩৮ খ্রীঃ) বাধাগোবিন্দ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ৷ পরের রাজ কৃষঃ সিংহ 
গোবিন্দ মন্দির ১৭৩৯ খ্রীঃ নির্মীণ করেন । রাজা গোপাল সিংহ বিষুঃপুরের “জোড় 
মন্দিরের ১৭২৬ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠাতা । তীর রাজত্বকালে বিষুপুর কুখ্যাত মারাঠা! বদের 
আক্রমণের কবলে পড়ে । মোগল স্থবাদার নবাব আলিবর্ণ খানের সৈন বাছিনীর বাধ! 
নত্বেও, বিষ্ণুপুর ও পার্বতী অঞ্চলের লোকের] যথেষ্ট উৎপীড়ন ও অত্যাচার তোগ 
করেছিল। আনন্দের বিষয় যে, মন্দিরগুলিতে লুঠপাট হয়তে। হয়েছিল, কিন্তু ভগ্ম-অবস্থায় 
পড়ে থাকেনি । কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী তার সভা কবি ছিলেন। 

পরবর্তা রাজ। চৈতন্ত িংহ ১৭৫৮ খ্রীঃ রাধাশ্ঠাম মন্দির নির্মীণ করেন। তার 
লষয়ে ১৭৫৩ গ্রীঃ বিষুপুর রাজ্য আথিক ছুরবস্থায় পড়ে। মুশিদাবাদের নবাব ও পয়ে 
ইংরাজ কোম্পানীর (বিশেষ করে ১৭৬৫ শ্রী: দেওয়ানী লাভের পর ) বকেয়। রাজত্ব জম 
ছবিতে অসমর্থ হওয়ায় ১ বিষুপুর রাজাদের অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে£পড়ে। রাজা 





১। ১৭৬৯-৭* হীঃ বাংলায় ভয়াবহ মহ্বস্তরের ফলে প্রজাদের কাছ থেকে থাজন। আদায় অসশুব হয়ে 
পড়ে। তা! ছাড়া ১৭৮৯ শ্রীঃ প্রজার! ইংরাজ সরকারের রাজস্ব আদায়ের বিরুদ্ধে বিপ্রোহ করাক 
রাজ! চৈতন্ত সিংহকে দায়ী করেন। বৈষবধর্ষের আতিশব্যই স্বাধীন করদ রাজা বিষুপুরের 
রাজ-শক্কির পতনের অন্ততম কারণ। রাজা দ্বিতীয় রঘূনাথ দিংহ-এর সময়েই রাজ্যে ধর্ম হি 
হওয়া প্রজার! বিদ্রোহের পথে বেতে বাঁধ্য হয়েছিল । 





১২৪ খেতাবী রাজরাজড়া 


চৈতগ্ক সিংহকে শান্তি হিসাবে কারাবালে পাঠানো হয়েছিল । বিধুপুর জমিদঘারী- 
বাজেয়াপ্ত করা হয় ১৭৯১ খ্রীঃ| চৈতন্য সিংহ গৃহ ত্যাগ করেন। রাজবংশের কুলদে বত. 
মদনমোহন বিগ্রহকে কলকাতায় বাগবাজারে মদনমোহনতলার জমিদার গোকুল মিত্রের 
দেবালয়ে পাঠানে। হয় (ভিন্ন মতে, বিক্রী কর] হম )। রাজ! চৈতন্য সিংহ হাওড়ায় 
বাড়ী ভাড়া করে বেশ কিছুর্দিন কাটিয়ে ছিলেন। ইংরাজ বণিক সরকার চৈতন্য সিংহের 
কাছ থেকে বিষুঃপুরের দেয় রাজন্ব হিসাবে চার লক্ষ টাকা দাবী করেন । এর মধ্যে রাজ! 
চৈভন্য পিংহ ও তার পিতৃব্য পুজ্জ দামোদর সিংহের জমিদারীর শ্বাত্বাংশ সংক্রান্ত বিবাছ 
চলতে থাকে বেশ কয়েক বছর ! আদ্দালতের নির্দেশে ১৭৮৭ খ্রীঃ রাজ। চৈতন্য সিংহকে 
মালিক হিসাবে সাব্যস্ত কর1 হয়। দেনার দায় থেকে উদ্ধার পাননি । বিষুপুর 
জমিদারী বর্ধমানের রাজার ২,১৫০০০ টাকায় কিনে নেন ১৮০৬ খ্রীঃ । অতি বুদ্ধ রাজা 
চৈতন্য লিংহ বন্দী অবস্থার মারা যান ১৮০৯ ঘ্ীঃ। লর্ড কর্নওয়ালস-এর দ্বাক্ষিণ্যে 
মল রাজবংশের দেবোত্তর, ব্রাঙ্ষোত্তর ও পারিবারিক নিজস্ব সম্পত্তি বংশের উত্তরাধিকারীরা 
ভোগ করার অধিকার পেয়েছিলেন । 

রাজা চৈতন্য সিংহের পর যথাক্রমে মাধব মিংহু ( ১৮০১ খ্রীঃ ), ছিতীয় গোপাল 
সিংহ (১৮০৯ গ্রীঃ), রামকষ্চ সিংহ ( ১৮৭৬ খ্রীঃ) নীলমণি সিংহ (১৮৮৯ শ্রীঃ) ও 
রামচন্দ্র সিংহ ( মৃত্যু ১৯১৮ শ্রীঃ )। এর সকলেই বুত্তি-ভোগী ছিলেন । এই রাজবংশের 
ঠাকুর? কালিপদ সিংহ (১৯৩* হীঃ) ও তাঁর বংশধরের। বিষুপুর অঞ্চলে জামকুঁড়ি, 
ই'দাস, কুচিয়াকোল প্রভৃতি এলাকায় আধিক অনটনেব্র মধ্যে জীবন যাপন করলেও, 
স্থানীয় লোকদের কাছে মধাদ1 ও ভালবাস! পেয়ে থাকেন । 


বিধ্ুপুরের মাহাত্থ্য 


পোড়া মাটির ভাক্কর্ষের উৎকর্ষ ও বাহুল্যের উপলক্ষে আরও বেশ কয়েকটি প্রাচীন 
অন্দিয়ের নাম উল্লেখ করা হল। ভট্রাচার্ধপাড়ায় মল্লেখর মন্দির ( ১৬২২ খ্রীঃ), কামার- 
পাড়ায় চন্দ্রমল্পের মন্দির ( ১৫২৯ খ্রীঃ), বেলড়ার সিদ্ধেশ্বর শিব, সন্দেশ্বর, শৈলেশ্বর 
শিব, কৃষ্ণরায় ও মহাপ্রভুর প্রভৃতি । ইটের তৈরী রথ ও ছুর্গতোরণ ছাড়া, রাজাদের 
তৈরী আটটি কাধ ( বড় দ্িঘীর মত )--কষণ বাধ, শ্যাম বাধ, লাল বাধ, চৌখন বাধ, যমুন! 
বাধ, কালিন্দী বাধ ও গ।তাত বাধ । এর মধ্যে অনেকগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে । 

বিষুপুর যে কেবল ভাস্কর-শিল্পের পীঠস্থান ত' নয়, সাহিত্য, কলা, সংগীত প্রসৃতিরও 
তীর্থস্থান । মহারাজ! ছিতীয় রঘুনাথ সিংহের সময় সংগীভকলা শাস্বকে বারী ধর্মের 
প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল । বাজ। রঘুনাথ প্রখ্যাত সংগীত সম্রাট মিক্না তান, 


বিষুঃপুরের মল্প রাজপরিবার ্ ১২৫ 


সেনের বংশধর বাহাছ্রসেনকে দিষ্পী থেকে বিষুপুরে নিয়ে আসেন বহু অর্থব্যয়ে। ৯ 
বিধুগগপুরের ঘরানার গায়কদের মধ্যে বিশেব উল্লেখযোগ্য গদাধর চক্রবর্ভা, রামশঙ্কর 
ভট্টাচার্ধ ( ১৭৮১-৮২ খ্রীঃ), মোহন গোস্বামী ( ১৮৮২-৯০ ), অনস্তলাল বন্দোপাধ্যায়, 
গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায় ও রমেশ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ । সংগীত ঘাহুকর ঘছুনাথ তট্টাচর্য 
বা! যুভট্র একজন উজ্জল জ্যোতিষ্করূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন । 

কষ্ণপ্রেমের লীলাভূমি বিষ্ণুপুর বৈষ্ণব সাহিত্যের পীঠস্থান। বৈষ্ণব চূড়ামণি 
শ্রীনিবাদ আচার্ষের প্ধন্য বিষ্ণুপুর বৈষ্ণব ধর্মের বন্যায় ভেলে গিয়েছিল । শিবমঙ্গল 
কাব্য, বিষুপুরী রামায়ণ, মহাভারত ও বেশ কয়েকটি বৈষ্ণব পদাবলী মন্ত্র রাজাদের পৃষ্ট- 
পোষকতায় রচিত হয়েছিল । মুসলিম পুরাকীতি কোরবাণ সাহেবের “মাজার” হিন্দু 
মুসপমানের আরাধ্য পীঠস্থান। এখানে পুরাবস্তর একটি সংগ্রহশাল! আছে। ২ 

এছাড়া বাকুড়া বিঞুপুরের পট চিত্রকলা বাংলা তথ! ভারতের প্রাচীন লোক" 
চিত্র-শিল্পকে সমৃদ্ধশালী করেছে । এই সঙ্গে বিষুপুরের মৃৎ্শিল্পের বশিষ্টতা ( ঘোড়া, হাতী 
ও আরও বনু জন্ত-জানোয়ারের মৃতিগুলি ), গালার খেলনা, গয়নাগাটি, আর চৌ- 
মুখোশ স্বৃতি-চিহ্ন সংগ্রাহকদের কাছে অ্দরণীয় । 

তুর্গাপুজ। - বিষুঃপুর রাজবংশের শক্তি-উপানক অষ্টাদশ রাজা জগৎ মল্প রয় দশ 
শতকের শেষভাগে মৃন্ায় মহিষমর্দিনী ছুর্গা মৃতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি মন্দিরের 
মধ্যে। উনিশ শতকের শেষে বাজ রামকৃষ্ণ সিংহ ( ১৮৭৬ গ্রাঃ) মান ইটের তৈত্ী 
বিরাট মন্দিরটি নির্মাণ করেন । শারদীয়! ছুর্গা পুজার সময়কালে রাজবাড়ীতে স্বতন্ত্র পদ্ধতি 
ও আচার অনুসারে পুজা অনুঠিত হয়। হচীর দিন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ছোট ঠাকরুণ”- 
এর পুজা শুরু হলেও চতুর্থার দিন “মেজ ঠাকরুণ ( একটি ঘটক ) ও নবমীর দিন 
*বড় ঠাকরু৭,-এর (কপোর পাতে মহিষমদ্দিনী মৃতি ) প্‌জা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এক 
সঞ্চাহব্যাপী মহাপূজ। সুসম্পন্ন হয়। ৩ 

বাঁজবাড়ীর সংলগ্ন ইটের তৈরী একতলা দালান--বিষ্ুপুর রাজপরিবারের গৃহদেবী 
স্বন্মপীর মন্দিরে নিত্যপূঙ্গা হয়ে থাকে । ধ্যানে ও আকৃতিতে তিনি দেবা দুর্গার অন্ধরূপ। 


১। “বিরাভ্ভু-উস্-পসালাতিন' এবং উইলিয়াম হাশ্টার সাছেবের বর্ণনায়। 
২। বঙ্গীয় লাহিত্য পরিষদ, বিষুঃপু্ । 
৩। ছুর্গাপুঞ্জ। সেকাল থেকে একাল-_বিমল চক্র দত্ত (পৃঃ ১৭৫) 


বধমানের মহতব রাজপরিবার 


মোগল সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে ( ১৬২৭-৫৮ খ্রীঃ ) পাঞ্জাবে লাহোরের কাছে 
কোটপির অধিবাসী কাপুর ক্ষত্রীক্প বংশের ব্যবসায়ী সঙ্গম রায় ও তার পুত্ত বঙ্কুবিহারী 
রায় বাংলায় আসেন তাদের ভাগ্য নির্ধারণে । বঙ্কুবিহারীর পুত্র আবু রায় আন্ুঃ 
১৬৫৭ গ্রীঃ বর্ধমানের সরকারী কোতওয়াল পরে নিধুক্ত ছিলেন। পরে ধন-সম্পত্তির 
মালিক হন । তিনিই বর্ধমানের প্রায় তিনশ বছরের মহতব রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা । 
আবু রায়ের পুত্র বাবু রায় ও তার পুত্র ঘনশ্াম রায়ের সময়ে ভূসম্পত্তি যথেষ্ট 
বিস্বৃতি লাভ করে। ঘনশ্টামের পুত্র কৃষ্খরাম রায় মোগল সম্রাট ওরঙ্গজেবের দরবারে 
স্বীকৃত জমিদার হিসাবে গণ্য হন ( ১৬৮৯ খ্রীঃ )। জমিদার কৃষ্জরামের জনপ্রিয়তা না 
থাকায় তাকে শক্রপক্ষের সম্মুখীন হতে হয়। চন্দ্রকোণার চেতুয়া-বরদার জমিদার, স্বয়ং 
ঘোষিত রাজ! শোভা সিংহ ও তার পহুযোগী আফগান নেতা রহিম খান মোগল 
সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ! করেন ১৬৯৫-৯৬ খীঃ | জমিদার কৃষ্ণরাম বায় আক্রান্ত 
হন ও মারা যান ১৬৯৬ খ্রীঃ | তার পরিবারের প্রায় ছাব্বিশ জন নিহত হলেও, তার পুত্র 
জগ্ুরাজ রায় ও কন্তা পত্যবতী রক্ষা পান এবং একটি বারঙ্গনার কাহিনী ্থষ্ি হয়। 
শোভা সিংহ সত্যবতীর বূপে পাগল হয়ে অন্তঃপুরে তার শ্লীলতাহানীর উদ্যোগ নিলে 
সত্যবতীর লুকানে। ছুরিকাঘাতে রাজা শোভা সিংহ নিহত হন। ১ সত্যবতী নিজ্জে 
আত্মঘাতী হন। জগত্রাম রায় পালিয়ে গিয়ে ঢাকায় বাংলার হ্বাদার ইব্রাহিম খানের 
শরণাপন্ন হন । সম্রাট শুরুঙ্গজেবের নির্দেশে ও স্ববাদারের সাহায্যে জগতরাম বর্ধমানের 
জমিদারীর গদীতে আবার অধিষঠিত হন ১৬৯৭ ঘ্রাঃ। রাজ! জগত্রাম নিহত হন 
১৭০২ শ্রী: । 


রাজা জগৎরামের ছুই পুত্র কীতিাদ ও মিত্রসেন । কীতিটাদ তার ছোট তাইকে 
কোগ.চিগড় দুর্গে বন্দী করে জমিদারীর সর্বময় মালিক হন। গুরঙ্গজজেবের মৃত্যুর পর 
১৭০৭ গ্রীঃ বাংলায় শাসনব্যবস্থার অবনতি ঘটে । সেই স্থযোগে ক'তিষ্টাদ বলপ্রয়োগে 
বেশ কয়েকটি জমিদারী ( ভুরস্তুট, চন্দ্রকোণা, ঘাটাল, বরদা, বলঘোরা এবং বীরভূম ও 





১। এ বিবয়ে তৎকালীন ফরাসী লেখক ক্রাক্কোইস্‌ মার্টিনের মতে, শোভা সিংহ ছাদের উপর থেকে 
পড়ে সারা যান। অনেকে মনে করেন যে, শোভ। সিংকে হৃতা। করার পর তাকে ছাদ খেকে 
ফেলে দেওয়া হয়েছিল । 


বর্থঘানের মহতব রাজপরিবার ১২% 


বিষুপুরের কিছু অংশ ) দখলে আনেন । দক্ষিণ বাংলার তৎকালীন সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান 
্বমিদার কীতিটাদ, হ্থবাদার নবাব নাজিম মুশিদকুলী খানের সঙ্গে তীর জমিদান্নীর 
বাৎসরিক রাজত্ব বন্দোবস্ত করেন ২৯১৪৭,৫০৬ টাক! ১৭২২ ঘ্রীঃ। হুগলী জেলার 
আটপুরের রাধাগোবিন্দ মন্দিরের (১৭৮৬ গ্রীঃ) প্রতিষ্ঠাতা জমিদার কষ্রাম মিআ্ বর্ধমানের 
বিক্রমশালী রাজ কীতিটাদের দেওয়ান ছিলেন । কীতিষাদ মার! যান ১৭৪* গ্রীঃ। ১ 


রাজ। চিত্রসেন 


রাজ! কতিষা্দের পুত্র চিত্রসেন পিতার ন্যায় আগ্রাসী জমিদার । তিনি অর্শ গুল 
ঘাট, গোয়ালপাড়া, ব্রাহ্মণড়ুবি প্রভৃতি পরগণ! বলপ্রয়োগে দখল করেন । সেই সময় সার 
বাংলায় যে পাঁচটি (বিষুপুর, বীরভূম, বর্ধমান, নদীক়া, রাজসাহী) বৃহৎ জমিদারী বিশেষ 
প্রতিপত্তি ছিল, বর্ধমান সেগুলির অন্যতম । ১৭৩৭ খ্রীঃ সম্রাট মহম্মদ শাহ্‌ বর্ধমান 
অধিপতি চিত্রমেনকে “রাজা” উপাধি দেন। তিনি রাজপরিবারের প্রথম খেতাবী রাজা । 
রাঁজগড় হৃর্গ ( এখন দেখা যায় ) তার তৈরী ।২ মারা যান ১৭৪৪ তীঃ। অপুত্রক হওয়ায় 
পিতৃব্য পুত্র তিলকাদকে গদীতে বসান । 


মহারাজাধিরাজ বাহাছুর তিলক 

স্বাধীনচেতা জমিদার তিলকচাদ শাসনভার গ্রহণ করার পর, তার জমিদার এলাকানর 
ইংরাজ বণিক কোম্পানীর অনুপ্রবেশ পছন্দ করতেন না। তিনি ১৭৫৫ খ্রীঃ ইংরাজ 
বণিকর্দের বেশ কয়েকটি বাণিঙ্যকেন্দ্র উচ্ছেদ করতে তথ্পর হন। ১৭৫৭ গ্রীঃ পলাশীর 
যুদ্ধে দেশের বিপর্যয়ের পরেও তিনি ইংরাজ বণিকদের সঙ্গে সমঝোতা করেননি । ৩ 
১৭৬০ খ্রীঃ ইংরাজ বণিক-শক্তি তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানে ব্রতী হন। কলকাতা 
থেকে ক্যাপ্টেন হোয়াইট ও মেদিনীপুর থেকে নাচেস্‌ সাহেব. লসৈম্যে বর্ধমান অভিমুখে 
যাত্রা করেন। কাগনার যুদ্ধে তিলকটাদের দৈন্দের পরাজয় হ্বীকার করতে হয়। পরে 
অবশ্ট বাংলার নবাবদের স্থপারিশে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহু আলম তিলকঠাদকে 
১৭৬৮ শ্রী: 'মহারাজাধিরাজ বাহাছুর” ও পাচ হাজারী “মনসবদ্ধার' “তিন হাজারী অশ্বারোহী 
সৈন্তাধ্যক্ষ” প্রভৃতি খেতাব উপহার দেন। মারাঠী বগাদের লুট-পাঠ ও অত্যাচার 


১। কীতিচঠাদের সমাধি দৈন্হাটে (কাটোয়া মহুকুম। ) এখনও দেখ! বাবে। 

২। ধিগ্তান্ুরাগী চিত্রসেনের সতাকবি বানেশ্বর, ধার রচন! “চিত্রচম্পু'--বগাঁ আক্রমণের প্রামান্ত 
ইতিহাস। 

৩। ২৭ সেস্টেম্বর, ১৭৬৭ হ্রীঃ নবাব মীরকাশিম ইংরাজ কোম্পানীকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও. 
চট্োোগ্রামের জমিদারী ইজারা*দেন। 


১২৮ খেতাবী বাজরাজড়া 


€ ১৭৪২-৫১ খ্রীঃ) ও ১৭৭০ শ্রীঃ ভগ্লাবহ দৃতিক্ষের হাত থেকে বাংলাকে বাচাবার তিনি. 
যথে্ট চেষ্টা করেছিলেন । শগ্রহবদদয়ে মাত সাইত্রিশ বছর বক্সে মার] ধান ১৭৭১ গ্রীঃ 
বিধবা যুবতী শ্রী মহারানী বসস্তকুমারী ও নাবালক ( ৬ বৎসর ) শিশু-সম্ভান তেজচাদ 
€ জন্ম ১৭৬৪ গ্রীঃ )-কে রেখে । 


মহারাজা ধিরাজ বাহাছুর তেজটাদ 


ইংরাজ শাদনকত্া ওয্লারেন হেস্টিংস এই স্থযোগে বর্ধমান জমিদারার বিলুপ্তি ঘটাবার 
চেষ্টা করেন স্থানীয় জমিদার এবং তার ছুজন স্থানীক্ম উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী গ্রাহাম ও ব্রিচার্ড 
বারওয়েল ১ সাহেবদের সাহাধ্যে। কিন্তু বানী বেষণকুমারী দ্িলীর দরবাবে উপযুক্ত 
নজরানালহ আজী পাঠিয়ে, সম্রাট শাহ আলমের করমানে বর্ধমানের গদী ও "মহারাজা- 
ধিরাঞ্জ বাহাছুর” উপাধি ও “পাচহাঞ্জারী মনসবদার+, এক্রিশ হাজারী পদাতিক সৈন্যযাধ্যক্ষ” 
প্রভৃতি সম্মানম্থচক পদবী আনিয়ে নেন ১৭৭১ গ্ীঃ। বর্ধমান রাজপরিবারের এই দুর্দিনে 
মহারাজ! নন্দকুমার ( হেস্টিংসের পরম শত্রু, ) মহারানী বেষণকুমারীকে সবরকম সাহায্য ও 
পরামর্শ দিয়েছিলেন । শ্বাধীনচেতা মহারাজ তেজচাদ-এর রাজ] রামমোহন রায়, ডেভিড 
হেয়ার, ছ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজ। নবকৃষ্ণ ও তার পুত্র গোপীমোহন দেব, পারাঁমোহন রায় 
প্রমুখ বরেণ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল | বিখত কবি ও সাধক কমলাকান্তের 
গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন । মহারাজ তেভর্টাদের আটটি রানী ছিল। ঝষ্ঠ রানী নাঙ্কীকুমারীর 
গর্ভে প্রভাপ্টা্ জন্মগ্রহণ করেন ১৭৯১ ঘ্ীঃ। মাত্র তিরিশ বছর বক্সে ১৮২১ গ্রীঃ 
পিতার জীবদ্দশায় ( অন্তর্ধান হন ) ২ মারা যান | তেজচাদের পঞ্চম স্ত্রী“কমলকুমারী তার 
ভাই পরানচাদ কাপুরের পুত্র চুনীলাল কাপুরকে (জন্ম ১৭ নভেম্বর, ১৮২০ শ্তীঃ ) দত্তক 
নিয়ে নাম রাখেন মহুতবচাদ্দ। 





১। বিবেকবজিত মিথ্যাবাদী বারওয়েল টাক! আত্মসাৎ করার অভিযোগের বিরুদ্ধে, বর্ধমানের রানী 
বদন্তকুমারীর নামে কুৎসা র্টনা করেন--৮095% ৫1915019596 2100 00301019000$--85 এ. 
৬115 [019501105.৮ 

এই প্রসঙ্গে রাজপরিবারের ইতিহাসে এক অধ্যায় হৃষ্টি হয়েছিল ব! 'জাল প্রতাপ' নাষে 
পরিচিত। রাজকুমার প্রতাপচাদ নাকি বর্ধমান ছেড়ে চলে বান সন্্যাসীর সঙ্গে, পরে লোকে 
তাকে মৃত বলে ধরে নেয়। চৌদ্দ বছর বাদে সন্নাসীর বেশে “কৃষ্লাল ব্রপ্ধচারী' নাষে জনৈক 
সন্ন্যাসী বর্ধমীনে আসেন এবং জমিদারীর গর্দী দাবী করেন (১৮৩৫ রঃ) ভাকে গ্রেপ্তার 
কর! হয়, মোকদ্দম। শুরু হুয় ১ সেপ্টেম্বর, ১৮৩৫ ত্ীঃ। স্থানীয় বহু লোক বিপক্ষে ও স্বপক্ষে 
সাক্ষী দেন। সংবাদপত্রেও সেইভাবে টানাপোড়েন চলতে থাকে । বিচারে সাব্যস্ত হয় বে. 
তিনি মন্থারাজ। প্রতাপচাদ্দ নন। জালিয়াতির দায়ে অপরাধী, ১** টাক! জরিষানা। ও হয় 
মান কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন (৪ আগস, ১৮৩৬ স্ীঃ)। 
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-বর্ধানের মহতব রাজপরিবার ১২ 


তেজচাদের মৃত্যুর পর মহতবটাদ উত্তরাধিকারী হন ১৮৩২ শ্বীঃ। ভারতের বাজ- 
প্রতিনিধি লর্ড বেন্টিষ্ক মহতবচার্দকে “মহারাজাধিরাজ বাহাছুর+ উপাধি দ্বেন ১৬ আগস্ট, 
১৮৩২ গ্রীঃ। বাংলার আইন পরিষদের ও পরে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। 
মহতবাদ্দ তাঁর পূর্বপুরুষদের অন্ুন্থত ইংরাজ-বিদ্বেধী মনোভাব পরিত্যাগ করে 
সরকারের প্রতি সহযোগীতার ও আনুগত্যের পথ বেছে নেন। সীওতাগ বিদ্রোহ 
( ১৮৫৫-৫৬ গ্ীঃ) এবং সিপাহী বিজ্রোছের (১৮৫৭ খ্রীঃ) সমক্স তিনি ইংবাজ সরকারকে 
সবরকম সাহাধ্য দ্রিয়েছিলেন। তার রাজভক্তির স্বীকৃতি-স্বরূপ ১ জানুয়ারী, ১৮৭৭ শ্রী 
দিল্লীর দরবারে ত্বার সম্মানে তেরোটি তোপ দাগা হকস। তাঁকে বিশেষ সম্মানশৃচক 
পদবী “ছিজ.-হাইনেস্‌ আখ্যায় ভূষিত করা হয়। 

মৃহতব্টাদের সনাতন ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি থাকায় সংক্কৃত পণ্ডিতদের দিয়ে 
মহাভারত, রামায়ণ ও কয়েকটি ধর্মগ্রন্থ বাংলায় অন্থবাদ করে বিনামূল্যে বিতরণ 
করেছিলেন। তিনি কলকাতার যাহু্ঘর ও আলিপুর চিড়িয়াখানার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক । 
সন্্রাম্ত বিদেশী ও ভারতীয় নাগরিকদের কাছে তিনি বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে 
গণ্য হতেন। প্রান সাতচন্তিশ বছর বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনাধ্যায়ে তার 
সক্রিয় ভূমিকা ও অবদান নিশ্চয়ই স্মরণীয় হয়ে থাকবে । ২৬ অক্টোবর, ১৮৭৯ খ্রীঃ মান 
উনষাট বছব বস্পসে মার যান ভাগলপুরে (বিহার )। 


মহারাজা ধিরাজ বাহান্ুর আফ তাবটাদ মহতৰ 
অপুত্রক মহারাজ। মহতবচাদ নিজের শ্যালক-পুত্র ব্রন্মপ্রলাদ নন্দকে দত্তক নেন, 
নামকরন করেন আফতাবটাদ্দ মহতব | পরে এই “মহুতব" পদ্বীটি বংশধরদের 
প্রত্যেকের নামে যুক্ত হয়। তিনি মাত্র চার বছর গদীতে আসীন ছিলেন। এই অল্ল 
সময়ের মধ্যেই বর্ধমানে পাবলিক লাইব্রেরী ও রাজ কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং জলের কল প্রভৃতি 
জনহিতকর কাজ করেছিলেন । মাত্র ২৪ বছর বয়সে মারা যান ২৫ মার্চ, ১০৮৫ খ্রীঃ, 
তাঁর ঘোল বছর বয়স্ক রানী বেনোদেহী দেবীকে রেখে । বানী তার ননদ প্রণবদেহী 
দ্বেবীর পুত্র বিজনবিহারী কাপুত্কে (রাজ। বাহাছর বনবিহারী কাপুরের জ্যোষ্ট পুত্র, 
জন্ম ১৯ অক্টোবর, ১৮৮১ শ্ীঃ) দত্তক নেন ৩১ জুলাই, ১৮৮৭ শ্রীঃ। দ্বত্তক পুত্রের 
নামকরণ করেন বিজয়টাদ মহতব। 


নাবালক বিজয়ঠাঘ ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩ শ্রী: নাবালক হয়ে “কোর্ট. অফ. ওয়ার্ডে" 
সি 


১৩০ খেতাবী রাজরাজড়া, 


কাছ থেকে ২২ বছর বয়সে জমিদারীর দায়িত্ব নেন। বিজয়টাদ একজন চরিত্রবান, 
মেধাবা ও বুদ্ধিবৃত্তিশালী পুরুষ । ১ জানুয়ারী, ১০০৩ খ্রীষ্টাব্দে “মহারাজাধিরাজ বাহাছুর' 
বংশগত খেতাবে ভূষিত হন। জি. সি. এস. আই. (১৯০৪ খ্রীঃ), কে. পি 
আই. ই, (১৯০৯ খ্রীঃ) ও “ইগ্ডিয়ান অর্ডার অফ. মেরিট” সম্মান-শ্ছচক উপাধি লাভ 
করেন। ফ্রেজার হাসপাতাল, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ, ইগ্ডিয়ান বেড ক্রশ 
সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে তিনি যথেষ্ঠ আথিক সাহাধ্য করেছিলেন । সাহিত্য-প্রেমী 
ও সুলেখক বিজয়টার্দের লেখনী-প্রস্থুত গ্রস্থগুলির মধ্যে রয়েছে-_চার খণ্ডের “বিজয় 
গীতিকা, গায়ত্রী, কতিপয় পত্র, একাদশী, অ্রষোদশী, পঞ্চদশী, আবেগ, বিজন-বিজলী, 
রসখণ্ড, চিত্রিত, শিবশক্তি, কম্লাকান্ত, মানসলীলা” ও ইংরা]জীতে 'মেডিটেশন" প্রভাত । 
তান “বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের” পৃষ্টপোষকদের অন্যতম, ১৯১৫ খ্রীঃ বর্ধমানে “সম্মেলনের? 
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব করেন। ইংরাজ সরকারকে সন্ভষ্ট রেখে পরোক্ষভাবে 
দেশী, ও “বিপ্রবী” আন্দোলনকে সাহায্য করেছেন। তার ত্বাজাত্যবোধ প্রবল ছিল । 
বাজনাতিতে অংশগ্রহণ কৰে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন প্রায় ১৫ বৎসর 
যাবং। ১ ক্তিত্বের সঙ্গে পরিচালনা করেন বিশাল অমিদারী (১৯টি বিভিন্ন জেলায় 
ছড়ানো, আয়তনে ৪২*০ বর্গ মাইল এবং দেয় বাজন্ব ছল ৩৫, ৫৯, ৫৪99 টাক1)। 
বি্জিয়চারদ কাবগুরু রবান্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিওুরগন দাশ ও রাজ রাধাকান্ত দেব প্রমুখ 
বরেণ্য ব্যক্তিদের সালিধ্য লাভ করোছলেন। বেশ কয়েক বছর ( ১৯২৭-_-৩৬ খ্রীঃ ) 
ইংলগ্ডে থাকার পর দেশে ফিরে আপেন। ৬০ বছর বয়সে তার কর্মময় জীবনের 
অবসান ঘটে ২৯ আগষ্ট, ১৯৪ খ্রীঃ । 


মহারাজাধরাজ বাহাহুর উদয়টা্ মহতব 


মহারাজ! বিজয়টাদের ছুই পুত্র-_উদয়াদ (জন্ম ১৪ জুলাই, ১৯০৫ খ্রীঃ) ও অভয়চাদ 
(জন্ম ৩ সেপ্টম্বর, ১৯১৫ খ্রীঃ ) ও দুই কন্যা--+হুধারানী ও ললিতাব্ানী । বিজপাদের 
অনুপস্থিতিতে ( বিলাতে অবস্থানের সময় ), দ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়টাদ পৈত্রিক জমিদারী 
পরিচালনা করেন। প্রেসিডেন্পী কলেজের 'াতক উদয়টাদ পিতার মৃত্যুর পর বংশ 
পরম্পরায় উপাধি “মহারাজাধিরাজ বাহাদুর লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, 
তাঁর ছোট ভাই অভরাদ্দ বড় ভাই উদক্সটাদকে ১৯৪১ গ্রীঃ 'না-ঘাবী” পঞ্জ লিখে 
দেন। উদয়ঠাদ তার পিতার ন্যায় রাজনৈতিক ও সমাজ-স্বো-মুলক কর্ম-জীবন শুরু 





১1 কলকাতায় জানুয়ারী ১৯১২ খীঃ, সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীর উপস্থিতিতে রাক্্যাভিষেক 
দরবারে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাদ বাংলার রাজন্তবর্গকে নেতৃত দিয়েছিলেন! 


বধ্সানের মহতব রাজপরিবার ১৩১ 


করেন ১৯৩৭ শ্রী: । বঙ্গীয় আইন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছিলেন প্রায় 
১৪ বছর যাবৎ । জমিদারী উচ্ছেদ আইনের ফলে ১৯৫৪ খ্রীঃ বর্ধমান জমিদারীর 
বিলুপ্তি ঘটে । উদয়াদ তার নতুন কর্মজীবন স্তর করেন বিভিন্ন বাশিগ্য ও শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে । প্রায় অর্ধশতাব্দীর ওপর কলকাতার মাস্থষের কাছে জনপ্রিয় 
ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তার কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে 
১০ অক্টোবর, ১৯৮৪ খ্রীঃ । 

মহারাজাধিরাজ উদয়টাদ মহতব ও রানী রাধারানীর তিন পুত্র ও তিন কন্যাঁ_ 
বরুণ। দেবী, জ্যোত্ন! দেবী, কুমার সদয়চাদ, করুণা দেবা, কুমার মলয়্ঠাদ ও কুমার 
প্রণয়টাদ। জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার সদয়টা্, একজন শিল্পপতি, কনিষ্ঠ পুত্র ডঃ প্রণয়টাদ 
বুদ্ধিজীবা ও ব্যবসায়ী । কলকাতায় আলিপুরে বর্ধমান রাজ রোডে “বিজয় মঞ্জিল, 


প্রাদাদে ও বিশাল প্রাঙ্গনের বিভিন্ন অংশে গজিয়ে উঠা বহুতল বাড়ীতে এব বসবাস 
করেন। 


বাংলার নাটোর রাঁজপবিবার ছাড়া, বধমান রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও 
দেব-দেউলগুলির সংখ্যা সবচেয়ে বেশী । বধমান শহরের মন্দিরগুলি ছাড়া, কালনা 
মহুকুমায় আশপাশের গ্রামে রাজবাটি ও বাজা-রানীদের সমাধী মন্দির ও সমাজ বাড়ী 
ছাড়া, কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেবমন্দির হল- লক্ষ্মী মন্দির (ব্রজোকিশোরী দেবী-_ 
রাজা জগতরামের পত্বী), রঘুনাথ মন্দির (রাজ! চিত্রসেন ), কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির (রাজা, 
কীতিাদ ), শিব মন্দির (রাজ! তিলকটাদ্দের মাতা লক্ষ্মীঘেবী ), নবকৈলাস, একশ আট 
শিব মন্দির--মহারাজ। তেজটাদ, ১৮*৯ খ্রীঃ, প্রতাপেশ্বর শিব মন্দির (প্রতাপটাদের স্ত্রী 
আনন্দকুমারী, ১৭৮৮ ঘীঃ)। বর্ধমান শহরে মন্দিরগুলির মধ্যে-১০৮ শিব মন্দির 
€ মহারাজা তিলকাদের বানী বেষণকুমারী ), সর্বম্জলা মন্দির ( মহারাজা 
কীতিাদ ), রাধাবল্পভ মদ্দির (মহারাজা তেজচাদ ), লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির (মহারাজ 
মহতবটাদ ), মোনার কালীমূৃতি ( কালীবাড়ী )--মহতবাদ্ের রানী নারায়ণকুমারী । 
বর্ধমানে এইসব মন্দিরগুলি ছাড়া “বিজয়ানন্দ বিহার*ঃ এবং বিশেষ করে সুউচ্চ 
“বিজয়তোরণ” ( ১৯০৫ গ্রীঃ), মহারাজ! বিজয়টাদের তৈরী উদ্ভেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন । 
বর্ধানে তিনটি বড় জলাধার, শ্ামসায়র ( ঘনস্টাম রার প্রতিষিত ), কৃষ্সায়র ( কষ্ণরাম 
রার প্রতিষিত ) ও রানীসায়র (১৭০৯ খ্রীঃ রানী ব্রজকিশোরী দ্বেবীর প্রতিচিত) | 'মহতৰ 
মঞ্িল' (১৮৪৭ গ্রীঃ) মহারাজ্বা মহতবচারদদের তৈরী আর 'গোলাপ বাগ' রাজবাড়ী 
মহারাজা তেজচাদের। বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিস্ভালয় ও কার্ধালয়ের আবসম্থল। 


আম 


রাজ বনবিহারী কাপুর বাহাছুর 
বর্ধমান 


বর্ধমান রাজপব্রিবারের ইতিহাস ও কাপুর বংশের ইতিবৃত্তাস্ত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । 
বর্ধমানের মহারাজাধিরণজ বাহাদুর তেজচন্দ্রের পুত্র গ্রতাপচাদ ১ মারা যাওয়ায়, তার 
শ্বজাতি বর্ধমানবাসী পরাণটাদ্দ কাপুরের কনিষ্ঠ পুত্র চুনীলাল কাপুরকে দত্তক নেন এবং 
নামকরণ হয় মহুতবাদ। চুণীলাল কাপুরের ( মহতব্টাদদ ) বড় ভাই রাসবিহারী 
কাপুরের দত্তক পুত্র জহরিলাল কাপুর । বর্ধমানের মহারানী ( মহতবটাদের স্ত্রী) 
নারায়ণকুমারী ঠাকুরানী, জহরিলালকে অত্যন্ত গ্লেহ করতেন এবং বাজঅন্তঃপুরেই তাকে 
মানুষ করেন__নাম বাখ। হয়েছিল বনবিহারী কাপুর । 

রাজা বনবিহারী কাপুরের জন্ম হয় ২১ নভেম্বর, ১৮৫৩ শ্রীঃ। মহারাজা মহতব্টাদ 
বনবিহারীর প্রতি বিশেষ আস্থাবান হওয়ায়, ১৮৭৭ শ্রী: তাকে “দেওয়ান-ই-রাজ আখ্যা 
দেন। বর্ধমান জমিদারীর রাজস্ব বিভাগের অধিকতা ও পরে ১৮৭৭ শ্রীঃ বাজ-জমিদারীর 
মন্ত্রীসভার সহ-সভাপতি পদে আসীন হুন। বনবিহারী কাপূর ১৮৮১ শ্ীঃ বর্ধমান 
রাজবাড়ী ছেড়ে নিজের নতুন বাড়ী “বন-আবাস'-এ বসবাস শুরু করেন স্ত্রী প্রপবদেয়ী 
দেবী, ছুই পুত্র-বিজনবিহারী, সথজনবিহারা এবং ছুই কন্তা--শ্রীদেয়ী ও শক্তিদেয়ীকে 
সঙ্গে নিয়ে । জোষ্ঠ পুত্র বি্জনবিহাবীকে বধমান মহারাজ! আফ.তাবচাদ দত্তক নিয়ে 
বিজয়্াদ মহতবৰ নামকরণ করেন । স্থজনবিহারী অল্প বমসসে মারা যান। 

সথদক্ষ প্রশাসক ও ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষ রাজা বনবিহারী বধমান জমিদারীর 
তত্বাবধান ২ করা ছাড়া সমাজসেবামূলক বহু সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । সঙ্গত কারণে 
ইংরাজ সরকারের বিশেষ বিশ্বাস-ভাজন ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হন । তিনবার ১৮৫৫, 
১৯০৫ ও ১৯৯৭ গ্রী:--তিনি বঙ্গীয় মন্ত্রীনভার সদস্য ছিলেন। দিজী দরবার থেকে প্রাঞ্থ 
“সার্টিফিকেট অফ অনার? (১ জানুয়ারী, ১৮৭৭ খ্রীঃ), "রাজা? (২ জানুয়ারী, ১৮৯৩ খ্রীঃ) ও 
“পি, এস. আই. ই* (১ জানুয়ারী, ১৯০৩ খ্রীঃ), কাইজাব-ই-হিন্দ, (১৯১৪ খ্রীঃ) 
এবং বিশেষ সম্মানিত 'রাজ। বাহাছুর? ( ১৯১৬ খ্রীঃ) প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হন। 
ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন দক্ষ শিকারী ও অশ্বারোহী । খেল! ধুলাতেও 
তিনি উৎসাহী ছিলেন । তার মৃত্যু হয় ১৯২৪ খ্রীঃ । স্ত্রী প্রণবদেক্ধীর মৃত্যু হয় ১৮৮৬ শ্রীঃ। 





১7 এই প্রসঙ্গে 'জাল প্রতীপচাদ'- বর্ধমানের মহতব রাজপরিবার পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 
২। মহাগীজ। আফ.তাবচাদ মহতবের মৃত্যুর পর রাজ! বনবিহ্ারী “কোটি অফ. ওয়ার্ডের" তরফ থেকে 
বর্ধমান জমিদারীর ম্যানেজার ছিলেন ১৮৮৫ ্বীঃ থেকে ১৭ অরৌ বর, ১৯০২ খ্রীঃ পর্যন্ত! 


বনওয়ারীলাল রাজপরিবার 
বনওয়ারীবাদ, বর্ধমান 


্রীষ্টায় আঠারো! শতকে রাঢ বাংলার ইতিহামে একাধিক স্থানীয় খেতাবী রাজা- 
পরিবারের বিশেষ উল্লেখ রয়েছে । এদের মধ্যে বনওয়ারীবাদের রাজপরিবার অন্যতম । 
বর্ধমান জেলায় কাটোয়্ার কাছে সালার রেল স্টেশন থেকে পাঁচ কিলোমিটার 
দুরে বনওয়ারীবার্দের অবস্থান । গ্রামের আদি নাম ছিল মোনারুন্দি। পরে গ্রামের 
নাম রাখা হয়েছে রাজবংশের গৃহ দেবতা বনওয়ারীদেবের নামে । এখানেই আহঃ 
১৭৫০ খীঃ রাজপরিবারের প্রাণ-পুরুষ নিত্যানন্দম তাতির ১ জন্ম হয়। আরবী, 
ফারাঁ ও উদ ভাবায় তার ব্যুৎ্পত্তি থাকায় দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের 
(১৭৫৯--১৮০৬) দরবারে "মীরমুন্সী” পদে নিযুক্ত হন। কর্মদক্ষতা ও বিশ্বাসভাজন 
হয়ে উপাধি পান প্দানেশবন্দ', “মহারাজা ও “সাতহাজারী মন্সব্দার' । তাতি 
নিত্যানন্দ হলেন “মহারাজ! নিত্যানন্দ দানেশবন্দ, আমীর-উল্-মূল্ক্‌, আজমত্‌-উদ্দৌলা, 
সফদূরজঙ্গ, | তিনি রাজা হয়ে নিজের এলাকায় মন্দির, স্কুল ও ধশ্মশাল! গ্রতিষ্ঠ 
করেন। পরিণত বয়সে মারা যান ১৮২১ থ্রী | 

রাজা নিত্যানন্দের মৃত্যুর পর জোষ্ঠ পুত্র জগাদীজ্জর বনওয়ারীলাল রাজ-গদীতে 
বসেন। ইংরাজ সরকারের তরফে লর্ড উইলিয়াম বেটিক্ক ( ১৮২৮-৩৫ গ্রীঃ) তকে 
“মহারাজ বাহাদুর? উপাধি দেন। তিনি ব্রহ্ম যুদ্ধের ( ১৮২১-২২ খ্রীঃ) সাহায্যে 
তিন লক্ষ টাকা ইংরাজ সরকারের হাতে তুলে দেন। কলকাতায় স্ট্র)া্ড রোভ তৈরীর 
জন্য পধাশ হাজার টাক দান করেছিলেন। কলকাতায় “হিন্দু কলেজ" প্রতিষ্ঠাকল্পে 
২০ জানুয়ারী, ১৮১৭ ঘ্রী: তার দান ছিল ত্রিশ হাজার টাকা । 

মহারাজ। জগদীন্দরের মৃত্তার পর তার ছোট ভাই জগ্তীন্দ্র বনওয়ারীলাল ভারতের 
ইংরাজ রাজ প্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং-এর € ১৮৫৬-৬২ গ্রীঃ ) কাছ থেকে ২১ ডিসেম্বর, 
১৮৫৭ গ্রীঃ “মহারাজা বাহাদুর” উপাধি পান। তিনি ছিলেন রাজপরিবারের সর্বশেষ 
খেতাবী মহারাজা । বংশের উত্তর-পুরুষদের নামের সঙ্গে আজও “বনওয়ারী” পদবী 
যুক্ত রয়েছে, ঘেমন “বনওয়ারীলাল, 'বনওয়ারীকিশোর,” বনওয়ারীমুকুন্দ' প্রভৃতি । 
বনওযারীবাদের পুরানো দোতলা ঠাকুরবাডী এখনও দাড়িয়ে আছে সাক্ষী-ম্বরূপ | 


১। বংশ পরিচয়, তৃতীয় খণ্ড ; জ্ঞানেক্রকুমার 


সিহাড়শোলের মালিয়! রাজপরিবার 
বর্ধমান 


বর্ধমানের অন্তর্গত রানীগঞ্জ, সিহাড়শোল, অগ্ডাল প্রভৃতি কয়লা-খনি সমৃদ্ধ অঞ্চল । 
কাশ্ীরের অধিবাসী সারছ্বত ব্রা্ণ গোবিল্দপ্রপা্দ পণ্ডিত পিহাড়শোলে বনতি 
শুরু করেন খ্রীষ্টায় উনিশ শতকের প্রথম দশকে । তার চার কন্তা--শ্ামানন্দরী, 
হরস্থম্দরী, সত্যভামা, উত্তমকুমারী । গোবিন্দপ্রসাদ তার একক প্রয়াসে প্রথমে 
সরকারী পদ্দে (ডেপুটি কলেক্টুর, ২৪-পরগণা ) ও পরে সিলেটে তীর কর্মজীবন স্তর 
করেছিলেন। তিনি তার জামাইদের সাহায্য নিয়ে জমিদারী ও ব্যবসায় প্রচুর টাক! 
উপার্জন করেন। রানীগঞ্জে জেমিহারি ও পার্বতী অঞ্চলে কয়লা-খনির মালিকানা-কর 
( 'রয়েন্টি' ) ছিল তার আর অন্যতম উৎস। গোবিন্দগ্রপাদ ও তার সহধসিনী 
দাড়িম্বীদেবীর ধর্ম-সেবায় দান, মন্দির প্রতিষ্ঠা ও প্রজাদের উন্নতিকল্পে কয়েকটি স্থকর্মের 
জন্য তিনি স্থানীয় লোকেদের কাছে চিরম্মরণীয় হয়ে আছেন। 

গোবিন্দপ্রলাদের চার কন্যার মধ্যে, কেবল দ্বিতীয় কন্তা হরস্থন্দরীর বিবাহ হয় 
বাংলায় হুগলী জেলায় সিঙ্গুরের অধিবামী রসিকলাল মালিয়ার দ্বিতীয় পুত্র মভিলাল 
মালিয়ার সঙ্গে। ১৮৬১ শ্রীঃ গোবিন্দপ্রসাদের মৃত্যু হয়। তীর প্রায় সব 
সম্পত্তি দেবোত্তর হওয়ায়, দেবসেবার কাজে সেবাইত হিসাবে তার স্ত্রী দাড়িস্বীদেবী 
দায়িত্ব নেন। কন্া ভ্রন্থন্দরীর জো পুত্র বিশ্বেখবর মালিয়া ( জন্ম--১৮৪৬ ঘীঃ) 
কৈশোরেই দিদিমার জমিদারীর ব্যবস্থপনায় যুক্ত ছিলেন। দাড়িঘীরদদেবী মারা যান 
১৮৭২ খ্রীঃ: | হরসুন্দরী দেবোত্তর এস্টেটের সেবাইত হন। তীর ম্বামী মতিলাল মালিয়ার 
সত্যু হয় ১৮৬২ হী: । তার পুত্র বিশ্বেশ্বর মালিয়ার বিবাহ হয় হছগলী জেলার জগৎবল্লত- 
পুরের সীতানাথ ঘোশীর কন্তা গোলাপকুমারী দেবার সঙ্গে! মতিলালের ( হুরস্ন্দরীর 
গর্জে ) মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র রামেস্বর ও দক্ষিণেশ্বর | 


রাজ বাহাছুর বিশ্বেশ্বর মালিয়! 


রাজা বিশ্বেশ্বর মালিয়! 'অতি অল্প সময়ের মধ্যে তার কর্মদক্ষতা ও জনদরদী কাজের 
জন্য লোক-প্রিয় হয়ে ওঠেন, বিশেষ করে ১৮৭০-৭১ খ্রীঃ বাংলায় দুতিক্ষের ভ্রানকার্ধে 
তার প্রশংনণীয় ভূমিকা থাকায় । মাতা রানী হরনুন্দরী সর্বাস্তঃকরণে পুত্র বিশ্বেশ্বরকে 
তার সমর্থন ও অথ-সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন । ইংরাঁজ রাজপ্রতিনিষি 


সিহাড়শোলের মালিয়া রাজপরিবার ১৩৫ 


লর্ড নর্থ ব্রুক্‌ ১৮৭৪ গ্রীঃ ( ভিন্নমতে ১২ মার্চ, ১৮৭৫ খ্রীঃ) হরহুন্দরী দেবীকে “রানী” ও 
বিশ্বেশ্বরকে “রাজ উপাধি দিয়ে তাদের সৎকর্মের শ্বীকৃতি দেন। ছু*বছর পরে 
'মহারানী ভিক্টোবীক়ার 'ভারতেশ্বরী” আখ্যা-সমারোহে ১ জাঙ্য়ারী, ১৮৭৭ খ্রীঃ, 
বড়লাট লর্ড লিটন হ্রস্থন্দরীকে “মহারানী* ও বিশ্বেশ্বরকে “রাজা বাহাছুর” উপাধি 
দেন । কিন্ত ছুঃখের বিষয় যে, রাজা-বাহাছুর বিশ্বেশ্বর মালিয়! বেশী দিন তার অজিত 
সম্মান ভোগ করতে পারেননি । মহারানী হরন্থন্দরীর জীবদ্দশায় মারা ধান ১৮৭৯ খ্রীঃ 
মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে । মহারাজ! বিশ্বেশ্বরের এক পু প্রমণনাথ ও ছুই কন্যা 
শরৎকামিনী ও কুমুদ্কামিনী । রাজবাড়ী “বিশ্বগোলাপ" প্যালেন রাজ বিশ্বেশ্বরের তৈরী । 

মহারীনী হুরসুন্দীরর মৃত্যুর পর তার মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র বামেশ্বর ও দক্ষিণেশ্বর 
এস্টেটের মালিক হন। দক্ষিণেশ্বর হাঁওড়ায় কনেনপ্লেসে তার বাসভবনে মারা যান 
২৫ ম্চ, ১৯০৬ শ্বীঃ। তিনি ছিলেন অপুন্রক । তীর স্ত্রী ভবস্ুন্দরী ও ভাই রামেশ্বরের 
মধ্যে এস্টেট ছৃ'ভাগ হয়ে যার । বামেশ্বর হাওড়ার কয়েকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । মারা যান ৭ মে, ১৯১২ খ্রীঃ | বামেশ্বরের স্ত্রীর কোন পুজ সন্তান 
ছিল নাঁ। রামেশ্বরের শ্রী শ্যামাস্ুন্দরী মারা যান ১৯১৫ শ্রীঃ। দক্ষিণেশ্বরের স্ত্রী 
ভবহন্দরী পূর্বেই মারা যান ১৯১২ শ্রী: । 

এদের ম্ুত্যুক্র পর রাজ! বিশ্বেশ্বর মালিয়ার পুঞ্জ কুমার প্রমথনাথ মালিক ( জন্ম 
১০ আগস্ট, ১৮৭০ গ্রীঃ) এস্ট্েটের মালিক হন ১৯১৫ খ্রীঃ । বিবাহ হয় কিষেণদেয়ী 
দেবীর সঙ্গে । রাজ। উপাধি পান ১৯১৯ শ্রী: | তার সময়েও সিয়াড়শেোলের ব্াজাদের 
জণকৃজমকের পত্রিষেশ বর্জায় ছিল। তার মৃত্যু হয় ৮ আগস্ট, ১৯৪০ গ্রীঃ। তারছুই 
পুরে কুমার পশ্তুপতিনাথ ( ১৯০৮-৬৯ খ্রীঃ) ও কুমার ক্ষিতিপতিনাথ ( ১৯১০-৮০ খ্রীঃ )। 
পশ্তুপতিনাথের এক পুত্র জবনলাদ ও তার পুত্র বিট সিয়াড়শোলেই বাস করেন। 
ক্ষিতিপতিনাথের তিন পুত্র- পুষ্পেন্জরনাথ, প্ররেমেন্দ্রনাথ ও বল্ভর্দান। এখন দেহরাছুনে 
বসবাস করেন, যদিও প্রেমেজ্জনাথ তার বিদেশিনী স্ত্রী ক্রিস্টেল, দুই পুত্র ও পুব্রবধূকে 
নিষ্বে ব্যবসার তাগিদে কলকাতায় ট্রভোলি কোট-এর বাসিন্দা । 


মালির়া রাজ-এস্টেটের জমিদারী বাংলায় ও বাংলার বাহিরে ছড়িয়ে ছিল--- 
সিহাড়শোল, রানীগঞণ্ড ও হাওড়া ছাভ। দেওঘর, জপিভি। রাচী, কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে । 
জমিদারী ও কয়লা-খনির মাপিকান। সরকারের হাতে ন্যস্ত হলেও, পরিবারের উত্তর" 
পুরুধর1 ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে হ্ুপ্রতিঠিত হয়েছেন। মালিয়ার1 বৈষ্ণব। কুলদেবতা 
ঘ্ামোদরচন্রর জীউ রাজবাড়ীতে নিত্যপূজা। পান । তাছাড়া দোল, ছুর্গোৎ্মব, রাশ, 
স্মথধাত্র। গ্রভৃতি বাৎসরিক উৎসব আজও বন্ধ হয়ে যায়নি । 


রাজা মণিলাল সিংহ বায় বাহাছুর 
চাঁকদীঘি, বর্ধমান 


রায় আঠারো শতকের প্রথম ভাগে রাজপুতানার অধিবাসী ছত্রি-বংশীয় জনৈক: 
ভিখারী সিংহ রায় বর্ধমান জেলার চাকদীঘিতে ১ ভাগ্যান্বেষণের তাগিদে আসেন। 
অধস্তন বংশধরের] বাংলায় নীল ও রেশমের ব্যবসায় যুক্ত হয়ে প্রভূত অর্থোপার্জন 
করেন ও বড় জমিদারীর মালিক হন। ভিথাবরা সিংহ রায়ের চতুর্থ অধস্তন-পুরুষ হুক 
লিংহ রায় গণ্যমান্য ব্যক্তি__“মহাশয়” আখথ্যায় সম্মানিত হন। তার পুত্র চিন্ধনলাল 
ইংরাঁজ সরকারের ( লর্ড কার্জন, ১৮৯৪ ঘ্রীঃ ) কাছ থেকে অনারারী “মেজর” পদ পান। 
তিনি ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম “মেজর” । মারা যান ২৮ ডিসেম্বর, ১৯০৩ শ্রীঃ | 
তার তিন পুত্র বিনোদবিহারী, আাজ। মণিলাল ও ঠাকুর রজনীলাল । ২ 

রাজ মণিলাল সিংহ বায়ে জন্ম হয় ১৮৬৭ শ্রীঃ। সরকারের বিশেষ বিশ্বাসভাজন । 
১৯০৭-৮ শ্রী; বাংলায় “দ্বদ্বেশী আন্দোলন দমনে নেপথ্যে সক্রিয় ভূমিকা নেন। লর্ড 
মি্টোর ( ১৯০৫-১* খ্রীঃ) সভাপতিত্বে *গরপ্ত পরামর্শ কমিটিতে" আমস্ত্রিত হয়েছিলেন । 
ইউরোপীয় প্রথম মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৮ খ্রীঃ) ইংরাজ সরকারকে তার সাধ্যমতো সাহায্য 
করেন। নিজ-পুত্র শৈলেশ্বর ও ভ্রাতুজ বিজয়প্রলাদকে অনারারী “লেফটেপ্ট পাইফে 
দেন । রাজ] মণিলাল বহুর্দিন যাবৎ বর্ধমানের জেল বোর্ডের সভ্য ও অনারারী 
মাজিস্ট্রেট ছিলেন । 'বায়-বাহাছুক” উপাধি পেলেন ১৯০৮ খ্বাঃ। ইংরাজ সরকারকে 
সম্তষ্ট রাখার জন্য ইম্পিব্রিয়াল লিগ? প্রতিষ্টা করেন। ১ জানুয়ারী, ১৯১৬ গ্রীঃ লর্ড 
কারমাইকেল রাজা মণিলালকে “রাজা? উপাধি দেন। পরে “রাজ বাহাছুর* খেতাব 
পান ৬ জুন, ১৯৩৪ ঘ্বীঃ ! 

রাজা মণিলাল ১৯১৩ খ্রীঃ দামোদরের বন্যাপীড়িত মান্তষের ত্রাণকাধে যথেষ্ট সাহায্য 
করেছিলেন । তার চিত্রকলায় বু্পত্তি ছিল। তাঁর আক অপ্তয্প এড ওয়ার্ডের একটি 
বড় তৈলচিত্র দ।জ্জিলিং-এ 'লুইস্‌ জুবিলী স্বাস্থ্যনিবাসে' রাখা ছিল। তাব্র একমাত্র পুত্র 


শৈলেশ্বর সিংহ রায়ের ১৯৫০ খ্রীঃ মৃত্যু হয় । রাজা! মণিলাল মারা যান ২৪ জানুয়ারী, 
১৯৫৪ খ্রীঃ ৷ 





১। মেমারী স্টেশশ থেকে ২* কি- মি দক্ষিণে । 

২। রাজামণিলালের বড ভাই বিনোদবিহারীর এক পুত্র চণ্তীপ্রসাদ ৷ ছোট ভাই ঠাকুর রজনীলালের 
চারপুত্র--বিজর়প্রসাদ, নিত্যানন্দ, প্রভানাথ ও পশুপতিনাথ। বিজয়প্রসাদ ১৯৩* ত্বীঃ বঙ্গীয় 
মন্ত্রিসতার সদস্য ছিলেন। তার ছুই পুত্র সুনিল ও দিলীপ বাস করেন হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রাটে। 
নিত্যানন্দের তিন পুত্র--নীলমোহন, অজয় ও অরুণ ; প্রভানাথের পুজ সোমনাথ; পশুপতি- 
নাথের পুত্র রঞ্রিং। এরা ১৫, শরৎ বনু রোডে বাস করেন । 


নবাব আবছল জৰরখান বাহাছ্বর 
বর্ধমান 


নবাব আবছুল জব্বরের পিতা গোলাম আলগর জাহেদা পাহাড়হাটার ( বর্ধমান 
জেল! ) বাসিন্দা ছিলেন। আবছুল জব্বরের জন্ম হয় ১৮৩৭ শ্রীঃ। গ্রামের মক্কবে 
শিক্ষা! শুরু করেন এবং পরে যোগ্য মৌলবীদের কাছে ফার্সী ভাষা, গণিত ও ইসলাম 
ধর্মায় শাস্ত্রে পাপ্তিত্য অর্জন করেন। মেদিনীপুর সরকারী স্কুলে পঠনের পর প্রবেশিকা! পাশ 
করেন কলকাতা মাত্রাসা থেকে । তার কর্জজীবনে উন্নতির পথ প্রশস্ত হল সদর 
আমিন-রূপে ইংরাজ সরকারকে ১৮৫৫ খ্রীঃ 'াওতাল বিদ্রোহ” দমনে সর্বতোভাবে সাহায্য 
করায়। 

তার সাহাযোর ন্বীকৃতি-হ্বরূপ তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ্দে উন্নীত হন ১৮৫৯ থ্ীঃ। 
পরে গাইবান্দা (পূর্ববঙ্গ ) আদালতে বিচারপতি ও ১৮৭৬ খ্রীঃ প্রথম শ্রেণী ম্যাজিস্ট্রেট 
পদ্দে আমীন ছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মনোনীত সদস্য ( ১৮৮৪-৯৩ খ্রীঃ ) 
হন। প্রায় পাচ বছন্ত ( ১৮৯৭-১৯০২ খ্রীঃ) তিনি ছিলেন ভুপালের নবাবের প্রধান 
মন্ত্রী। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীর বংশোদ্ভূত ও আফ্রিকার রুষ্গাঙ্গদের উপর অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিশ্ব-জনমত গঠনের উদ্দেস্টে, কলকাতায় টাউন হলে ৩ ডিসেম্বর, 
১৯০৯ খ্রীঃ সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন। 

রীষ্ীয় উনিশ শতকে বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মান্ধষের নবজাগবণের চেতনার 
আন্দোলনকারীদের অন্ততম নেতা নবাব আবদুল লতিফ খানের সহযোগী নবাব আবদুল 
জব্বর পুরোপুরি রক্ষণশীল মুসলমান। প্রাচীনপস্থী হওয়ায় সমাজ-সংস্কারের কাজে 
বিশেষ মনোযোগ না দিলেও, মুপলমান নারীদের ধর্মশিক্ষার জন্য তিনি ছুটি উদ পুস্তিকা 
এবং বাংল! ভাষায় “ইসলাম ধর্ম পরিচয় বচন করেছেন। সরকারী চাকরী-জীবনে 
ধর্মনিরপেক্ষ বিচারক হিসাবে প্রশংসা লাভ করেন। তিরিশ বছরেরও বেশী সময় 
ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন এবং সমাজ সেবামূলক কাজের স্বীকৃতি হিসাবে, ইংরাজ সরকার 
তীকে প্রথমে “থান বাহাদুর” ও পরে “নবাব” ও “লি, আই হি” উপাধিতে ভূষিত করেন । 
তার মৃত্যু হয় ১৯১৮ খ্রীঃ । 

তার পু আবছুল মোমিন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সিভিল সাভিস কেডারে মুন্লিম 
জম্প্রদায়-তৃক্ত প্রথম বিভাগীয় কমিশনার হন, যদিও তিনি প্রথমে “কাছুনগো” হিসাবে 
কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি “বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভ্য ছিলেন। ইংরাজ সরকার 
তাকে থান বাহাছুর” উপাধি দিয়েছিলেন। 


মুর্িদাবাদ ও নবাবশাহি আমল 
নবাব-পঞ্জী পরিক্রমা 


যোল শতকের মধ্/ভাগে দিশ্রীর সিংহাসনে ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট জালাল-উদ্দীন- 
আকবর শাহ.। আর সেই সময় বাংলায় গৌড়ের সুলতান বংশের আধিপত্যের অবসানের 
হুচনা হয়। তা! ছাড়া, স্থানীর শ্বাধীনচেতা৷ বড় বড় জমিদারদবেরও ( বারোভূঞা ) 
প্রতিপত্তির সমাপ্ধি ঘটে। এই প্রসঙ্গে মোগল শালনকর্তা ও সেনাপতি রাজ। মানসিংছ 
(১৫৮৯ শ্রীঃ) ও পরে ইসলাম খানের ( ১৬*৮-১৩ শ্রীঃ) নেতৃত্বে সুদীর্ঘ রক্তাক্ষয়ী 
যুদ্ধে বাংলার বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী স্থলতান ও বারোভূঞাদের কৃতিত্বের কথা ম্মরণীয়। 
অবশেষে স্থবে বাংলা সম্পূর্ণভাবে মোগল সাম্রাজ্যের অন্ততূক্ত হয়ে প্রায় দুশো 
বছরেরও বেশী সময় দিল্লী সম্রাটের স্থবাদার-নাজিমদের শাসনাধীনে ছিল। জ্ববাদার 
শায়েস্তা খান (১৬৬৪-১৬৮৮ শ্রীঃ) ও পরে সথবাদার নবাব মুশিদকুলী খানের 
(১৭০৩--২৭ শ্রীঃ ) সময় থেকে মুশিদাবাদের নবাবশাহির ইতিহাস শুরু হয়। 


নবাব নাজিম মুণিদকুলী খান 


নদীমাতৃক বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুখহুসাবাদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
১৭০৪ গ্বীঃ। ১ যদিও দ্িলীর স্বীকৃতি লাভ করে ১৭১৭ ঘা: । মুখন্থসাবাদের নাম 
মুশিদাবাদ ছল নবাব মুশিদকুলী খানের নাম অন্তুসারে । দিল্লীর দুর্বল মোগল শাসনের 
স্থযোগ নিয়ে, মুশিদকুলী কৌশলের সঙ্গে ক্রমশঃ তীর শাসনকার্ষে দিল্লীর মোগল সম্রাটের 
কর্তৃত্ব অশ্বীকার করতে আরম্ত করেন । নবাবী দরবারের সঙ্গে জাডত সব বড় বড় জমিদার 
বা! খেতাবী রাজ-রাজড়াদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হওয়ায়, মুশিদকুলী খান তাদের 
সম্পূর্ণ দমর্থন আদায় করতে সমর্থ হয়েছিলেন । মোগল সম্রাট ফারুকশিয়ার মুশিরদকুলীকে 
সন্ভ্ট করতে অসামান্য পদমর্ধাধার উপাধি দেন-_-'নবাব মুশ্দিকুলী মুভামান্-উল্-মুলক্‌- 
আলা-উদ্‌-দৌল্ল, জাফর থান, নাসির জঙ্গ' | 
১। [156 0109 011 0151510919590 19 910 6%1510510 1700001009 200 1101) 89 11)৩ ০15 ০0? 
1,010001) ৮5111) 0015 01761191006 0781 00616 215 117011017215 21) 03০ 919 19996- 
59118 10071019 £05206] 0101201ৈ 01001) 10 00৩ 1891 0109. 
২1 মুশিদাবাদ ও নবাধদের বিষয়ে (১) 'শেইর যুতাক্ষরীণ”-গোলাম হোসেন; €২) “রিয়াজুস্‌ 
সালাতিন'-_( গোলাম হোসেন দেলিম ) অনুবাদক আবদুস্‌ সালাম--ছুটি আর প্রন্থ। 


নবাবশাহি আমল ১৩৯ 


মুশিদ্কুলী প্রথম জীবনে হিন্দু-সস্তান, পরে পারশ্তদেশবাপী হাজী সফির ক্রীতদ্াস-_ 
মির্জা হাদী। সম্রাট ওরঙগজেবের স্থনজরে পড়ে পোশাকী নাম রাখা হয় “করতলব খান । 
পরে বাংলার নাজিম ( দেওয়ান ) হলেন, তার নাম হয় মুশিদকুলী জাফর খান। 

কর্মদক্ষ, তীক্ষবুদ্ধি ও চত্রিত্রবান পুরুষ “জেন্দাপীর' মুশিদকুলীর মাদক দ্রব্য, নাচগান 
ও বিলাপিতায় মোটেই আসক্তি ছিল না। ধরিস্বাজুস সালাতিন' গ্রন্থ লেখকের মতে, 
সেই সমস্ত বাংলায় কঠোর শাদন-ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক স্থাপ্রিত্ব ছিল সুস্থিত। সম্রাট 
আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫ শ্রী: ) পরবর্তীকালে বাংলায় (বিহার ও উড়িস্যা সমেত) ছিল 
১টি সরকার ও ৬৮২ পরগণা, আর মুশিদকুলীর সময়ে ৩৪টি সরকার ও ১৬৬০টি পরগণ।। 
এক টাকায় পাচ মনের চেয়েও বেশী চাল পাওয়। যেত ।১ 

মুশি্কুলীর আমলে দিল্লীর জবরদস্ত প্রভৃত্বের অবসান ঘটায়, বাংলার গুণী কৃতি 
সন্তানদের বেশ কয়েকটি দাত্গিত্বপূর্ণ সরকারী পরে বসার স্যোগ হটি হয়। নবাবের 
দ্বাক্ষিণ্যে ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞ এবং অভিজাত বংশীয়, কর্মদক্ষ হিন্দুদের “কাছনগো», 
“বকৃসি” “মুন্সী”, সিকদার”, “দক্তিদার+, "চাকলাদার", তালুকদার”, লক্কর, “বিশ্বাস” 
“তোপেদার+ হালদার, প্রভৃতি পদে নিযুক্ত করা হয়। শ্বাভাবিকভাবে এই সব পের 
নামগ্ুলি এখনও বংশগত পদবি হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । মুশিদ্কুলী খানের সময় 
বেশ কয়েকটি নতুন বড় বড় জমিদারীর (নাটোর, দিঘাপতিয়া, নসীপুত্র, কাশিমবাজার, 
মুক্তাগাছা, মহিষাদদল প্রভৃতি ) উৎপত্তি হয় । মুশিদকুলী খানের জীবনের অবসান ঘটে 
৩০ জুন, ১৭২৭ শ্রী: ২ স্ত্রী বেগম নাসেবিবান ও কন্ত। জিন্লেতেন্েসা বেগমকে রেখে । 


নবাব নাজিম সুুজী-উদ্দীন খান 


অপুত্রক নবাব মুশিদকুলী খানের মৃত্যুর পর তার জামাতা সথজা-উদ্দীন মহম্মদ খান 
স্থবাদার নবাবের গদ্দিতে বলেন জুন, ১৭২৭ খ্রীঃ । ৩ স্ুভ্া-উদ্দীনের অনেক গুণ থাকা 





সস এস পা লক শপ িপপা পিটিশ পিসি সপপপসচপালি শি শী 


১। প্রসঙ্গত, কবিকক্কণ চণ্ীতে (ষোল শতক ) উল্লেখ্য দেই সময়ের খাগ্যাত্রব্যের নামমাত্র মূল্য 
ছিল। ১৭২৯ ঘ্রীঃ পাওয়া যেত এক টাকায় ১ মণ ১* সের থেকে ৫ শরণ ২* সের চাল ; গম-- 
৩ মন; তেল ২১ সের থেকে ২৪ সের; ঘি ১০. ১/২ সের থেকে ১১. ১/৪ সের। 

২। মুশিদকুলী থানের প্রতিষ্ঠিত কাটর1 মপজিদ্‌ €১৭২৩/২৪ ত্বীঃ) ও তার পাশে তার কবর। 

কাছেই দেখতে পাওয়া বাবে জনার্দন কর্মকারের তৈরী 'জাহানকোবা” বিশাল কামান আর 

রোসনীবাগে নবাব হুজা-উদ্দীনের কবর । 

মোগল সম্রাট মহম্মর্র শাহ (১৭১৯-৪৮ ত্ীঃ) ভাঁকে বাংল| ও উড়িস্তার শাসনকর্তা পদে বহাল 

রাখেন। *মোতামিন-্উল্-মুক্ক, হুজা-উদ্‌-দৌল! নুজাউন্দীন মহম্মদ খান বাহাছুর আসাদ জঙ্গ*, 

উপাধিতে ভূষিত করেন। 


০ 





১৪০ খেতাবী রাজরাজড়। 


সত্বেও জাক-জমকপ্রিয়, বিলাসী ও ইন্ড্রির়পরায়ণ হওয়ায়, তার মস্ত্রীরাঁস্হাজী আহম্মদ 
ও আলিবদঠ খান (ছুই ভাই ) এবং রায় রায়ান আলমাদ ও ধনকুবের জগৎশেঠ 
ফতেচাদ প্রমুখ ব্যক্তিদের চক্রাস্তের১ ফলে ঘাতকের হাতে মৃত্যু হয় মার্চ) ১৭৩৪ গ্রীঃ। 
প্রলঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্থজা-উদ্দীনের তিন কন্যার সঙ্গে হাঁজী আহম্মদের (আলিবর্দার ভাই) 
তিন পুজের বিবাহ হয়। 


নবাব নাজিম সরফরাজ খান 


স্থজা-উদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর অপদ্দাথ” পুত্র সরফরাজ খান বাংলার নবাব হন মার্চ, 
১৭৩৯ শ্বীঃ। নবাবদ্দের কলঙ্ক ও সম্পূর্ণ অযোগ্য নবাব পরফরাজকে “গিরিয়ার” যুদ্ধে 
(১৭ এপ্রিল, ১৭৪* খ্রীঃ ) বিশ্বাসঘাতক দেওয়ান আলিবদর্ খাঁনই পরাস্ত করেন । নবাব 
নিহত হন। দিল্লীর ছুর্বল মোগল সরকার সুযোদ্ধ! স্থবাদার আলিবদী খানকে বাংলার 
নবাব নাজিম হিসাবে স্বীকৃতি দেন । 


নবাব নাজিম আলিবদাঁ খান 


বিহারের স্থবাদ্দার ও নায়েব-নাজিম আলিবদর্ণ মহবত্জঙ্গ বাংলার নবাব নাজিম 
হলেন ১৭৪০ খ্রীঃ। অধিকাংশ দেশী ও বিদেশী এতিহ'পিকদের মতে, নবাব আলিবর্দীর 
অনেক গুণ ছিল। বন্ধু সমর-সংগ্রামে তিনি একজন বীর যোদ্ধা । শাসনকাধ্যে কঠোর 
হলেও, সব সময় নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেন । তিনি স্থথে-শাস্তিতে বাংলায় নবাবী 
করতে পারেননি । মরাঠা বন্দীদের বারংবার (১৭৪২-৫১ খ্রীঃ ) আক্রমণের ফলে 
প্রজাদের অকথ্য দুর্দশার দৃশ্ট তাকে বিশেষ উতলা করেছিল । বগাঁদের অধিনায়ক 
ভাক্করর পণ্ডিত, নবাব সৈম্তদের আক্রমণে নিহত হবার পরেও বগাঁর! সশস্ত্র হামলা 
চালিয়েছিল । নবাব আলিবন্দী নিছক নিজের তাগিদে যতদুর সম্ভব ইংবাজ বণিকদের 
সঙ্গে সপ্তাব রাখতে সচেষ্ট ছিলেন ।২ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ইংরাজফ্ের 
ব্যবল৷ ভালভাবে চললেই তার রাজকোব শ্তন্ধ ও অন্যান্য আদায়ের ফলে পূর্ণ হবে। 
স্বাভাবিকভাবে ইংরাজরাও নিশ্চিতভাবেই জানত যে. নবাবের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় 
না রাখল, বাংলায় তাদের বাবস-বাণিজ্য স্থপ্রতিঠিত হতে পারে না। 

আলিবর্দী খানের সময়ে কয়েকজন হিন্দু সরকারী কর্মচারী ও বড় বড় জমিদার তাঁর 
বিশেষ বিশ্বাসভাজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হুন--বাজা ছূর্লভরণম, রাজ 


১। “শেইর সুতাক্ষরীণ” ও “রিয়াজুস সালাতিন' । 
২। আঙ্গিবদী বলেছেন-_বিদেশী বণিকরা এক বাঁক ষৌমাছি। তাদের মধু থেকে দেশ কিছু গা 
করতে পারে বটে, কিন্তু মৌচাকে টিল ফেললে তার? কামড়ে শেষ করে ছাড়বে ।” 


নবাবশাহছি আমল ১৪১ 


জানকী রায়, রাজ। দর্পনারায়ণ, রাজ1 বামনারায়ণ, উমিচাদ, শেঠ [করীটচাদ, উমিদ রায়, 
বীরু দত্ত, রাম সিংহ, গোকুলটাদ প্রমুখ । 

শেষ জীবনে অতি বৃদ্ধ বয়সেও তিনি অশান্তি থেকে রেহাই পাননি । প্রিক্ন দৌহিত্র 
ভাবী নবাব পিরাজ-উদ্‌-দৌলার কাছে তাকে কয়েকবার লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। 
এমনকি, বিদ্রোহের হুমকিও তাকে সহা করতে হয়েছিল। সংগ্রামী জীবন ও স্বধর্মে 
আস্থাবান হওয়ায় তিনি মাথা উচু করে ব্রাজ্যভার বহন করেছেন । ১* এপ্রিল, 
১৭৫৬ খ্রীঃ তার কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে অশীতি ব্সর অতিক্রান্তে। ১ তার 
তিন কন্যা" মেহের-উন্-নিস! (ঘসেটি বেগম) নিঃসস্তান $ মধ্যম কন্টা শাহ বেগম (শওকৎ 
জঙ্গ-এর মা) আর তৃতীয় কন্তা আমিনা বেগম (সিরাজের মা)। আলিবর্ধীর 
জীবদ্দশায় তার তিন জামাই-এর মৃত্যু হয়। নবাব আলিবদ্ী খান ঠার জীবদ্দশায় 
প্রিয় দৌহিত্র পিরাজ-উদ্-দৌলাকে বাংলার নবাবা মস্নদ্দে অভিষিক্ত করেন। 
১১ এপ্রিল, ১৭৫৬ খ্রীঃ দিরাজ-উদ-দৌল বাংলার শাসনভার গ্রহণ কারন । 


নবাব নাজিম সিরাজ-উদ্‌-দৌল৷ 


দাদামহাশয়ের অত্যাধিক আর্রের ফলে পিরাজের লেখাপড়া কিছুই হয়নি । তিনি 
হলেন ছূ্দাস্ত, স্বেচ্ছাচারী, কামাসক্ত, ছুবিনীত ও শিষুর যুবক। ২ সিরাজ-উদ্‌-দৌলা 
গদ্দিতে বসার আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার মেজ মাসার পুত্র শওকখ্জঙগ, 
বড়মাসী ঘসেটি বেগম, এমন কি সেনাপতি মীরজাফর মুশিদাবাধের সিংহাসনের দাবীদার । 
নবাবী আসনে বসেই তিনি সঙ্গত কারণে, তার বিরুদ্ধে অবশ্যন্তাবী ষড়যন্ত্রের দমনে 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন । ইংরাঙ্জ বণিকর্দের সঙ্গে সিরাজের কোনে দন সন্তাব 
ছিল না। তিনি রাজনৈতিক ব৷ কুট ছল-বলের আশ্রত্ গ্রহণ কর পছন্দ করতেন না। 

ইংরাজ বণিকদের সঙ্গে ছোটথাট সংঘর্ষ ঘটলেও ( ২ জুন; ১৭৫৬ শী; কাশিমবাজার 
কুী আক্রমণ ), তাদের বিক্দ্ধে সসৈন্তে অভিধান প্রথম শুরু করেন ১ জুন, ১৭৫৬ গ্রীঃ 
কলকাতার অভিমুখে । প্রায় বিনা বাধায় ২* জুন সিরাজের সৈন্তদের হাতে 


পি সস ০৯০ ০০ সপ এ মস 


১। মুশিদাবাদের খোশবাগে নবাব আলপিবদীর ও তার বেগমের কবর । 

২। নবাব সিরাজ-উদ২-দৌলার € মির্জ] মহম্মদ ) জন্ম আনুমানিক ১৭৩৩ শ্বীঃ। মা আমিনা বেগম, 
পিত৷ জাইনউদ্দীন ; স্ত্রী একাধিক তবে লুৎফউন্লেস। ছিলেন তার জীবনের সব সময়ের সাথী । 
ইংরাজ কোম্পানীর 'ল' সাহেবের মতে, নবাব সিরাজ-উদ্‌-দৌলা--"্ব1)০ &58095% 5০090100161 
(106 58111) 1799 8৬০1 00108, 
ভিন্রমতে, অসৎ চরিঝ্রের যুবক ইংরাজশ্বিদ্বেবী স্বাধীনচেতা নবাব সিরাজ, বাংলার 
স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের পথ-নির্ধেশক । 


৯৪২ খেতাঁবী রাজরাজকা, 


কলকাতা শহর ও ছূর্গ ১ অবরুদ্ধ হয়। ইংরাজদের বাড়ীঘর লুঠ, ধ্বংস ও কিছু 
প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। হুলওয়েল সাহেব ও পরে আরও কয়েকজন 
সফররত ইউরোপবাসীর্দের লেখনী-প্রন্থত মিথ্যা ও অতিরঞ্রিত বিবরণ “অন্ধকৃপ হত্যা” ২ 
সৃষ্টি হুয়। সিরাজের আত্মতুষ্টি ও অদুরদশিতার ফলে ইংরাজর] পুনরাক্ শক্তি সঞ্চয়ের 
ও নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার স্থযোগ পায় । মাত্র ১৯৫ দিনের মধ্যে, ২ জানুয়ারী, 
১৭৫৭ খ্রীঃ, ইতরাজর! পুনরায় কলকাতা অধিকার করেন। অতকিত আক্রমণ ও পরে 
অথণলোভী কয়েকজন ষড়যন্ত্রকারার পরামর্শে, সিরাজ ইংরা1জদের সন্ধি প্রস্তাবে ৯ ফেব্রুয়ারী, 
১৭৫৭ গ্ৰীঃ রাজি হুন। 
ইতিমধ্যে রবার্ট ক্লাইভ পিরাজ-উদ্-দৌলার আপত্তি তত বাধাদান সত্বেও, ইউরোপীক্ক 
সপ্তবর্ষ-ব্যাপী মুদ্ধের ( ১৭৫৬-৬৩ খ্রীঃ ) সুত্র ধরে ফরাসী চন্দননগর অধিকার করে নেন 
২৩ মার্চ) ১৭৫৭ খ্রীঃ । ফলে ফরালীদের সব রকম শাহছাধ্য থেকে পিরাজ বঞ্চিত 
হন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সিরাজ-উদ্‌-দৌলার বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী নন্দকুমার, 
দুরঘভরাম ও মাণিকাধ নবাবের আদেশ অমান্ত করে, সেই সময়েই নবাবের প্রতি 
বিশ্বাঘাতকতার প্রথম দৃষ্টান্ত স্যত্ী করেন। পরে এই বড়যন্ত্কারীদের মধ্যে ছিলেন 
পেতাব রাস, গঙ্গাগোবিন্দ নিংহ, রাজা নবকৃষ্ণ, রাজা রামলোচন, কৃষ্ণকাস্ত নন্দী, 
রাজ। দেবী সিংহ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রমুখ । প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন ঘসেটি বেগম, 
জগৎশেঠ, ইয়ার লতিফ খান, রাজা বায় দুর্লভ আর ঘ্বণ্য মীরজাফর । 
গোপন যড়যন্ত্রের শিকার নবাব সিরাজ-উদ্‌-দৌলার স্থনিশ্চিত পরাজয়ের উজ্জ্বল 
সম্ভাবনায়, সামান্য অজ্জুহাতে রবার্ট ক্লাইভ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ২৩ জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ 
ভাগীরথীতীরে পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। মীরজাফর ও রায় দুলভের 
7১1 ১৭০৭ রঃ কলকাতায় ( গোবিন্দপুরে ) পুরানে। ফোট উইলি্লাম্‌ ছুর্গের অবস্থিতি ছিল অধুনা 
জেনারেল পোষ্ট অফিস যেখানে দাড়িয়ে আছে। হংরাজর। সামগ্রিকভাবে ফোর্ট উইলিয়ম. 
দুর্গ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। পুর্রানে। কেল্লার জীর্ণ অবস্থা দেখে চিন্তিত রবাট ক্লাইভ 
১৭৫৭ খ্রীঃ কোম্পানীর অধ্যক্ষকে লিখিতভাবে জানিয়ে ছিলেন। পরে ১৭৫৮ শ্বীঃ ক্লাইভেরই 
প্রস্তাবে পুরানো! ছুর্গের এক মাইল দক্ষিণে এবং ভাগীরখীর ধারে, স্ট্রা্ড রোডের উপর 
কলকাতায় নতুন ছূর্গ তৈরী শেষ হয় ১৭৭৩ হ্বীঃ। ইংলগ্ডের সম্রাট তৃতীয় উইলিয়ম্‌ 
( ১৬৮৯-১৭*২ হ্ীঃ)-এর নাম অনুসারে দুগটির নামকরণ করা হয়। 
সিরাজের হুকুমে বেশ কয়েকজন মছ্যপ ইংরাঁজ সৈম্ভকে একটি ঘরে € ১৮ ফুট « ১৪ ফুট ১* ইঞ্চি) 
বন্দী কর] ছুয়েছিল। অপারসর, আলো! বাতাস-বিহ্ীন ঘরে অধিকাংশ সৈল্কদের মৃত্যু ঘটে। 
ধস্থানে একটি শ্মারক-বেদী তৈরী কর। হয়েছিল। স্বাধীনতার পরে এ বেদী ভেঙে দেও হর 
জুলাই, ১৯৪৭ খ্রীঃ নেতাজী হুভাষচন্দ্রের আন্দোলনের কফলে। এই যুদ্ধে বিজয়ী সিরাজ কলকাতি? 
থেকে ইংরাজদের তাড়িয়ে কলকাতার নাম দিয়েছিশেন--'আলিনগর'। 





চে 


নবাবশাহি আমল ১৪৩, 


বড়যন্ত্ের শর্ত অনুসারে নবাবের এক বিরাট সংখ্যক নৈন্যকে সম্পূর্ণ নিক্কিয় করে রাখা 
হল। অপরপক্ষে প্রধান সেনাপতি মীরমদন ও মহারাজ! ষোহনলাল অপেক্ষাকৃত 
অল্ললংখ্যক সৈন্যের সাহায্যে ক্লাইভের সৈন্যদের বিপক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যান। কিন্ত 
হুর্ভাগ্যবশতঃ, মীরমদনের আকম্মিক মৃত্যু সিরাজ-উদ্‌-দৌলাকে বিচলিত করে । ষড়যন্ত্র 
মীরজাফরের পরামর্শে দিরাজ-উদ্‌-দৌলা মোহনলালকেও পলাশীর যুদ্ধ ১ বিরতির 
নির্দেশ দেন। এই সিঙ্থাস্তের ফলে বাংলার শেষ ম্বাধীন নবাবকে ইংরাজদের কাছে 
পরাজয় ত্বীকার করতে হল। পিরাজ ভাগলপুরের ফরাসী কুঠীর অধ্যক্ষ মসি'য়ে ল-এর 
নাহায্যের আশায়, গোপনে বিহারের ( রাজমহল ) পথে যাত্রা করেন। কিন্তু ভাগ্য বিমুখ 
হওয়ায় তিনি ধর৷ পড়েন । মীরজাফরের আদেশে তার পুত্র মীরণ পিবাজকে হত্য! করেন 
২ জুলাই, ১৭৫৭ গ্রীঃ জাফরগঞ্জ প্রাসাদে (নেমকহারামী দেউড়ী)। সিরাজের খণ্ডিত দেহ 
হাতির পিঠে চাপিয়ে গোট। মুশিদাবাদ শহর পরিক্রমা! কর। হয়। অদৃষ্টের পরিহাস । ২ 


১। পলাশীর যুদ্ধের ল্মার ক গ্রাম গাথা 2 

কিহলোরে জান। 

পলাশীর ময়দানে নবাব হারালে পরাণ। 
তীর পড়ে ঝাকে ঝাকে, গুলি পড়ে রয়ে। 
একল। মীরমদন বল কত নেবে সয়ে। 

ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কুত্তি গায়ে। 
হাটু গেড়ে মারছে তীর মীরমদনের গায়ে । 
কি হুলোরে জান। 

পলাশী ময়দানে নবাব হারালো পরাণ । 
নবাব কাদে সিপুই কাদে আর কাঁদে হাতি। 
কলকেতাতে বসে কাদে মোহনলালের বেটী। 
কি হলোরে জান। 

পলাশীর ময়দানে উড়ে কোম্পানীর নিশান। 
মীরজাফরের দাগাবাজী নবাব বুঝতে পালে মনে, 
সৈম্থ মমেত মার! গেল পলাশীর ময়দানে । 

২। এই প্রসঙ্গে, ২৪ জুন, ১৭৫৭ তীঃ সিরাজের ধনাগার থেকে রবার্ট ক্লাইভ ও ইংরাজ সহকারীদেন 
লুষ্টিত ধনরাশির পরিমাপ-_তিন কোটি, তিন লক্ষ, অষ্টআশি হাজার, পাঁচশো! পঁচাত্তর পাউওস" 
জানা যায় বাউস অফ কমন্স' সভায় ১৭৭৩ হীঃ এক বক্তৃতায়। এই বিষয়ে হ” পৃষ্ঠায় আরও 
কিছু উল্লেখ কর! হয়েছে। 


১৪৪ খেতাবী রাজরাজড়। 


মিরাজ-উদ্‌-দৌলার চারটি বিবাহিতা বেগমের অস্তিত্ব জানা যায়-_-ওমদাৎউন্লেলা, 
লুৎফউন্লেসা, ফৌজী ও মোহুনলালের ভগিনী । ১ 


নবাব নাজিম মীরজাফর 


বিশ্বাসঘাতক কথাটি নবাব সেনাপতি মীরুজাফরের (১৭৫৭-৬০ ও ৬৩-৬৫ গ্রীঃ) নামের 
সঙ্গে প্রায় ২৫* বছর ধরে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে আছে । তাই বিশ্বাসঘাতকতার 
প্রসঙ্গ উঠলেই মীরজাফরের কথা মনে পড়ে । নবাব আলিবদর্খ খানের মত মীরজাফরও 
ক্রীতদাস হিসাবে ভারতে এসে নিজের প্রতিভায় (আলিবর্দীর ভগ্রীপতি ) ছলে বলে 
কৌশলে সর্বোত্তম আসন লাভ করেছিলেন । তিনি কোরাণ হাতে শপথ নিয়েও 
একাধিকবার বিশ্বাসঘাতকতার কাজে বিরত হননি । তীর বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার- 
স্বরূপ ২৯ জুন, ১৭৫৭ শ্রী; রবার্ট ক্লাইভের অনুগ্রহে বাংলার নবাব মসনদে অধিষ্ঠীত 
হন। বিনিময়ে প্রচুর অথ" ও ২৪ পরগণার জমিদারী, তাকে ইংরাজদের হাতে তুলে 
দিতে হয়। রাজকোব শুন্য হওয়ায় ২ আধিক ও লামরিক ক্ষেত্রে দুর্বল নবাবী-শাসন, 
ইংরাজদেের সাহায্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। ১৯ আগষ্ট, ১৭৫৮ খ্রীঃ 
লর্ড ক্লাইভের নির্দেশে মীরজাফর রাজ রায়ছুলভ ও রাজ নন্দকুমারকে দেওয়ানী পদে 
বসিয়েছিলেন । মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর ( ১৭৫৪-৫৭ শ্রীঃ ) মীরজাফরকে “নসীর- 
উদ-দৌঁলা, সবত্জঙ্গ বাহাদুর, জাবত্উল্-সুল্‌ক" প্রভৃতি বিশেষ সম্মান-স্থচক খেতাব 
দেন। ৩ মীরজাফরের হীনবল শালনের স্থযোগে মেধিনীপুরের জমিদার রাজ রামসিংহ, 
পুণিয়ার জমিদার হান্দির আশি খান এবং পাটনার শাসনকতা রাজা বামনাবায়ণ বিদ্রোহ 
থোষণ। করেছিলেন । পরে তান ইংরাজদের সাহায্যে দমন করেন । মীরজাফবের 
অযোগ্যতা, অকর্ণ্যতা, এমনকি বিশ্বাসযোগ্যতাতেও ( ওলন্দাজদের প্রতি তার 


১। নবাব সিরাজ-উদ্‌-দৌলার বংশ পরিচয়--সিরাজ-উদ্-দৌলার একমাত্র কন্তা উন্মৎ-সারিরা 
বেগম, বিবাহ হয় মোরাদ-উদ্‌-দৌলার সঙ্গে। তাদের পাচ পুত্র, জোষ্ঠ পুত্র সামসের 
আলি খানের ছুই পুত্র সৈয়দ লংফ আলি ও সৈয়দ জয়নাল আবেদিন [হ্বল্লায়ু)। সৈয়দ লৎক 
আলির কন্তা ফতেমা বেগম । তার তিন কন্া লুৎফ নেসা, হাসমৎ তর] ও অল্ফুন্্েসা । 
হাসমৎ আরার পুত্র মৌলবী সৈয়দ জাকি রেজ।। বাংলার সাব-রেজিষ্ীর এর পদে নিযুক্ত 
ছিলেন। মুত্যু হয় ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ খ্রীঃ । তার পাঁচ পুত্র ও চার কন্যা । মুশিদাবাদ শহরে 
ও শহরের বাইরে এবং কলকাতায় এ দের বংশধরগণ অশ্বচ্ছল অবস্থায় জীবন-যাপন করেন। 

২। মসনদে বসার সেলীমীর অন্ক-_-২ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা, এর মধো রবাট ক্লাইভের নিজন্ব অংশে 

র ৩৩,৪০০ পাউগওড । 

৩। পরে জানুয়ারী, ১৭৬৫ খ্রাঃ পাওয়া মীরজাফরের দিলীন খেতাব--*হজ1-উল্-মূলক্‌, ছিসামুদ্দোল! 

মীরজাফর আলি খাঁন বাহাদুর মহবং জঙ্গ”। 


নবাবশাহি আমল ১৪৫ 


সহযোগিত। ) অসন্তুষ্ট হয়ে ইংরাজ কোম্পানীর গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট ২০ অক্টোবর, 
১৭৬০ গ্রী: তাকে গদীচ্যুত করে, তার জামাতা মীরকাশিমকে বসান । মীন্বকাশিম্ 
নবাব-গদীতে বহাল ছিলেন মাত্র ছু'বছর কয়েক মাস, ২৪শে জুলাই, ১৭৬৩ গ্রীঃ পর্ধস্ত । 

দ্বিতীয় দফায় নিছক ক্ষমতা লাভের স্বার্থে ইংরাজদের সঙ্গে এক চুক্তিতে 
(১০ জুলাই, ১৭৬৩ শীঃ), মীরজাফর মুশিদাবাদের নবাব হলেন । কিন্তু তার অভ্যাসমত 
নিজ-ন্বার্থে পুনরায় ইংরাজ-শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিঞ্খ হন অযোধ্যার নবাব উলীর 
ও মোগল সম্রাট শাহ আলমের সঙ্রে গোপন আলোচনার মাধ্যমে । ইংরাজ কোম্পানী 
পুনরায় তার প্রতি আস্থা হারান এবং বয়সের ভারে পীড়াগ্রস্ত নবাবকে অবসর গ্রহণে 
বাধ্য করেন । ৫ ফেব্রুত্ারী, ১৭৬৫ খ্রীঃ কুষ্টরোগে মার। যাবার ১ আগেই তার নাবালক 
পুত্র নজমূ-উদ্‌মদৌলাকে নবাব গদীতে বসিয়ে যান। অবশ্ঠই ইংরাজদের অন্থমতি 
সাপেক্ষে । নবাব মীরজাফরের ছুই পত্বী মণি বেগমের ও বব্ব: বেগম, তাদের এক কন্যা ও 
চার পুন্র। কন্যার নাম ফতেমা বেগম । পুত্ররা-নজম্-উদ্‌-দৌলা, সৈইফ-উদ্‌-দে*লা, 
আশ্রাফ-আলি থান এবং মোবাবক্-উদ্‌-দৌল| | নবাব মীরজাফরের জীবদ্দশায় জ্যেষ্ঠ পুত্র 
মীরণ ( পিবাজ-উদ্‌্-দৌলার ঘাতক ) বজ্রাঘাতে যারা যান ৩ জুলাই, ১৭৬০ ঘীঃ। 


নবাব নাজিম মীরকাশিম 


নবাব মীরজাফরের প্রথম দফার নবাবী পদ বরখাস্তের পর, ২২ অক্টোবর, ১৭৬০ গ্রীঃ 
ইংরাজ গভনর ভ্যান্সিটাট নবাবের জামাতা মীরকাশিমকে গদীতে বসান। ২ 
মীরকাশিমের পিতা কাজী খান বিহারের এক ছোট জমিদার । নবাব আলিবদ খানের 
আগ্রহে মীরজাফরের কন্যা ফতেমা বেগমের সঙ্গে মীরকাশিমের বিবাহ হয়। ইংরাজ 
কোম্পানীকে সেলামী ধিতে রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ায়, জামদার ও প্রজাদের নিগ্রহ 
ভোগ করতে হয়েছিল। কোম্পানীর আদেশে পাটনার স্ুবাধার রাজ] রামনারায়ণের 
অতুপ সম্পত্তি, ভ্যান্দিটার্ট সাহেবের হাতে তুলে দেওয়া হয় । মারকাশিমের আদেশে 








১। কখিত আছে যে, মীরঞীফর মাব। যাবার আগে তাঁকে তার দেওয়ান রাজ। নন্দকুমার 
মুন্নিদাবাদের বিখ্যাত কিরীটেশ্বী দেবার চরণামৃত খাইয়েছিলেন। 

মীরকাশিমকে বাধ্যতামূলক নজরানা বা সেলামী দিতে হয়েছিল ৩২ লক্ষ টাকার বেশী। 
তাছাড়। ব্যক্তিগতভাবে ভ্যংন্সিটাট সাহেব ও তার সহকমাঁদের পদানুষারী প্রাপ্য হয়েছিল মোট 
১২ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। এছাঁড়। ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৭৬* হী: নবাব মীরকাশিম ইংরাঁজ 
বণিক কোম্পানীকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারীর ইজার! দেন। মোগল সম্রাট 
দ্বিতীয় শাহ আলম নবাব মীরক্াঁশিমকে বধোপযুক্ত রাজকীয় খেতাব 'নবাব নাসির'-উল্-মূলক্‌ 
- ইমভিয়াজ-উদ্‌-দৌল। 'শীর মহম্মদ কাশিম আলি খান নসরৎ জঙ্গ' দিয়ে ভূষিত করেন। 

১৩ 


চি 


১৪৬ খেতাৰী বাজরাজড়া 


১*৬৩ শ্রীঃ রাজা রামনারাম্বণকে হত্যা করা হয়| কিছুদিন বাদে মহারাজা রাজবলপভ সেন 
ও তীর পুক্স রাজ! কৃষ্দাসকেও মুঙ্গেরে, বন্দী অবস্থায় ভাগীরথীতে নিক্ষেপ করে হত্যা 
করা হয় ( সেপেম্বর, ১৭৬৩ খ্রীঃ )। 

আত্মবিশ্বানী, ব্বাধীনচেতা ও প্রতিহংসাপরায়ণ নবাব মীরকাশিম বিশেষ কারণে, 
মুশিদাবাদ থেকে মুঙ্সেরে ভার রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান। বিশেষ কারণটি আর 
কিছুই নয়, কেবল ইংরাজদের কাছ থেকে যতট। সম্ভব দূরে থেকে, তার সৈম্তবাহিনীকে 
ইউরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তোলা । সেই উদ্দেশ্যে ইউরো পীক্ষ 
সেনাপতি গ্রেগরি €( আন্মেনিয়ান ), মার্কার, ও সামরুর প্রমুখ ব্যক্তিদের প্রশিক্ষক নিযুক্ত 
করেন। তীর প্রায় আড়াই বছরের রাজত্বে তিনি শান্তিতে বাস করতে পারেননি । 
কারণ সব সমর ইংবাজদের সম্বন্ধে তাকে সতর্ক থাকতে হয়েছিল। সবার শাসন-কার্ধে 
ইংবাজদের হস্তক্ষেপ তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। অবাধ্য হতেন । গিরিয়ার 
যুদ্ধে (২ আগষ্ট, ১৭৬৩ খ্রীঃ) পরাজিত ও পাটনায় বিতাড়িত হবার পরই 
মীরকাশিমকে গদীচ্যুত করে মীরজ্বাফরনকে দ্বিতীয় দফায় নবাব করা হয়। পরে পাটনায় 
অবস্থানকালে ১০ অক্টোবর, ১৭৬৪ খ্রীঃ, ইংরাজ সেনাপতি মেজর মনরে! সসৈন্তে 
মুঙ্গের অভিমুখে যাত্রা করেন এবং বক্সার রণক্ষেত্রে ২২ অক্টোবর, ১৭৬৪ খ্রীঃ মীরকাশিম্ 
ও নবাব সথজা-উদ্‌-দৌলাকে পরাস্ত করেন। মীরকাশিম মপরিবারে অযোধ্যার নবাব 
সজা-উদ-দৌলার সঙ্গে রোহিলখণ্ডে পালিয়ে যান। সম্ভবত, ১৭৭৭ খ্রীঃ অতি দরিদ্র 
অবস্থায় দিল্লীর এক জীর্ণ কুটিবে তিনি মার] যান । 

মীরকাশিমের পতনের প্র গভর্নর ভান্দিটার্ট লিখেছেন-নবাব কোনদিন আমাদের 
ব্যবসায়ের কোন অনিষ্ট করেন নাই । কিন্তু আমর] প্রথম হইতে শেষ পধস্ত"****-তার 
শানন-ব্যবস্থার পদাঘাত করিয়াছি । নবাব অপমান, লাঞ্চন। সহা করিয়াছেন '*****কিস্ত 
প্রতিশোধ নেন নাই।, অপর পক্ষে 917 710111178 লিখেছেন--চ18 81801. 
8.0100101808,0101) 2089 18.019৩1 ০০ ৫5010060 & 1680181 0111980 (1081 &. 
85866] 01 0309561:121076106, 77৩ 1011060 2110080 21] 016 5/6810175 191011158 
01 0105 ০০10৮ 8170 10098880150 8690 10070)06£ 2170 0811160 01 ৪17 
170780105৩ 01588010 5101) 1100 10210 ৫115510০006 01 056 ০001805. 


নবাব নাজিম নজম্-উদ্‌-দৌল। 


পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নবাব মীরজাফর তাঁর জীবিতাবস্থাতেই পুত্র নজম.-উদ্‌- 
দৌলাকে ইংরাজ কোম্পানীর অনুমতি-ত্রমে নবাব গীদতে আসীন করেন ফেব্রুয়ারী, 


নবাবশাহছি আমল ১৪৭ 


১৭৬৫ খ্রীঃ | নবাবের প্রান্স সব ক্ষমতা ইংবাজ কোম্পানী তাদের হাতে নেন। নাম-স্বস্থ 
নবাব নজম্উদ্‌দৌলা৷ যথারীতি ১৪ লক্ষ টাকা নজরানা হিসাবে ইংরাজ কোম্পানীকে 
দেন। এই সময় ১২ আগস্ট, ১৭৬৫ শ্রীঃ ইংরাজদের ভাগ্যলক্ষী স্থপ্রসন্ন হওয়ার মোগল 
বাদশা! দ্বিতীয় শাহ, আলম বাধিক মাত্র ২৬ লক্ষ টাক] রাজন্ব (বৃত্তি) পাওয়ার বিনিময়ে 
( অঙ্গীকারে ) ইংরাজ কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও উডিস্তার দেওয়ানী স্বত্ব প্রদান 
করেন। এক কথায়, উত্তর-পূর্ব ভারতে ইংরাজ কোম্পানী হলেন প্ররুত তাগ্য-বিধাতা, 
আর নাম-সর্বন্থ ভারতেশ্বর মোগল সম্রাট শাহ আলমকে ইংরাজ কোম্পানীর বৃত্তিভোগী 
ও আশ্রকন-প্রার্ধা হতে হল । উল্লেখ্য যে, মে, ১৭৬৬ খ্রীঃ লর্ড লাইভ মুশিদাবাদ মতিঝিল 


প্রাসাদ দরবারে এক আড়ম্বর-পূর্ণ সমাবেশে নবাবের দক্ষিণে দেওয়ানের আসনে 
বসেছিলেন । 


নবাব নাজিম সৈয়ফ উদ্‌-দৌল।! 


নবাৰ মীরজাফরের পুত্র নজম্উদ্দৌলার ৩ মে, ১৭৬৬ গ্রীঃ মৃত্যু হলে, 
তার ষোল বছর বয়স্ক ছোট ভাই টৈইফ.-উদ্‌-দৌলা নবাব হলেন। নবাব- 
মাতা মণি বেগমের হাতে কর্তৃত্ব পড়ে । ১৬৯ খ্রীঃ ছিয়ান্তরের (১১৭৬ সন ) 
ম্বন্তরের সময় নবাব সৈইফউদ্‌-দৌলার অকাল স্বৃত্যু ঘটে ১০ মার্চ, ১৭৭* খ্রীঃ 
বসস্ত রোগে । সেই সমগ্র নবাবের বধিক বৃত্তি ছিল প্রায় ৩২ লক্ষ টাক]। 


নবাব নাজিম মৌবারক্*উদ্‌-দৌলা 
মীরজাফরের পঞ্চম পুত্র মাত্র ১২ বছর বয়দেই নবাবশ্গদীর উত্তরাধিকারী হন। 
এক্ষেত্রেও সৎমা মণি বেগম ও ধেওয়ান রাজা গুরুদাস (রাজা নন্দকুমারের পুত্র ) 
অভিভাবক হিসাবে কার্ধভার গ্রহণ করেন। মণি বেগম ছিলেন সিরাজের একজন 
নর্তকী । পরে মীরজাফরের প্রধান বেগম। বুদ্ধিমতী ও প্রচুর ধনের অধিকারিণ 
মণি বেগম ছিলেন বাংলার স্মরণীয়! বেগমদের অন্ততম1। মারা যান ১৮০৯ শ্রীঃ। এই 
প্রসঙ্গে নবাব সিরাজের বেগম লুৎফ উন্নেমার নামও উল্লেখের ঘ্াবী রাখে । নবাব 
মোবারকৃ-উদ্‌-দৌলার মৃত্যু হয় ৬ সেপ্টেম্বর, ১৭৪৩ ত্রীঃ। নবাবদের বাধিক বৃত্তি ছিল 
৩১১৮১১৯৯১ টাকা । পরে কমিয়ে ১৬ লক্ষ টাক করা হয়। 
সংক্ষেপে পরবর্তী নবাবদের কেবলমাত্র নাম উল্লেখ করা হচ্ছে । কারণ তার! 
১) নবাব নাজিদ নজম্-উদ-দৌলা, সৈইফ.-উদ্‌-দৌল। ও মোবারক্‌-উদ্‌-দৌলার সময়ে কোম্পাশীর 


শর্ত হিসাবে রাজ্যভার ন্যগ্ড ছিল দেওয়ান মহপ্মদ রেজা খান, মহারাজ! রায় ছলভ ও জগৎশেঠ 
খোশাবটাদের উপর । 


১৪৮ খেতাবী রাজরাজড়া 


সকলেই ছিলেন ইংরাজ কোম্পানীর বুত্তি“ভোগী ও নাম-সর্বন্ব নবাব । এমন কি, তার! 
নিজেদের বৃত্তির টাকাও ইচ্ছামত খরচ করতে পারতেন না । 

যোবারকৃ-উদ্‌-দৌলার পরবর্তী যথাক্রমে নবাব-নাজিম হয়েছিলেন তার পুর দীলার 
জাহ, (মৃত্যু ২৮ এপ্রিল, ১৮১০ গ্রীঃ); পুত্র ঠসয়দ জৈনুল আহছুন্‌ আলি খান ( আলি 
জাতৃ, মৃত্যু ৬ আগষ্ট, ১৮২১ শ্রী: )3 ভ্রাতা সৈয়দ আহম্মদ আলি খান ( ওয়াল! জাহ্‌, 
মৃত্যু ৩, অক্টোবর, ১৮২৪ গ্রীঃ)3 পুত্র সৈয়দ মোবারক আলি খান (হুমায়ুন জ্বাহ্‌, ১ মৃত্যু 
অক্টোবর, ১৮৩৮ খ্রীঃ )$ পুত্র সৈয়দ মনম্ৃর আলি খান ( ফেরাছুন জাহ্‌ ); পুত্র সৈয়দ 
হাসান আলি মির্জা; তার পাঁচ পুত্র--ল্যেষ্ঠ ওয়াসিফ. আলি মির্জা, শেষ খেতাবী 
নবাব। এদের সম্বন্ধে পুথকভাবে পরে আলোচনা করা হয়েছে । 

এ'রা প্রত্যেকেই নবাব-নাজিম কেবল নাষে, শক্তি ও প্রভৃত্ব-হীন। দায্সত্বহীন, 
বিলাস-বহুল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হওয়ায়, সব সময় আথিক সংকটের সম্মুখীন হতে 
হয়। ইংরাজ সরকারের মনোনীত ব্যবস্থাপক বা দ্বেওয়ানদ্দের শৃঙ্খলা ও আধিক 
নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দৈনন্দিন জীবন যাত্রা! নির্বাহ করতে হত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, 
শোভাবাজার রাজপরিবারের রাজ প্রসন্ননারায়ণ দেব ( আনুঃ ১৮৪৮ শ্ীঃ ) এবং দেব 
রাজ-বংশের দৌহিত্র-সম্তান রাজা লীতানাথ বোস মুশিদাবাদে ইংরাজ কোম্পানীর 
মনোনীত দেওয়ান-নিজামত ছিলেন । নবাব নাজিমরা ব্যক্তিগতভাবে ১৯টি তোপধ্বনির 
অভিবাধনের হুক্ধার ছিলেন । 

শেষ খেতাবী নবাব ওয়াপিফ. আলি মির্জার অপর চার ভাই--সৈয়দ নাসির আলি 
মির্জা ( ১৮৭৬-১৯৪৫ খ্রীঃ), সৈয়দ আমিফ আলি মির্জা (১৮৮১-১৯২৪ খ্রীঃ), সৈয়দ 
তাকুব আলি মির্জা (জন্ম ১৮৮৩ শ্রী:) ও সৈয়দ মহসিন আলি মির্ভা ( জন্ম ১৮৮৫ শ্রী; )। 

নবাব ওয়াসিফ, আলির তিন পুত্র--জ্যেষ্ঠ নবাব সৈয়দ ওয়ার্িস আলি মির্জা €( ১৯০ ১- 
২০ নভেম্বর, ১৯৬৯ শ্রীঃ )। নবাব ওয়ারিস্‌ আলির ছুই পুত্র, সৈয়দ ওয়াকিফ, আলি মির্জা 
( জন্ম ১৯২২ খ্রীঃ) এবং সৈয়দ ওয়াকুয়াও আপি মির্জা (জন্ম ১৯৩১ খ্রীঃ), এ'র! ছৃ'্জনেই 
ভারতের নাগরিকত্ব ত্যাগ করে বিদেশে বসবাস করেন। 

নবাব ওয়ারিস, আলির মেজ ভাই-_সৈয়দ ফতেইয়ুব আপি মির্জা জেন্ম ১৯*৬ ঘ্বীঃ) 
নবাবী পদের দাবীদার । বর্তমানে ৮৫ পার্ক স্্ীট, কলকাতায় বসবাস করেন | ছোট ভাই 
টসয়দু কাজিম আলি মির্জা (জন্ম ১৯১১ গ্রঃ) বাংলাম্ম জাতীরতাবাদী মুসলমানদের 

?নেতৃহ দিয়েছিলেন এবং সক্রিয়ভাবে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাংলার 


সি 
১। হুমায়ুন লাহ্‌-এর সময়ে মুশিদাবাদের বিখ্যাত নবাব প্রাসাদ 'হাজার ছুয়ায়ী' ১৭ লক্ষ টাক! 
বায়ে ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার ম্যাক্লয়েড. সাক্বের তন্বাবধানে তৈরী, সম্পূর্ণ হয় ১৮৩৭ শ্রীং। 


নবাবশাহি আমল ১৪৯ 


আইন সভার সদশ্ড ছিলেন-_-১৯৩৭) ৪৬ খ্রীঃ । ১৯৬২ খ্রীঃ তিনি ডঃ বিধানচন্ত্র বায 
মন্ত্রি সভার সদস্য ছিলেন। ১৯৭৭ শ্রী: রাষ্্রসজ্ঘে ভারতের স্থায়ী গ্রতিনিধিদের 
অন্যতম | ১৯৭৯ গ্রীঃ লোকসভার নির্বাচিত সদশ্য হছন। মারা যাঁন ১৪ জুলাই, 
১৯৮৮ খ্রীঃ । কাঙজ্িম আলির তিন পুত্র-_-জ্ো্-__শাহান শাহ্‌ আলি মির্জা (গালিব 
আলি), মধ্যম --সৈয়দ শারিয়ার আলি মির্জা (আলিম আলি), কনিষ্ঠ--সৈয়দ ওয়াসিফ, 
আলি (আব্বাস আলি ), কলকাতায় আলিপুরে ১১, অশোক রোডে বাস করেন । এব 
বেশীর ভাগ সময় ব্যবসায়িক কাজে বিদেশেই থাকেন । 

বর্তমানে নবাব বংশের জীবিত উত্তরাধিকারীয্া তাদের “নবাব* উপাধি ব্যবহার 
করার আইনগত অধিকার হারালেও, সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে “নবাব সাহেব” আখ্যাক্স 
পরিচিত আছেন । ভারত সরকাবের কাছে তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য 
কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টে মামলা ঝুলছে গত প্রায় তি রশ বছর যাবৎ । 


নবাব স্তার কুদ্র সৈয়দ হাসান আলি মির্জ। 


প্রথম খেতাবী নবাব নাজিম স্যার সৈয়দ হাসান আলি মির্জ! “থান বাহাছুর', 'বরিস- 
উদ্‌-দৌলা+, 'আমির-উপ-ওমরাহ”, মহবৎ জঙ্গ, “জি. সি. আই, ই. প্রভৃতি সম্মান-নুচক 
উপাধিধারী-মান্যবর মানুষটির জীবন-চরিত মুশিদাবার্দের নবাব-শাহী এ্রতিহোর ইতিহাসের 
সঙ্গে জড়িত। 

নবাব স্যার সৈয়দ হাসান আপি মির্জার পিতা নবাৰ নাজিম সৈয়দ মনন্ুর আলি 
খাঁন__“মুন্তাজেম-উল্-ুলকৃ', “মৌসেন-উদুদৌলা+, ফেরাছুন জাহ-এর জন্ম হয় 
অক্টোবর, ১৮৩০ খ্রীঃ । বাংলার শেষ 'নবাব নাজিম” ( উত্তরাধিকারী হ্ুজে ) হিসাবে 
বাদশ! শাহ, আলম € ১৭৫৯-১৮০৬ খ্রীঃ) ও ইংরাজ কোম্পানী তাকে স্বীকার-পত্র দেন 
১৯ ডিসেম্বর, ১৮৩৭ গ্রীঃ। তিনি বন্ধু বছর বিলাতে কাটান । ১ নভেম্বর, ১৮৮০ খ্রীঃ 
মুশিদাবাদের শেষ “নবাব নাজিম উপাধিধারী সৈয়দ মনন্র আলি খান বাহাছুত 
'নসির-উল্-মুল্ক+, ইংরাজ সরকারের কাছে তার বংশগত 'নবাব নাজিম” উপাধি 
ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হন। তিনি দশ হাজার পাউগ্ড বাষিক বৃত্তি পান। ইংরাজ 
সরকার আরও ১০ লক্ষ টাকা নগদ ও বিলাতে অবস্থিত তার সম্তান-সম্ভতিদের ভার- 
পোষণের মাসোহারার বন্দবন্ত করেন । পুরানে! নবাবী বংশের বিশেষ নিদিষ্ট অধিকারের 
বিলুপ্তি ঘটে । মুশিদাবাদে নবাবের পক্ষাঘাতে মৃত্যু হয় ৫ নভেম্বর, ১৮৮৪ শ্রীঃ | ১ 





১। ১৮৪৩-৬১ হ্বীঃ রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব মুশিদাবাদের দেওয়ান ছিলেন! নবাব মনসুর আলির 
সঙ্গে ভার মতপার্থকা ঘটায় চাঁকরীতে'ইস্তফ! দেন। 


১৫৩ খেতাবী রাজরাজড়া 


নবাব মনগ্থর আলি খানের জ্োষ্ঠ পুত্র প্রথম খেতাবী নবাব--নবাব-ওয়ালা 
কুক্রু সৈয়দ হানান আলি মির্জার জন্ম হয় ২৫ আগষ্ট, ১৮৪৬ খ্রীঃ । হাসান আলি সাহেবের 
সর্বসাকুল্যে ১৪টি ভাই ও ৯টি বোন ছিল। ২ তার জীবনের বেশী সময় কেটেছে 
সুশিদাবাদে । ইংরাজ শিক্ষকের কাছে তিনি লেখাপড়া শ্ররু করেন । পিতার ইচ্ছায় 
বিলাতে যান উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্টে ১৮৬৫ তরীঃ| সঙ্গে ছিল তার আরও ছুটি ভাই ও 
ইতরাজ গৃহ-শিক্ষক কনেল হারবার্ট। ইংলগ্ডে পড়াশোনার কোন ব্যবস্থা না করেই, তার! 
কেবল এ দেশের দ্রষ্টব্য এতিহাপিক ও বাণিজ্যিক শহরগুলিতে পর্টক হিসাবে পরিভ্রমণে 
ব্যস্ত ছিলেন। 
রাজপ্রাসাদে মহামান্ত। সম্রাজ্জী ভিক্টোবীয়া ও যুবরাজ এভোয়ার্ড সকাসে উপস্থিত 
হয়ে নিজ-বংশের রাজতক্তির পরিচয় ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন । ইউরোপীয় মহাদেশে 
প্রলিদ্ধ শহরগুলি পরিদর্শন করে প্রায় এক বছর পরে মুশিদাবার্দে ফিরে আসেন ২ মাচ, 
১৮৬৬ শ্রী; । ইতিমধ্যে পিতা নাসির-উল্-মুলক নিজের খিষয় সম্পত্তি ও সরকারের 
দেওয়া বৃত্তির ব্যাপারে অসস্তোষের আঙ্জি নিয়ে ইংলগ্ডে যান সেক্রেটরী অফ. এস্টেট-এর 
কাছে ১৮৬৯ শ্রীঃ। সঙ্গে ছিলেন জোর্ঠ পুত্র নবাবজাদ] টসয়দ হাসান আলি মিজী | 
১২ বছর ইংলগ্ডে থাকার পরে দেশে ফেবেন ১৮৮১ শ্রী: | সব্ুকাবের সঙ্গে চুক্তির ফলে 
নবাবজাদ1 হাসান আপ মির্জাকে দেওয়া! হয় "নবাব বাহাছুর$ বংশগত উপাধি 
১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮২ শ্রীঃ। নবাব বংশগৌরব অক্ষুপ্ণ রাখা ছাড়া, ঠসয়াদ হাসান 
আলি মির্জার রাজভক্তি ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের জন্য ১৮৮৭ শ্বীঃ কে, মি. আই, ই- ও 
পরে জি, সি আই, ই. সনন্দ পান । তা ছাড়া চারটি উস সম্মান-যুক্ত উপাধি-__“ইন্টিশাম্‌ 
উলপ্‌-মুক্ক* 'রহিস-উদ-দৌলা", “আমির-উল্-ওমরাহ” ও “মহবত-জঙ্গ* তার নামের সঙ্গে যুক্ত 
হওয়ার অন্ুমতিও সরকার দেন। “নবাব বাহাছর” উপাধি ও তার বাৎসরিক বৃত্তি ও 
নিজদ্ব ভূ-সম্পত্তির পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয় ১২ মার্চ, ১৮৯১ হী: এক চুক্তিতে । বাংলার 
মুসলমান অভিজাত সম্প্রদ্দায়ের মুখ্য ও প্রধান সম্তান্ত ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করেন। শেষ 
জীবনে তিনি প্রায় সব সময় কাটিয়েছেন মুশিদাবাদে বিরাট প্রাসাদে, যা বাংলার লবচেস্পে 
বড় প্রাসাদ হিলাবে গণ্য । আরতনে ৪২৫ ফুট লম্বা, ২০০ ফুট চওড়া ও ৪০ ফুট উচু। 
১২ জুন, ১৮৯৭ গ্রীঃ ভূকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাসাদ, এখনও সব পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণীয় 
মুশিপাবাদ নবাব পরিবারের প্রথম দরকারী খেতাবী বেগম 1361 13218107955 ৪৬৪০ 
91)01775-1-3 01021) 13960107, 208৮ 8০9£]])। 01১1 015171058580 (১৮৩৪-১৯০৫ হীঃ) 


ছিলেন নবাব মনম্বর আলি খানের বেগম ও নবাব হাসান আলি মির্জার মা। ১৮টি সস্তানের 
গভধারিণী। কলকাতায় যহিলাদের উন্নতিকলে তীর ধথেছ্ই দান আছে। সি. আই. উপাধি 
পান। 


নবাবশাহি আঁঙষল ১৫১ 


স্থাপত্য । ভোঙ্গৃছে উৎসবের বন্তা বয়ে গেছে । অমূল্য বড় বড় রোশনাই ঝাড়- 
বাতির আলোক সন্জা, দেওয়ালে টাঙ্গানো বিরাট মাপের সুসজ্জিত আয়নাগুলি ও বহু 
ছুম্প্রাপ্য তৈলচিত্ত। বিলাদ-বহুল জীবনঘাত্রায়্ হ্বপ্র-বিভোর নবাব বাহাদুর সৈয়দ হাসান 
আলি মিঞ্জার আধিক অনটন থাকা সত্বেও, ব্যক্তিত্ব গ পদমর্ধাদ! খুন্ন হবে এমন কোন 
কাজ করেননি । সপম্মানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ১৯০৬ শ্রী: সাধের জন্মভূমি 
মুশিদাবাদে । নবাবের পাচ পুহ--পূর্বেই নবাব বংশ পরিচয়ে উল্লেখ কর] হইয়েছে। 

নবাব স্যার সৈঘদ হাপান আলি মির্জার অপর ১৩টি ভাইদের নাম দেওয়। হল-_. 
(১) হুমায়ুন কুদ্র সৈয্দ মহম্মদ আলি মির্জা, (২) সোরিক়। কুদ্র সৈয়দ মহম্মদ টাকি 
মির্জা, (৩) অসম কুদ্র সৈয়দ আসাদ আলি মির্জা, (৪) সোলিযান কৃত্র, সৈয়দ 
ওয়াহেদ আলি মির্জা, (৫) ফল্লুক কুদ্রু সৈয়দ নাসির আলি মির্জা, (৬) কুসীদ কুত্রু সৈয়দ 
ইন্কান্দর আলি মিঞা ১, (৭) খুলবে কুদ্র সৈয়দ বুরহাম মিজ্জা, (৮) দাবা কুদ্র সৈয়দ 
থাকান মির্জা, (৯) কাওপ কুদ্র পৈয়দ ফরহাদ মিজা, (১০) অনজুন কুক্র সৈয়দ দাউদ মিজী, 
(১১) হালিম কুন্র সৈয়দ কাই কাওস মিজা, (১২) কুক্র সৈয়দ জাফর মির্জা, (১৩) কুক্্ু 
সৈয়দ বকর মির্জা । 


নবাব আসিফ, কুদ্রু সৈয়দ ওয়াসিফ, আলি মির্জ। 


নবাব স্টার পৈয়দ হাসান আলি মির্জার ষ্ঠ পুত্র নবাব ওয়াসিক আলি মির্জার জন্ম 

হয় ৭ জানুয়ারী, ১৮৭৫ এ্রাঃ। বারে? বছর বক্সে ইংরাদ শিক্ষাবিদ মিঃ কোলস্‌ 
(প্রিন্সিপাল ডেভেটন কলেজ )-এর তত্বাবধানে বিলাত যান উচ্চশিক্ষাকল্ে । শেরবোন, 
রাগবা ও অক্সফোর্ড প্রভৃতি কলেজে অধায়ন করেন, ৫েঁশে ফিরে আসেন ১৮৯৫ শ্রী; | 
তিনি ছিলেন মুশিদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ও বঙ্গীয় আইন পরিষদের 
সভা । “বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে" (১৯০৫-১১ শ্রীঃ ' সরকারে পক্ষ অব্লম্ধন করা সত্বেও, 
হিন্দু-মুদলমাঁন সম্প্রীতি বজায় ব্রাখার জন্য সব সম সচেষ্ট ছিলেন। সম্রাট সপ্তম 
এডওয়ার্ড. এর বাজ্যাভিষেকের সময় (১৯০২ খ্রীঃ) নবাব ওযীসিফ. আলি বাংলার 
অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে লগ্নে রাজদরবারে উপস্থিত ছিলেন। পিতার 
মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী স্থত্রে নবাব-মসনদে বসেন ও “নবাব বাহাছুর” আমির-উল্‌ওমরা' 
প্রভৃতি খেতাবগুলি নিজন্ব ব্যবহারের জন্য ইংরাজ সন্কারের অনুমোদন লাভ করেন। 
সমাট পঞ্চম জর্জ-এর রাজ্যাভিষেকে ১৯১১ ঘ্রীঃ তাকে কে. সি ভি, ও উপাধি দেওয়া 
হয়। তিনি কলকাতা, মৃশিদাবাদ তথা বাংলার স্বীকৃত ও সম্মানিত শেষ খেতাবী নবাব । 





১। মুর্শিদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ১৮৯১ হীঃ। 





১৫২ খেতাবী রাজব্লাজড়া' 


সতত্যু হয় ২৩ অক্টোবর, ১৯৫৯ শ্রীঃ, তিন পুত্রকে রেখে । এদের সম্বদ্ধে পূর্বেই উল্লেখ 
করা হয়েছে। 


ইতিহাসে কাশিমবাজার 


কলকাতার তিনশ বছরের ইতিহাসের ( ১৬৯০-১৯৯০ খ্রীঃ) সঙ্গে সমকালীন ৈত- 
শহর কাশিমবাজ্বারৎ্মুশিদাবাদের ১ কাহিনী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ভাগীরথীর পশ্চিম 
উপকূলে প্রাচীন বন্দর সগ্তগ্রামের ধ্বংসাস্তে কাশিমবাজারকে ( ভাগীরথীর পূর্ব প্রান্তে) 
আস্তজাতিক বন্দর-বূপে দেখেছিলেন ইউরোপীয় নাবিক এঞ্টান (আনুঃ ১৬৩২ খ্রীঃ )। 
কাশিমবাজার তখন একটি প্রতিষ্ঠিত জনপদ, যখন মুখসথসাবাদ ২ একটি ছোট গ্রাম। 
ঘীপ্বীয় সতেরো শতকের শুরুতেই কাশিমবাজারে আরমেনিয়ানগণ প্রথম বাণিজ্যকুঠী 
তৈরী করেছিলেন । ৩ ওসন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজ বণিকদের বানিজ্য-বসতি ( কুঠী 
গুলি) ৪ ভৈরী হয়েছিল কিছুক।ল পরে । ১৬৪* খ্রীঃ ইংর!জ বণিকর্দের কর্মকর্তা মিঃ জন্‌ 
কেন্‌ ও সহকারী জোব চার্ণক ইংরাঁজদের কাশিমবাজারের কুঠীর পরিচালনায় ছিলেন । 
১৬৯৯ গ্রীঃ সম্রাট ওরঙগজেবের ফরমানে, বছরে তিন হাজার টাকা খাজনার বিনিময়ে 
বাংলায় সুতাটি € শোভাবাজার, হাটখোলা, নিমতলা, জোড়াসাকো )১, গোবিন্দপুর 
(ফোর্ট উইলিয়ম, বৌবাজার, ড্যালহৌসী স্কোয়!প ) এবং কলকাতা ( কালীঘাট, 
ভূকৈলাল, হেষ্টিংন) প্রতভৃতি তিনটি গ্রামে ব্যবদ' ও বসবাসের স্বত্ব লাভ করেন 
ইংবাজ বণিক কোম্পানী । 

কাশিমবাঞ্জার বন্দরের ঘোগা-ঘোগের উলেখ-পর্বে, স্থলপথের বিব্রণ ছাড়া 
জলপথের সংকীর্ণতার কারণে বিশেষ অন্থবিধার কথা বলেছেন বণিয়ে (১৬৬ খ্রীঃ ), 
ট্রাভেণিয়ার (১৬৭* খ্রীঃ) হেজেস, $ ১৬৭৯ গ্রীঃ ' হলওয়েল্‌ (১৭৫২ খ্রীঃ) 
প্রমুখ বিদেশী পধটকরা। রেশম, মস্লিন, 5 লাল শিল্পের প্রধান বাণিজ্যকেন্ত 
হিসাবে পরিচিত ছল কাশিমবাজ।র । ইংরাজ বণিকর্দের সঙ্গে নবাবরদের সংঘাত 
লেগে থাকত এই বাণিজ্য শুশ্ক বিষয়ে । বাংলার হ্থবাদার নবাব শায়েস্তা খানের নির্দেশে 


১। মুশিদাবাদ থেকে কাশিমবাজরের দুরত্ব মাত্র ৭ কি.মি. । বহরমপুক্স থেকে কাশিমবাজারের 
বাবধান মাত্র ২ কি.মি-| বলকাত। থেকে রেলপথে ১৯ কি.মি* ও সড়ক পথে ২১২ কি মি.। 

২। ১৭৪ খ্বীং “নুখ্সাবাদ' নবাব মুশিদবুূলী খানের নামে “মুশিদাবাদ' নামকরণ হয়। 

৩। সতেরে। শতকের প্রতিচিত প্রথম আরনেশির গীজ্জী (মেরী ) এখনও কাশিমবাজারে শ্বেতখার 
বাঙ্জারে দেখা যাঁবে। 

৪। ফরাসী বাণিজাকুগী সৈদাবাদ-এ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৫* বং, ওলন্দাজর কুঠী শ্বাপন করেন 
কালিকাপুর-এ। ভিন্ন মতে ইংরাজর। শুরু করেন ১৬৫৮ স্বীঃ। 


নবাবশাহি আমল ১৫৩. 


ইতরাজদের কাশিমবাজারের কুঠী ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল ১৬০৬ খ্রীঃ। পরে আবার তৈরী 
করা হয় মিটমাটের পর। নবাৰ আলিবর্দীর সমগ্ে কুঠীকে দুর্গে পরিণত করা হয়েছিল 
মারাঠ৷ বগাঁদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য (€ ১৭৪২-৫১ খ্রীঃ )। নবাব সিরাজ-উদ্‌- 
দৌলা ২ মে, ১৭৫৬ খ্রীঃ কাশিমবাজার কুীর উপর হামলা করে যথেষ্ট ক্ষতি করেন। 
তখন মিঃ উইলিয়াম ওয়াটন, ছিলেন অধ্যক্ষ আর ওয়ারেন হেস্টিংস ছিলেন 
একজন সাধারণ কর্মচারী । 


মুখন্ছসাবাদ (মুশিদাবাদ ) বাঁজধানীতে পরিণত হলে কাশিমবাজারের গুরুত্ব 
বেড়ে যায়। তৎকালীন বড় বড় জমিদার ও রাজরাজড়ারা এখানে বসবাস শুরু 
করেন। এখনও রয়েছে তাদের তৈরী দর্শনীয় প্রাসাদ, মন্দির, দেব-দেউল, জলাশয় 
প্রভৃতি । এদের মধ্যে জগৎশেঠ, কুষ্ণকাস্ত নন্দী, নৃসিংহপ্রসাদ বায়, মহারাজ! নন্দ 
কুমার, দেবী সিংহ প্রমুখ রাজরাজডারা বিশেষ উল্লেখ্য । কাশিমবাজার ও পার্বতী 
এলাকায় ছড়িয়ে আছে--শেঠেদের টজন-মন্দির মহাজনটোলিতে, নন্দী, সিংহ ও 
রায় বাজপরিবারের প্রাসাদ, কুঞ্জঘাটার রাজা নন্দকুমারের রাজবাড়ী । নবাব মুশিদকুলী- 
খানের কানুনগো রাজা দর্পনারায়ণ ঢাকা থেকে নবাবের সঙ্গে কাশিমবাজারের আসেন ও 
ডাহাপাড়ায় এক বিশাল অষ্টলিক! ঠৈতরী করেছিলেন, এখন সেটির অস্তিত্ব নেই। 
কাশিমবাজারে বনু পুরানো কবরখানায় হেস্টিংস সাহেবের প্রথমা স্ত্রী মিলেস মেরী 
হেস্টিংদ ও তাদের কন্যা এলিজাবেথ (জুলাই, ১৭৫৯ খ্রীঃ) ও অন্তান্ত কয়েকজন 
ইংরাজদের কবর এখনও পরধন্ত সৃরক্ষীত। জৈনদের প্রাচীন মন্দির নেমিনাথও দেখতে 
পাওয়] যাবে । কাশিমবাজারে স্থানীত্র লোকেরা কামান ও বারুদ তৈরী করত। 


ঢাকা থেকে জুবাদার নবাব মুশিপকুলী খান তার কর্মক্ষেত্র স্থানাস্তুরিত করেন 
মুখস্থসাবাদে (মুশিদাবাদ ) ১৭০৭ খ্রীঃ | সেই সময় ঢাকার বিত্রবান মহাজন জগ্গুশেঠ 
ও তার আত্মীররা মুশিদাবাদের কাছে কাশিমবাজারে মহিমাপুরে (মহাজনটোলি ), 
এসে বদতি করেন। এই ধনী জগৎশেঠর] বংশানুক্রমে মুশিদকুলী খান থেকে শুরু কৰে 
আলিবদীঁ, সিরাজ-উদ্‌-দৌলা।, মিরজাফর প্রমুখ নবাবদের ও পরে ইংরাজ ইস্ট ইপ্ডিকস] 
কোম্পানীর কর্ণধারদের (ক্লাইভ, হেস্টিংস প্রমুখ) এবং ব্যক্তিগত বাণিঙ্জিক সংস্কানগুলিকেও 
অর্থ সাহাধ্য করেছেন । তা ছাড়া ১৭১৭ খ্রীঃ শেঠেরা এখানে ট'যাক শাল বনিয়ে 
ছিলেন। সম্রাট মহম্ম্ব শাহকে জগৎশেঠ ফতেঠাদ এক কোটি টাকা পাঠিয়েছিলেন 
সৈগ্ভবাহিনীর বকেয়া বেতন দেওয়ার জন্য ১৭২২ খ্রীঃ । 


ইংরাজ বণিক কোম্পানী (মুশিদকুলী খানের মৃত্যুর কিছুদিন আগে) মার্চ ১৭২৭ গ্রীঃ 


১৫৪ খেতাবী বাজবাজড়া 


নবাবের কাছ থেকে কাশিমবাঙ্জগার তথা বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা আদায় 
করে নিয়েছিলেন উপঘুক্ত নজরানা দিয়ে । সেই সময় দেশে শাস্তি বিরাজ করেছিল এবং 
স্বাভাবিকভাবে কাশিমবাজার 'বন্দর রানী” রূপে চিহ্নিত হয়েছিল। একটি পরিসংখ্যানে 
দেখা যায় যে, ১৭২৭ শ্রী: বিলাতে রেশম রপ্তানি করা হয়েছিল ১,৩৪,৯১৯ পাউগড। এই 
পরিমাণ ১৭৪০ গ্রীঃ কিছু কমে যায় ১১ ২৬, ৭৫৫ পাউণ্ডে। হয়ত এর কারণ, 
কাশিমবাজার ছাড়া ঢাকা, মালদহ, চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, ঘাটাল, পাটনা প্রভৃতি অঞ্চলে 
রেশম ও স্থতীবন্ত্র উৎপাদন ও বপ্তানি শুরু তয়ায় । কাশিমবাজারের রেশম ও স্থতীবন্ত্ 
ধ্যবসা সম্পর্কে গুজরাটী ব্যবসায়ী গিরিধারী দাসের গোমন্তা সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৭৮৯ গ্রীঃ কুমারখাপির রেসিডেন্টেত্র কাছে দেওয়া তার জবানবন্দীতে বলেছেন যে, 
*১৭৮৭-৮৮ খ্রীঃ এক হাজার মন কাঁচ! রেশম কাশিমবাঁজার থেকে সরাটে পাঠান হয়|” 
এই প্রসঙ্গে ১৭৬৫ শ্রীঃ থেকে হেস্টিংসের আন্ুকুল্ে কাশিমবাজারের নন্দী রাজ 
পরিবারে ভূমিকা উল্লেখ করতে হয়। কাশিমবাজারের ইতিহাসে প্রায় ২** বছর 
(১৬৪০-১৮৪* শ্রীঃ) একটি গৌরবময় অধ্যার়। এ সময় কাশিমবাজার পূর্বভারতে 
বন্দর ও শিল্পা নগর হিসেবে বিশেষ সমুদ্ধি পাঁভ করেছিল । ১৬৬০-৬১ হী: ইটালী থেকে 
আগত ভেনিপায় পধটক নিকোলাস্‌ মানুচি কাশিমবাজারে এসে নিজে লিখে গেছেন 
যে, এই নগরে সব জাতিরই বণিকরা তাঁত-শিপ্প-বাণিজ্যে লিঞ্খ ছিলেন । কেবল ওলন্দাজ 
বণিকদের কুগীতে ( কালিকাপুরে ) প্রায় সাতশে। তাতী রেশম বয়ন-শিল্লে রত ছিলেন । 


সেই সময় মনে হয় ফ্রাসীদের ব্যবলায় বেশ ভাট। পড়েছিল । ১৭৩৪ খ্রীঃ জোসেফ, 
হুপ্লে নাতেবের চেষ্টায় ফরাসী কুঠীগ্তপির সংস্কার করা হয় ও পুর্ণজীবন পাভ করে । ফরাস- 
ডাঙার ভাতের কাপড় বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিল । কাশিমবাজারে ফনামীদের বাণিজ) 
কঠী ছিল সৈদাবাদে । করাসী সম্রাট পঞ্চদশ লুই-এর সময় ( -৭১৬-৭৩ খ্রীঃ) ফ্রান্সে 
এই মৌখিন বস্ত্র আলোড়ন সুষ্ট করেছিল । যর্দিও পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী রেশম ও স্থৃতী 
বন্ধ রপ্তানি হত ইংলগ্ডে। 

প্রায় সব বণিকগোষ্ঠীর কুষীগুলি একাধিকবার ধ্বংস করা হয়েছিল । ১৬৯৬-৯৭ খ্রীঃ 
মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণার জমিদার শোভাসিংহের সহযোগী মা সিংহ ও পাঠান অর্দার 
রাহম খান মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময় কুঠীগুলিতে লুঠ-তরাজ হয় । এমনকি 
বিদেশী বাণিজ্য জাহাজগুলির ভাগীবথী নদীতে গতিবিধি নিমন্ত্রণ ও মাশুল আদায় কর 
হত। পরে অবশ্ঠ বণিকরা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব ফিরে পেয়েছিল । মোগল 
রাজশক্তি ও বাংলার নবাবর] বিদ্বেশী বণিক্দের কুঠী-নি্মানকে ভাল চোখে দেখতেন 
ন1!। তারাও বেশ কয়েকবার বাণিজ্য কুঠীগুলি ভেঙ্গে দ্রিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যবসা 


নবাবশাহি আমল ১৫৫ 


কোনদিন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়নি । কারণ দেশীয় মহাজন ও জমিদাররা 
বিদেশী বণিকদের সহযোগী হয়ে ব্যবসায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন । 
কাশিমবাজাবের কৃষ্ণকান্ত নন্দী রেশম ব্যবনা শুরু করেন। তার বংশধরেরা ১৭৭৭- 
শ৫ শী: মোট রেশম সরবরাহ করেছিলেন ১১,১৮১৮১৮ টাকার । কাশিমবাজারের 
বন্ত্-শিল্পকে বিভিন্ন অঞ্চলের উৎপন্ন বস্ত্সামগ্রীর সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে 
হয় । ফলে কাশিমবাজরের বস্ত্রশিলের পতনেব স্থত্রপাত হয় । ১৮৩৯ গ্রীঃ কাশিমবাজার 
বন্দরকে পুনরুজ্জীবিত করবার শেষ চেষ্া করেন কাশিমবাজাব্রের রাজা কৃষ্ণনাথ নন্দী । 
এখানে তিনি জাহাজ তৈতী ও মেরামতি করার কারখান। স্থাপন করেন। কিন্তু 
তত্কালীন ইংরাজ সরকারের অনহযোগিতার ফলে জাহাজ তৈরী সম্ভব হয়নি । ইংরাজ 
কোম্পানী কাশিমবাজারের সঙ্গে সমস্ত ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করে, কলকাতাকে তাদের 
ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন এবং কাশিমবাজারে তার 
সমুদয় লম্পন্তি--বাড়ীঘর, জমি, দুর্গ ইত্যাদি বিক্রি করে দেন ( ১৮৫৮-৬২ শ্রীঃ )। 


বাংলায় ইউরোপীয় বণিকগোষি 


প্রথমেই মনে পড়ে দক্ষিণ ইউরোপের পতু'গালের নাবিক ভাক্কো-ডা-গামার 
সমুদ্রপথে দক্ষিণ ভারতে কালিকট বন্দরে অবতরণ ১০৯৮ শ্রীঃ। পরে ১৫১৭ শ্ীঃ পতুগিজ 
বণিকরা কোচিন ও ক্যানানোর অঞ্চলে বাণিজ্য শুর করেন । তারপর চট্টগ্রাম ও 
সপ্তগ্রামে আসেন ১৫৩০ শ্বীঃ। মোগল সম্রাট আকববের অন্থমতিতে হুগলীতে কুঠী 
তৈরী করেন ১৫৮০ শ্রী কিন্তু ১৬৩২ শ্রীঃ সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশে হুগলী থেকে 
পতু গীজদের বিতাড়িত করা হয়। শেষ পর্যায়ে তারা গোয়া, দমন ও দিউ-তে উপনিবেশ 
স্থাপন করেন । ১ 

ওলন্দাজ নাবিকরা। প্রথমে ১৬৫৩ খ্রীঃ চুচুড়ায় এবং পরে ( ১৬৫৮ খ্রীঃ ) কাশিম- 
বাজারে ও পাটনায় বাণিজ্য শুরু করেন। সম্রাট ফাককৃশিয়ার ( ১৭১৩-১৯ খ্রীঃ) শতকর। 
'আড়াই টাক শুক্ক ধার্ধ করে, ওলন্দাজদের বাণিজ্য করার অনুমতি দেন মাত্র চলিশ হাজার 
টাক নজবানা নিয়ে । ১৬৬৫ খ্রীঃ সম্রাট শুরঙগজেেব ঠার ফরমানে মুশিদাবাদ অঞ্চলে 
সৈদাবাদে এক খণ্ড জমি দিয়ে আর্মেনিয়ানদ্বের বসতি করার অন্থমতি দেন। তারা 
চুঁচুড়ায় একটি গীর্জা তৈরী করেন ১৬৯৫ শ্রীঃ। আঠারো দশকের প্রথম দশকে ঢাকা ও 


১। প্রসঙ্গতঃ পতুর্গীজদের সমৃদ্ধির সঙ্গে সে ছুটি অবাঞ্চিত ঘটনার আবিভাব হুয়। স্রীষ্ট 
ধর্ম-প্রচার ও জল-স্থলে জলদণ্য 'ঠগ'দের অত্যাচার । এই দহ্যরা তাদের অভিযানে লুট-পাট 
ছাড়া, বহু নর-নারীকে বন্দী করে নিয়ে শিয়ে 'ক্রাতদাস' রূপে বিক্রী করত। 


১৫৬ খেতাবী রাজরাজড়া 


কলকাতায় আর্মেনিয়ানদের বলতি শুরু হুমু। ১৭২৪ শ্রীঃ তারা! কলকাতাস্ব আর্মেনিয়ান 
চার্চ তৈরী করেন। কিন্তু অধ্যাপক বিনয় ঘোষের মতে, জোব চার্পকের কলকাতায় 
১৬৪৯ গ্রীঃ বসতি করান্ন অর্ধ শতাবধীর আগে আনু: ১৬৪০ শ্রীঃ আর্মেনিয়ানরা এখানে 
বসবাস শুরু করেছিলেন । তবে এটাও ঠিক যে, কলকাতায় ইংরাঁজ গ্রীষ্টানদের বসতি ছিল 
সতেরো শতকের মধাতাগে যদিও সেণ্ট জন্স, পুবানো চার্চের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৭৬৭ গ্রীঃ | 
কিন্ত বর্তমান গীর্জাটির বাড়িটি তৈরীর কাজ শুরু হয়েছিল ওয়ারেন্‌ হেস্টিংসের সময় । 
সম্পূর্ণ হয় ১৭৮৭ খ্রীঃ । 

ফরাসীর। ভারত-ভূখণ্ডে প্রথমে হৃরাট ও পরে আরও কয়েকটি অঞ্চলে--(কালিকট, 
পণ্ডীচেরী, কার্রিকল» মাহে এবং বাংলায় কাশিমবাজার, চু চুড়া ও ১৭৪০ খ্রীঃ চন্দননগরে 
তাদের বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেন । ইংরাজদের সঙ্গে কয়েকর্দফা খণগ্ডযুদ্ধের পর তারা 
কেবল কয়েকটি উপনিবেশ নিম্নে সন্তষ্ট থাকেন। 

ডেনমার্কের বণিকরাও ( দ্বিনেমার ) বাণিজ্য শুরু করেন দক্ষিণ ভারতে তাঞজোর 
জেলায় ট্রানকুইবার ও বাংলায় হুগলীতে ১৭৫৩ খ্রীঃ । পরে নবাব আলিবদীঁর অনুমতিক্রমে 
৮ অক্টাবর, ১৭৫ থীঃ শ্রীরামপুরে, শেওড়াফুলীর ঝাজাদের কাছ থেকে ইজার! নিয়ে বাষিক 
১৬০১ টাকার বিনিময়ে । কিন্তু ব্যবলায়ে সথবিধা করতে না পারায়, তারা শ্রীরামপুর 
ইংরাজ কোম্পানীকে বি'ক্র করে দেন ১১ অক্টোবর, ১৮৪৫ খ্রীঃ । 

ভারতে পতু/গীজ বণিকদের সাফল্যে অন পাণিত হয়ে, ইংরাজ বণিকরা ইংলগু- 
সম্রাজ্ঞী প্রথম এলিজাবেথের ১৬০০ খ্রীঃ এক সনন্দে “ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী” নামে একটি 
বাণিঙ্জয-প্রতিষ্ঠান পত্তন করেন । ১৬০৮ খ্রীঃ ক্যাপ্টেন হুকিন্স, ইংলণ্ড সম্রাট প্রথম 
জেমসের €( ১৬০৩-২৫ শ্রী) হ্ুপান্রিশ-পঙ্জ নিযে মোগল সমতাট জাহাঙ্গীরের দরবারে 
উপস্থিত হলেও বাংলায় বাণিজা করার অনুমতি পাননি । তবে ১৬১৭ শী: স্যার টমাজ্‌ 
রে! এ দরবার থেকেই ভারতে বেশ কয়েকটি স্থানে বাণিজ্য করার সুযোগ সথবিধা 
আদায় করেছিলেন, সম্রাট পারুবারে হুচিকিৎসার বিনিময়ে | 

ইংরাজ বণিকদের সম্বন্ধে একটু বেশী তথ্য পরিবেশনে করতেই হয়। প্রথমে 
বাণিজাক্ষেত্রে তীর! মোটেই স্থবিধা করতে পারেননি, কিন্তু ভাগালক্মী সুপ্রসন্ন! হওয়ায় 
বাংলার স্ববাদার নাজিম শাহজাদ; মহম্মদ সুজার কাছ থেকে ১৬৫০ খ্রীঃ বাংলায় বাণিজ্য 
করার অন্রমতি পান ও পরের বছর হুগলীতে কুষী তৈরী করেন ১৬৫১ শ্রীঃ। ১৬৬৮ শ্রীঃ 
ঢাক! এবং পরে রাজমহল ও মাঁলদহে কুঠী তৈরী হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ইংরাজ 
বনিকদের উদ্ত্যের শাস্তি হিসাবে ১৬৮৬ শ্রী: বাংল! থেকে ইংরাজদের বিতাড়িত কর? 
হয়। ১৬৮৭ খ্রীঃ হিজলিতে সামরিক শিবির গড়ে জৌব চার্ণক মোগল দৈস্তের বিরোধীতা! 


নবাবশাহি আমল ১৫৭ 


করেছিলেন । জোব চার্ণকের দৌত্যে ও ক্ষমা প্রার্থনায়, ওরক্গজেবের অনুমতিতে প্রথমে 
ডিসেম্বর, ১৬৮৭ খ্রীঃ স্থতাহটি গ্রামে (বর্তমান শোভাবাজার এলাকায়) ও পরে ২৪ আগষ্ট 
১৬৯০ খ্রীঃ কলকাতায় বশতি শুরু করেন। এইভাবে কলকাতা মহানগরীর পত্তন করেন 
জোব চার্ণক ।১ অনেক পরে ব্যবসার তাগিদে ইংরাজরা সৃতাছটি ও গোবিন্দপুরে 
ঘর-বাড়ী, রান্তা-ঘাট বিশেষ করে, কলকাতায় একটি দুর্গ তৈত্ী করেন । ২ ইংবা1জরা। 
১০ নভেম্বর, ১৬৯৮ গ্রী: মাত্র ১৩০০ টাকায় হুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা-এই 
তিনটি গ্রামের জ'মদারীর খাজনা আদায়ের স্বত্ব খারিদ করেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় 
বড়িষার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের্র কাছ থেকে । সম্রাট শুরঙ্গজেবের পৌত্র বাংপার শাসনকর্তা 
শাহ্‌জাদা আঙজ্জিম-উস্-শান্‌ (১৬৯৭-১৭১২ খ্রীঃ) মাত্র ১৬১০০০ টাকা নজরানা নিয়ে 
ইংবাজদের স্তানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা গ্রামের জ্মিদারীর অধিকার দেন। 


ইংরাজ প্রতিনিধি মিঃ সথরম্যান, ১৭১৭ খ্রীঃ সম্রাট ফারুকৃশিপ্বারের কাছ থেকে বাষিক 
৩০০০ টাক] আদায় দিয়ে সার। বাংলায় বিনাশুক্কে বাণিজ্য করার অধিকার ও কলকাতার 
পার্খবতী এলাকায় ৩৮টি গ্রামের জমি ইজার। নিয়ে বসবাস করার সুযোগ লাভ করেন। 


নবাব আলিবদর্ নিছক নিজের স্বার্থের তাগিদে যতদুর সম্ভব ইংরাজ বণিকদের সঙ্গে 
সম্ভাব বাখতে সচেঞ্ ছিলেন, কারণ ইংরাজদের ব্যবসা ভালভাবে চললেই রাজকোষের 
শূন্য ভাগার পূর্ণ হবে- কর», উপচৌক্ন ও পেলামী বাবদ। ইংরাজরাও বুঝতে 
পেরেছিলেন নবাবের প্রতি বিকুদ্ধাচারণে ব্যবসার উন্নতি হওয়া সন্ভব নয়। তাছাড়! 
খেতাবী রাজা ও জমিদারদের নিজেদের ব্যবসায় অসাধু মুনাফার ব্যগ্রতা, তাদের ইংরাজ 
প্রীতির অতি বাস্তব কারণ্‌। 

ইংরাজদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ৩ প্রভাব ও প্রতিপত্তির মূলে ছিল নবাবী শাসনের 
আঘধিক সংকট ও সামরিক ছূর্বল্তা । জমিদার ও সাধারণ মানব তুলনামূলকভাবে 


১। কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্ণক কলকাতাতেই মারা যান ১" জানুয়ারী, ১৬৯২ খ্রীঃ । 
চার্চ লেনে সেন্ট জনস্‌ চারে প্রাঙ্গণে তার সমাধি মন্দির আছে। ভিন্নমতে ১৬৭৩ হ2| 

২। ১৬৯৬ ত্বীঃ চল্্রকোণার স্থানীয় প্রভাবশালী জমিদার রাজা শোভা সিংহের নবাবদের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ দমনের দোহাই দিয়ে। এই ফোট্ট উইলিয়ম ছুর্গটি (ইংলও সঙ্াট তৃতীয় 
উইলিয়মের নামে) ইংকাজরা তৈরী করতে সমর্থ হয়েছিলেন ১৭০* শ্বীঃ। এর পরে এই 
পুরানে! ছূর্গটি স্রাগ্ড রোডে 'ভাগীরথীর ধারে স্থানান্তরিত কর] হয় €১৭৫৮-৭৩ শ্রীঃ)। ভাগীরথীর 
পশ্চিম তীরে উলুবেড়িয়াতেও ইংরাজদের একটি কুটা ছিল। 

€। নভেম্বর, ১৭৫৯ খ্রীঃ চু চুড়ায় ইংরাজদের কাছে যুদ্ধে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ওলন্াজদের এবং 
ফরাসী ধণিক কোম্পানীর ২৩ মার্চ, ১৭৫৭ শ্রীঃ চন্বননগরের যুদ্ধে ইংরাজদের নিকট 
পরাজয়ের পর প্রতিপতি খর্ব হয়। 


১৫৮ খেতাবী রাজরাজড়! 


ইংরাজদের কাছ থেকে একাটি সৃস্থিত ও নির্ভরশীল শাসন-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে দেশের ও 
দশের আথিক উন্নতির ১ আলো দেখতে পেয়েছিলেন । উপরন্ত নবাব মীরকাশিমের 
বক্সাবের যুদ্ধে (২২শে অক্টোবর, ১৭৬৪ খ্রীঃ) পরাজয় আর তার পরেই ১২ আগষ্ট, ১৭৬৫ ত্রীঃ 
টলমলে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের প্রদত্ত বাংলা-বিহার-উড়িস্যার দেওয়ানী 
অধিকারে, ইংরাজ-বণিকদের “মানদণ্ড 'রাজদণ্ডে পরিণত হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
বিশেষ করে, ব্যবসা-বাণিজ্যে কোম্পানীর 'আগ্রহ কিছুট1 কমলেও, ইংরাজ ব্যবসায়ীগোর্ঠী 
তাদের বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যাদি ও কষিজাত পণ্যের ২ (নীল, পাট ও চাল ) উত্পাদন 
ও ব্রগতানি প্রায় একচেটিয়া অধিকারে রেখেছিলেন । 


বাংলায় ব্গার হাঙ্গাম। 


বহু প্রচলিত পুরানো ছড়ায় ও বাংলায় মারাঠা সৈন্যের নয় বছর যাবৎ দিন-রাতে 
আক্রমণ ও লুঠতরাজের বিভীষিকা বা ছুঃস্বপ্রের ছবি আমাদের মনে ভেসে ওঠে। ছত্রপতি 
রাজ। শিবাজী ( ১৬২৭-৮০ গ্রাঃ) ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে স্বাধীন মারা5া রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করেন মোগল সম্রাট এরঙ্গজেবের গ্রবগ পরাক্রান্ত শক্তিকে বারংবার প্রতিহত করে। 
প্রায় বাট বছর পরে মারাঠা সামন্ত রাজ্যের প্রধান, নাগপুরের ভোসলে, তার অনুগত 
মারাঠী সৈন্য নিয়ে উড়িস্যার মধ্য দিয়ে বাংলাক্স বর্ধমানে পৌছন এপ্রিল, ১৭৪২ গ্রীঃ। 
তাদের অভিপ্রায় রাজ্য জয় কর] বা মারাঠ শক্তির সম্প্রলারণ ঘটানে৷ মোটেই ছিল না। 


১। সেকালে প্রতি মণ ধাশের বাজার দর-_( হুগলি গেজেটিয়ার ১৯৭২ খ্রীঃ) 
১৬৭* থা১--১ আনা ৪ পয়সা, ১৭৯০ ত্রী;--১ আনা ৮ পয়সা , ১৮০৪ শ্বী;--১আন। ও পয়সা | 
২। নীল চাষের কাজ শুক করেন ফরাসী বাবসায়ী লুইস্‌ ধন্্রীউড হুগলী জেলায় তালডাঙ্গী ও 
গৌদলপাড়া অঞ্চলে | ১৭৭৭ থা: সাহেব ব্যবসায়ীদের অত্যাচারে নীলচাষী বিদ্রোহ ১৮৫৯-৬* হীঃ। 
৩(ক)। ছেলে এমোলো” পাড়া জুভোলো, বগাঁ এলো দেশে । 
বুলবুলিতে ধান থেয়েছে, খাজনা দেব কিসে?” 
(খ) গঙ্গারাম “মহারাসী পুরাণে লিখেছেন_- 
“চাহর দিগে লোক পালঞ ঠাঞ্রি ঠাক্রি। 
ছত্বিণ বর্ণের লোক পলাব্র তার অস্ত নাঞ্ ॥ 
এই মতে সব লোক পলাইয়া জাইতে। 
আচম্িতে বরগি ঘেরিল! আইসা সাথে । 
মাঠে ঘেরিয়! বরগি দেয় তবে সাড়া । 
সৌনা রূপ লুটেনেএ আর সব ছাড়া ! 
কারু হাত কাটে, কার মাক কান। 
একি চোটে কার! বধএ পরান ॥* 


নবাবশাহি আমল ১৫৯ 


একমাত্র উদ্দেশ্ঠ ছিল আক্রান্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের আন্ুরিক বঙলপ্রয়োগে সর্বন্থ লু$ঠন 
করে নিজেদের ধনতাগ্ার পূর্ণ করা। বাংলার নবাব আলিবন্ধ্খ খান সর্বতোতাবে 
বাধাদানে যথেষ্ট তৎপর হুলেও, মারাঠীরা ভাক্ষর পণ্ডিতের নেতৃত্বে একাধিকবার 
কাটোয়। ১ পর্যস্ত দখল করে বীভৎস অত্যাচারে রত হয়েছিল। অগণিত লোক তাদের 
অত্যাচারের জালায় ভিটে-মাটি ছেড়ে ভাগীরথীর অপর পারে মুশিদদাবাদ অঞ্চলে আশ্রয় 
নিতে বাধ্য হয়েছিল। বাংলায় শিল্প বাণিজ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় । বাঙালীর এই 
মারাঠী সৈম্দের “বনী বলত। নবাবের সঙ্গে সাময়িক যুদ্ধ বিরতি সম্ভব হত 
আক্রমণকারীদের হাতে রাজন্বের বড় অংশ তুলে দিলে । ৩০ মার্চ, ১৭৪৩ খ্রীঃ মারাঠীদের 
সঙ্গে এক চুক্তির ফলে পেশোয়! বালাজী রাও বাংলা-বিহার-উড়িস্যার রাজন্বের “চৌথ, 
আদায়ে করতে থাকেন। লুঠতরাজ যাদের পেশ] তাদের চুক্তি মানার প্রশ্ন ওঠেনা। 
ফের লুঠতরাজ আরম্ত হয় মার্চ, ১৭৪৪ খ্রীঃ | মারাঠী সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে সন্ধি 
করার নামে, আলিবদণ খান তার নিজের ক্াবুতে নিমন্ত্রিত করে, হত্যা কবেন। প্রতিশোধ 
নেবার উদ্দেশে মুশিদাবাদ আক্রান্ত হয় ১ ২১ ভিসেম্বর, ১৭৪৫ শ্রী:। আলিবদর্খ ৭৪ 
বছর বয়সে স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে রঘুজী ভোসলেকে কাটোয়ার যুদ্ধে পরাস্ত করেন 
মার্চ, ১৭৪৭ এ্ীঃ( বাংলায় বগাঁর আক্রমণের পালা শেষ হল না, উড়িগ্তা ও 
মেদ্দিনীপুত্র মারাঠাদদের অধিকারে থাকে । পরে আবার নবাব আলিবদর্ণ মারাঠীদের 
একাধিকবার অধৃক্রমণ প্রতিহত করতে সংঘধে লিপ হয়েছিলেন । তাঁকে শেষ যুদ্ধ করতে 
হয়েছিল ৬ মার্চ ১৭৫০ খ্রীঃ । অবশেষে মে, ১০৫১ শ্তীঃ এক শাস্তি চুক্তিতে চৌথ-এর 
দেয় অংশ নির্ধারিত হয় ও বাংলায় শান্তি দিরে আলে । ব্গার হাঙ্গামা তথ! মারাঠী 
টসন্তদের অমানুধিক অত্যাচার, বাঙালীর চোখে মাঝাঠীদের গৌরবময় ইতিহাসে এক 
কলঙ্কিত অধ্যায় । 


বাংলায় ভয়াবহ ছিয়াত্তরের মন্বস্তর ( ১৭৬৯-৭০ শ্রীঃ ) 


আঠারো! শতকের তৃতীয় ভাগে বাংলায় ইংরাঙ্জ ই ইঙিয়? কোম্পানীর সরকার 
স্প্রতিঠিত। ১২ আগষ্ট, ১৭৬৫ গ্রীঃ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ, আলমের বাৎসরিক 
২৬ লক্ষ টাক1 পাওয়ার শর্তে, কোম্পানী বাংলা-বিহার-উড়িস্যার দেওয়ানী অধিকার 


১। বঙ্গাঁদের আক্রমণে মেদিনীপুর, বীরভূম, হুগলী ও বর্ধমান জেলার অধিকাংশ শ্রামগুলির মানু 
ভীষণভাবে অত্যাচারিত হয়েছিল, স্থানীয় রাজা-জমিদারদের সংগঠিত বাধ! দান সত্ত্বেও । 

২। সুতামুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতার ইংরাজ বপিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বসতি রক্ষার উদ্দেন্টে 
কোম্পানীর সাহেব! ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ঠাদার টাকার (২৫৯*** টাক] ) উত্তর কলকাতায় 
'মারাঠী ডিচ* নামে থালটি কাট হয়েছিল। 


১৬০ খেতাবী পাজরাজড়। 


লাভ করে। অর্থাৎ রাজছ্থ আদায়ের যাবতীয় দায়িত্ব কোম্পানীর উপর বর্তায়। তাছাড়া 
রবার্ট ক্লাইভ বাংলার নবাবকে বাৎসব্রিক ৫৩ লক্ষ টাকা দেওয়ার বিনিময়ে রাজস্বের সব 
অধিকারও নিজের হাতে গ্রহণ করেন। এই শাসন-ব্যবস্থার ( দ্বৈত শাসনের ) ফলে 
নবাবের উপর ক্ষমতাহীন দায়িত্ব আর কোম্পানীর হাতে দায়িত্বহীন সম্পূর্ণ ক্ষমতা এসে 
ঘায়। রবার্ট ক্লাইভের পরে ভেলেরেস্ট ও কার্টিয়ার সাহেব ইংরাজ কোম্পানীর গভর্নর, 
আর নবাব নৈইফ.উদ্‌-দৌলা বাংলার নাম-সর্বন্থ নবাব (১৭৬৬-৭ খ্রীঃ )। 

বাংলার বাজন্ব আদায়ের ভার নায়েধ স্থবাধার মহম্মদ রেজা খানের হাতে । 
উংরাজদের খুশী করতে ও নিজের ক্ষমতা প্রতিপন্ন করার তাগিদে, তিনি প্রজা ও 
জমিদারদের ওপর অমানুধিক "অত্যাচার করেন । এমনকি, তাদের পরিবারের স্ত্ীলোকদের 
কাছাগ্রিতে এনে শ্লীলতাহানি করা হয়েছে! এই অত্যাচারের ইন্ধন জোগাতে নসাপুরের 
কুখ্যাত জমিদার ব্রাজা। দেবীসিংহ ও পরে কান্দীর গঙ্গাগ্োবিন্দ সিংহ বিশেষ 
তৎপর হয়েছিলেন । তাদের "কথ্য পীডনের নিদারুণ কাহিনীর বর্ণনা পাওয়া যায় 
মহামতি এডমগু বার্ক সাহেব ও পরে অন্তান্ত সরকারী রিপোর্টে। সাহিভ্য সমাট খষি 
বহ্ষিমচন্দ্র এ বিষয়ে তর গ্রন্থে একাধিকবার উ-ল্লেখ করেছেন | 

খাজনা আদায়ের নামে প্রজা ও ছে।ট জমিদারদের ঘথাসবন্ধ লুঃন এবং প্রারুতিক 
হুর্যোগের (অভূতপূর্ব খরা) সমন্বয়ে সুটি হয়েছিল ১১৭৬ সনের ভয়ঙ্কর ছুতিক্ষ। 
বাংলার সপবহারা মানুষ খাগ্যাভাবে রোগগ্রস্থ হয়ে মৃত্যুর কবলে পড়ে । তখ্কালীন 
সরকারী তথ্যে ও ইাতহাসের পাতায় বলা হয়েছে যে, ছুভিক্ষের সমস বাংলার প্রায় 
একভূতীয়াংশ মাচষের মৃত্যু ঘটে । এর জের কমপক্ষে বিশ বছরেরও বেশী স্থারী ছিল। 
শশ্য-খ্যামলা বাংলায় সবত্র শ্বশানের দৃশ্য । »মুদ্ধ লোকালয়ের একতৃতীয়াংশ জঙ্গলে 
পরিণত হয়েছিল । 

ছিয়ান্তরের মন্বস্তরের বর্ণনায় ছুভিক্ষের চিত্র তুলে ধর! হল, প্রখ্যাত এতিহাসিক 
ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমর্দারের ভাষায় “বাংলার ছুরাবস্থা কল্পনা ও বর্ণনা অতীত-_ 
এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, বহুস্থানে মৃতের মাংস খাইয়া লোকে জীবন-ধারণের চেষ্টা 
করিয়াছে”_-বাংল! দেশের ইতিহাস। আর এক বিদেশীর পেখাপ্ন আছে--“এই 
দুরবস্থার স্বযোগে কোম্পানীর অসাধু কর্মচারী ও আশ্রিত ব্যবসায়ীরা চাল কিনে মজুত 
করে রেখেছিলেন চড়া ধামে বিক্রী করার উদ্দেশ্টে । ফশে গরীবদেরই অন্্রকষ্টে মারা 
পড়তে হয়” । কিন্তু সমকালীন সরকাপী নথিতে মন্বন্তরের প্রথম বছরে চালের দাষ নাকি 
পাচ শতাংশ হাস করা ইলেও, পরের বছর দশ শতাংশ বুদ্ধি করা হয়। তখন নিশ্চয়ই 
দুভিক্ষের প্রধান্য খেড়েহ ছিল, কমেনি । চালের ধাম টাকায় তিন মণ থেকে তিন সের। 


“নবাবশাহি আমল ১৬১ 
জন শোর ( পরে লর্ড টেইনমাউগ্ড ), সহকারী “মুশিদাবাদ কাউন্সিল, লিখেছেন--- 
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প্রচলিত গ্রাম্য গাথা-_ 
নদ্র-নদ্দী খাল বিল সব শুকাইল, 
অন্নাভাবে লোক সব যমালয়ে গেল ॥ 
দেশের সমস্ত চাল কিনিয়া1 বাজাবে। 
দেশ ছারখার হল রেজাখার ভয়ে॥ 
একচেটে ব্যবসা, দাম খরতর । 
ছিস়াত্বরের মন্বম্তর হল ভয়হ্বর ॥ 
পতি পত্বী পুত্র ছাডে পেটের লাগিয়ে । 
মরে লোক অনাহারে অথাগ্য খাইয়ে ॥, 
মি; রিচার্ড বেচার, কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী, ২৪ মে, ১৭৬৯ শ্রী: বিলাতে 
কর্তৃপক্ষকে লিখেছিলেন-_-*কোশ্পানীর দেওয়ানী লাতের ফলে প্রজালাধারণের যেব্প 
দুর্দশা হইয়াছে ইহার পূর্বে কখনও সেইরূপ হয় নাই। বহু শ্ষেচ্ছাচারী নবাবের আমলেও 
যে দেশ অতুল সখ ও সম্পদের অধিকারী ছিল, তাহা ধ্বংলের সীমানায় পৌছাইয়াছে।” 


বীরভূমের হুপারভাইজার মিঃ হিগ্সিন্সন, ফেব্রুয়ারী, ১৭৭১ গ্রীঃ তার রিপোর্টে 
পিখেছেন-- 71915 ০০০০৪1)৩৫ 82 £ ০০৪০0081100 5০0 00৪ 085 08৫ 
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৫6801100100 -- 01:68101 7 10081)9 11001807508 01 51119868 21৩ 610021519 ৫৩- 
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ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ভয়াবহ মর্মীস্তিক বর্ণনা বিশদভাবে লেখ! আছে ড/. ৬, 
হুর 0769৪ রচিত “00815 ০01 [018] 85088], নিপোর্টে- 0 00৩ ০০1৫, 
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তৎকালীন সরকারী রিপোর্টে দুতিক্ষের ব্যাপক হাহাকারে ননতম প্রয়োজনীয় ত্রাণ 
সাহায্যের ঝুলিতে নগদ অর্থ সাহায্যের তালিক1 ছিল-_-মহামান্য ইংরাজ কোম্পানী 
৪০০০৯ টাঁকা$ নবাব নাজিম মুবারক্-উদ্-ঘোৌল! ২১,০*০ টাকা ; দেওয়ান রেজা খান 
১৫,২৫০ টাক] ; রাজা রায় দুর্লভ ৬,০** টাকা; জগৎশেঠ খোশাল চাদ ৫,*০* টাকা । 
তুলনামূলকভাবে এই দানের পরিমাণ খুবই সামান্ত, কোনোক্রমে মুখরক্ষা করা নির্লজ্য 
হদয়হীনতার পরিচন্্। অথচ দুভিক্ষের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জমিদাররা ( নাটোর, 
কাশিমবাজার, নাড়াজোল, বর্ধমান প্রভৃতি ) সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য করতে দ্বিধাবোধ 
করেননি । কোম্পানী ভ্রাণ-তহবিলে দ্বিতীয় দ্বকায় দেন ৬৫,১৯৩ টাকা । সর্বসাকুল্যে 
সরকারী ও,.আধা-সরকাঁরী দ্বানের পরিমাণ ১৫২,৪৪৩ টাকা । এটাই সবচেয়ে আশ্চধের 
কথ! যে, ক্ষুধা মেটাবার ন্নতম প্রয়োজনীয় খাগ্যবদ্ বাখরগঞ্জের মোটা চাল, মুশিদাবাদের 
কোষাগার থেকে আগাম ১,২৪,৮*৬ টাকা নিয়ে ন্যায্যমূল্যে বাজারে বিক্রির জন্যই 
কোম্পানী কিনেছিল। সব চাল বিক্রির পর দেখা গেল, কোম্পানীর মুনাফা হয়েছে 
৬৭,৫৯৩ টাকা । এই হল মুনাকাখোর ইংরাজ কোম্পানীর ব্যবসায়ী চরিত্রের পরিচয় । 

ভয়াবহ মন্বস্তরের ফলে সরাসরি আর একটি ভয়ঙ্কর বিশ্লার স্ষ্টি হয়েছিল 
সম্গ্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের সমৃখানে। ইংরাজ কোম্পানী সরকার ও বড় বড় 
জমিদারর1 ব্যতিব্যস্ত ও বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। বৃতুক্ষু হিন্দু-মুসলমান রাইয়তরা 
বিদ্রোহে যোগ দিয়ে লুটতরাজ ও বাহাজানিতে লিপ্ত হয়। মজন্ুশহ, ও ভবানী 
পাঠকের নেতৃত্বে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল-_ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর, 
মালদহ, রাজনাহী প্রভৃতি অঞ্চলে । পরে বিজ্রোহ দমন হলেও, দেশে অশান্তি ও করাল 
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নবাবশাহি আমল ১৬৩ 


পরিবেশ অক্ষুন্ন ছিল বিশ বছর পর্ধস্ত। তবে এটা নিশ্চিত যে, এই মন্বস্তর ইংরাজ 
কোম্পানীকে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুতে ব্যখিত না করলেও, যথেষ্ট উদ্বিগ্ন করে তৃলেছিল 
রাজছ্ছ সংগ্রহের লমস্যায় | 


যুশিদাবাদে নবাবশাহী আমলের পুরাকীন্তি 


মুশিদাবাদ জেলাতেই প্রাচীন বাংলার প্রথম রাজধানী ছিল কর্ণস্ৃবর্ণ আর আঠারে। 
শতকে হল মুখম্্‌সাবাদ ( পরে মুশিদাবাদ ), নবাব মুশিদ্কুলী খানের সৌজন্যে । এখানে 
সমাধি-সৌধ, মসজিদ, প্রাসাদ ও উদ্চান-বাটাগুলির মধ্যে রয়েছে নবাবশাহি আমলের 
আড়ম্বরপূর্ণ এতিহা। এই বিষয়ে একের পর এক নবাব-চরিতের বর্ণনাকালে কয়েকটি 
পা্টাকায় সংক্ষেপে কিছু বলা হয়েছে, এখন আরও কিছু জ্ঞাতব্য দেওয়! হল। সবে 
বাংলার নবাব নাজিম সৈয়দ মুবারক আলি খান ( হুমায়ুন জাহ্‌ )-এর বসবাসের জন্য 
ইউরোপীয় আদলে ( মূল পরিকল্পনা উইলিয়াম্‌ লক্‌ ) ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভাগীরথীর পূর্ব 
উপকূলে নবাব জমানার এঁতিহ্থবাহী স্থাপত্য__ন্থবিশাল হাজার দুয়ারী প্রাসাঘ, 
বাংলার দীর্ঘতম অস্টালিকা। ১ প্রাসাদের ভিত্তিস্থাপন হয়েছিল ১৮২৯ খ্রীঃ, প্রায় আট 
বছর যাবৎ ইংবাজ স্থপতি ভানকান্‌ ম্যাকলয়েভ সাহেবের তত্বাবধানে সম্পূর্ব হয় 
১৮৩৭ খ্রীঃ । এই প্রাসাদে বেগম-মহল না থাকায় নবাব নাজিম হুমায়ুন জাহ্‌ এখানে 
থাকেননি, পুরাতন প্রাসাদেই ছিলেন। কাধতঃ এই বিশাল প্রাসাদটি ইংরাজ রাজ 
প্রতিনিধিদের সরকারী মন্ত্রণা ও আবাসস্থলে পরিণত হয়েছিল । 

প্রাসাদের নীচের তলায় আছে তোষাখানা, মহাফেজখান] ও বহু ছোট বড় ঘর। 
একতলায় আছে দরবার হল, খাবার ঘর, বসবার ঘর আর বিলিয়ার্ড খেলার ঘর । 
দবোতপায় বিখ্যাত নাচ ঘর ছাড়া সমৃদ্ধ গ্রস্বাগার, চীনেস্ঘর এবং কয়েকটি শয়নকক্ষ । 
প্রাসাদে ছিল বনু মূপ্যবান এবং ছুশ্প্রাপ্য ব্রব্য-সামগ্রী, অলংকার, দেশ-বিদেশের তৈলচিত্র, 
পুরানো আমলের অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম, এবং কোরানের প্রাচীন প্রতিপিপি ও ইললাম্‌ সাহিত্যের 
গ্রস্থরাজি। প্রাসাদের নামের সঙ্গে হাজার দরজার সংখ্য! মিলিয়ে দেখা হায় মোট 
দরজার সংখ্যা নশোটি এবং বাকী একশো নকল । বর্তমানে ভারতীয় পুরাতত্ব বিভাগের 
সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রাসাদটিকে সম্পূর্ণভাবে সংস্কার করে একটি জাতীয় 
সংগ্রহশাল। ও গ্রস্থাগারে পরিণত করেছেন। 

নিজামত কেল্লার চৌহদ্দির মধ্যে রয়েছে ৬৮০ ফুট ল্বা বাংলার সবচেয়ে ঘড় 
ইন্জামবাড়া, ১৮৪৭ গ্রীঃ নবার ফেরাছুন জাহ-এর তৈরী । প্রায় ছুই কি.মি, দূরত্বে দেখ 





১। ভিন্নমতে হুগলী জেলায় চু'চুড়ার পুরাতন 'ব্যারাঁকই' বাংলায় সবচেয়ে দীর্ঘ অট্টালিকা । 


১৬৪ খেতাবী রাজরাজগ্কা 


যাবে স্থবৃহৎ কামান্‌ জাহান কোষ । সম্রাট শাহগাহানের রাজত্বকালে সবাার ইসলাম 
খানের জমানায় জনার্দন নামে এক কর্মকারের বারা ১৬৩৭ গ্রীঃ তৈরী । 

নবাব মুশিদকুলী খানের আমলে তৈরী “তরপুলিয়। গেট? [ তোরণ ] এবং নবাবেয়ই 
তৈরী কাটরা মসজিদ্দ ও তার নিজের কবর-স্থান। প্রায় সিকি মাইল দূরত্ে 
“কদমর়হুল-শরীফণ মসজিদ-_-ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহম্মদের পদ চিহ্ছে উৎসরগাকৃত। 

নাঙ্গতাখালি বা নাগিনাবাগে নবাব সরফরাজ খানের পুরানো প্রাসাদ । এখানে 
নবাব এবং তার স্ত্রীও মায়ের কবর আর বেগম মলজিদ দেখা যাবে। কাছে 
গঙ্গার ধারে রোশনীবাগে নবাব সুজা-উদ্‌-দীনের কবর (সমাধি-সৌধ )। সিরাজের 
হীরাঝিল প্রাসাদ ছিল মনসরগঞ্জে, এখন স্থাপত্যের ধ্বংশাবশেষেরও অস্তিত্ব নেই । 


হাজার দুয়ারী প্রাসাদ থেকে দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মতিঝিল (মুক্তা সরোবর)। 
এখানে মনোরম প্রাসাদ ও ঝিল তৈরী হয়েছিল নবাব আলিবর্দীর কন্যা! ও নবাব দরবারে 
বিতকিত চরিত্রের ধনশালিনী ঘসেটি বেগমের জন্ত । নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্রের 
প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ ঘাটি। 

এই মতিঝিলের প্রাসাদে € বর্তমানে ভগ্রপ্রায় ) মে, ১৭৬৬ শ্রী, লর্ড ক্লাইভ নবাব 
পাজিম নজম্-উদ্‌-দৌঁলার দক্ষিণে দেওয়ানের আসনে বসেন এক আড়মবরপূর্ণ সমাবেশে । 
এর পরের বছর ইংরাজ কোম্পানীর গভর্নর ভেলেরেস্ট সাহেব নবাব সৈইফ.-উদ্‌-দৌলার 
পাশে বসে আর একটি সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন । মতিঝিলের পূর্বদিকে নবাব মুবাব্রক- 
উদ্‌দৌলার প্রাসাদ মুবারক্‌ মঞ্জিল-নবাবদের সময়ের এক অতীব স্সজ্দিত প্রমোদ 
উদ্ভান । 

মতিঝিল থেকে প্রায় ১ কি* মি পশ্চিমে গঙ্গার ওপারে খোসবাগা” । এখানে নবাব 
আলিবদ্ণ ও তার বেগম এবং কন্যা আমিনা বেগম আর নবাব দিরাজ-উদ্‌-দৌলা ও তার 
বেগম লুৎফ উন্লেসার কবর আছে। 

হাজার দুয়ারী প্রাসাদের ১ কি. মি. উত্তরে 'জাকরগঞ্জ' । এখানে একটি পুরানো 
মনজিদ ছাড়া, অধিকাংশ নবাবদ্দের ( মীরজাফর থেকে হৃুমামুন জাহ্‌ পর্ধস্ত ) এবং 
মীরজাফবের স্ত্রী ণি বেগম ও অন্যান্য বেগমদের কবর দেখা যাবে । নবাব মীরজাফরের 
প্রালাদের ভগ্রন্তুপ এখনও পড়ে আছে। এক সময়ে এই প্রাসাদে ইংরাজদের সঙ্গে 
€ মিঃ ওয়াটস্‌) মিরজাফরের ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত ও নবাব সিরাজের নির্মম হত্যাকাণ্ড 
ঘটেছিল। এই জন্য এই প্রাসাদের নাম নেমকহারামী দেউড়ী। 

মুশিদাবাদ-বহরমপুর ও পার্থববর্তী অঞ্চলে নবাবদের তৈরী বা তাদের নামে 
উৎ্সগর্ঠকৃত স্থাপত্যের নিদর্শনগুলি ছাড়াও, রয়েছে বেশ কয়েকটি দেশীয় ঝাজাদের দর্শনীয় 


নবাবশাহি আমল 


১৬৫ 


অতীত-গৌরবের সাক্ষী-প্রাসাদগ্ুলি। মুশিদাবাদ শহর (লালবাগ ) থেকে উত্তরে 
গল্লার পশ্চিম তীরে বড়নগ্ার, সড়কপথে ২৩ কি, মি. দূরত্বে অবস্থিত । বড়নগর 
মুশিদাবাদের বারাণসী । একদিন এই স্থান ছিল দেবমন্দিলপে পরিপূর্ণ । গ্রী্টায় 'তরো 
শতকের শেষ ভাগে বড়নগর, রাজা উদয়নারায়ণএর স্থবিস্তত রাজ্লাহী জমিদারীর 
রাজধানী ছিল। প্রাতংম্মরণীয়! ব্রাণীন্ভবানী ১ এখানে তার জীবনের শেষ দিনগুলি 
অতিবাহিত করেছিলেন । বড়নগরের প্রায় সব মন্দিরগুলি আপাত ধ্বংসঘ্ুপে পরিণত হয়েছে 
অথবা গঙ্গার ভাঙ্গনে অবলুপ্ত, তা সত্বেও বডনগরের প্রসিদ্ধ প্রাচীন দেবী কিরীটেশ্বরী- 
মন্দির আদও ভগ্নাবস্থায় দাড়িয়ে আছে। মন্দিরের গর্তগৃহে কোন মতি নেই। 
একটি বেদীতে রয়েছে এক থণ্ড বিশাল পাথরের উপর উৎকীর্ণ নানাবিধ শিল্পকর্ম ও 
দেবীর কেবল মুখাবন্ধব। মন্দির সংলগ্ন শিবমন্দিরের মধ্যে কষ্টিপাথরে তরী ভৈরব 
মৃতি। কিরাঁটেশ্বরী দেবীর মাহাত্মা ফার্সী গ্রন্থ “শৈইর মুতাক্ষরীণ” থেকে জানা যায় যে, 
রাজ। নন্দকুমার নবাব মীরজাফরকে মুতাশষ্যায় দেবীর চরণামূত খাইয়েছিলেন তার 
আনোগ্য কামনায় । প্রথমে নাটোরের রাজ! রামরুষ্ণ দেবীর মন্দির সংস্কার করেছিলেন, 
পরে কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্্রচন্দ্র নন্দীও সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন । 

বডনগরের ২ কি. মি, পরিধির মধ্যে আজিমগণ্ড ও জিয়াগঞ্জে রয়েছে 
বেশ কয়েকটি জৈন-মন্দির। বড়নগর থেকে মুশিদাবাদ ২ ফেরার পথে দেখা যাৰে 
নলীপুরের বিশাল রাজবাড়ী । শ্রুহীন রাজবাভীতে বর্তমানে বেশ কয়েকটি দেব- 
দেবীর নিত্যপৃজা *য়ে থাকে, দেবোত্তর সম্পত্তির আয়ে ! মুশিদাঁবাদ থেকে বহরমপুর 
সড়ক পথে ৭ কিমি. । বহরমপুর থেকে প্রাচীন শহর কাশিমবাজার (শ্রীপুর ) 
২ কি. মি-। কাশিমবাজারের নন্দী রাজপরিবারের প্রাসাদোপম অট্টালিকা 
অক্ষত অবস্থায় দাড়িয়ে আছে । গৃহদেবতার নিতা পুজা হয়। এই কাশিমবাজারেই 
দেখা যাবে ব্রাক্ষণবংশীয় বায় রাজপরিবারের স্বৃহৎ রাজভবন। অশীতিপর 
রাজ। ক্মলারগন বায় মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে এদে এখানে বসবাম করেন। 
ুর্গীপুজা, কালীপুজা ও অন্ান্য পূঁজা-পার্বণে নিজে উপস্থিত থাকেন। কাশিমবাজারে 
নেমিনাথের জৈন মন্দির, বিঝুঃপুর কালীবাড়ী ও আর্মেণীয় গির্জা] প্রপ্তব্য। 
বহরমপুর শহরের মধ্যেই রয়েছে কুঞ্জঘাটায় (সৈদাবাদ ) মহারজ। নম্দকুমারের 
বাস-ভবন । বাড়ীটি জীর্ণদশাপ্রাঞ্ধ হলেও, একটি অংশে বুষ্জেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
পরিচালিত বহরমপুর জেলা-লাইব্রেন্টী। বংশধরদের কয়েকজন এখানে বাম করেন। 
ধহরমপুর থেকে গঙ্গার পশ্চিম তীরে কাম্দীতে সিংহ রাজপরিবারের রাজ প্রাসাঘ, 
সড়ক পথে দুরত্ব ৩* কি.মি. । মুশিদাবাদ থেকে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র ( আমবাগান ) 
সড়কপথে ৫৩ কি. মি, | এখানেই নবাব সিরাজের পরাজয়ে ভারতের ভাগ্য পরিবত্তন 
ঘটে আর বিজয়ী রবার্ট কলাইত হন 88191) 01 71858৩9১ । 


১। নাটোরের রার রাজপরিবার পরিচ্ছেদ জষ্টবয | 
২। কলকাতা! খেকে মুর্শিদাবাধ রেলপথে ১৯৭ কি. মি'। 


জগৎশেঠ রাজপরিবার 
মুশিবাবাদ 


ইতিহাসের পাতায় জগৎশেঠদের বংশ-পরিচয়ে, প্রথম যে কয়েকটি লাইন বিদেশীদের 
লেখাতে পাওয়! যায়, তাতে তাদ্দের জীবন কাহিনী তুলে ধর] হয়েছে । £[006 112৩58 
91 00517117000 ০8101061) 6009119 5111) 10106 $৮/014 ০: 01)5 18051181 
09101061 ০0101100660 10 1106 ০৬6101010৬1 01 010৩ 7$19119106051) 00৬৩1 
10 610581১ । বাংলার ধন-কুবের শেঠরা সার! ভারতের রাজনীতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের 
পুরোধা । বাদ্‌শী-নবাবদের ভালো-মন্দ কপাল নিয়ন্ত্রণ-ক্তা। নবাব মুশিদ্দকুলী খানের 
(১৭*৩--২৭ খ্রীঃ) ভাগ্য-লক্ী তাদের দৌলতে স্থায়ী হয়েছিল ২৭ বছর। আবার 
তাঁদেরই তীত্র বিরোধিতায় নবাব সরফরাজ খান এক বছরও গদী বক্ষা করতে পারেননি । 
গিরিয়ার যুদ্ধে (১৭৪০ খ্রীঃ) নবাব আলিবধর্ণ জয়ী হলেন তাদের কৃপায় । বাংলার শেষ 
স্বাধীন নবাব মিরাজ-উদ্‌-দৌলাকে শেষ করলো তাদেরই টাকার খেলায় নীচ চক্রান্ত । 
ইংরাজ কোম্পানী এবং পরবর্তী নবাব ও জমিদারর] তাদের কপাধন্ ।১ 

রাজনীতিতে স্াায়-অন্যায়ের কোন স্থান নেই। মা লক্ষ্মীর বর-পুত্র হয়েও, তারা যে 
তীক্ষ দুরদশিতা ও কর্মদক্ষতা দেখিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে। 
১৬৫২ খ্রীঃ প্রায় ৩৪০ বছরের আগেকার কথা। যোধপুরে (রাজস্থান ) নৌগর শহবের 
বাদিন্দা শেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের মাড়োয়ারী হীরানম্দ সাহু ( পিতার দেওয় সার্থক 
নাম) পাটনায় এসেছিলেন তার ভাগ্য ফেরাতে । ইতিহাসে কিংবদস্তীরু স্থান হয়তে। 
কিছুটা আছে। অতএব হারানন্দের ধনরাশি প্রাপ্তির অলৌকিক একটি ঘটন। হয়ত 
শেঠদের ধন-কুবের করেছিল । ২ 


নগরশেঠ মানিকটাদ 


হীরানন্দ পাটনায় ইংরাজর্দের সঙ্গে ব্যবসা করে ধনবান্‌ হন। তাঁর সাত চাদ 
পুত্র--মানিক, গোলক, নামক, আমীর, সদানন্দ, গোবর্ধন ও দীপ। কন্তা ধনবাই। 
জ্যেষ্ঠ পুত্র মানিকচাদকে স্ব! বাংলার রাজধানী ঢাকায় তার গদীতে বসিয়ে হীরানন্দ 
শাস্তিতে মার! গেলেন ১৭১১ শ্বীঃ। সেই সময় দিল্লীতে মোগল সম্রাট যথাক্রমে 
গুরঙ্গজেব ও প্রথম বাহাদুর শাহ্‌ (১৭৯৭--১২ খ্রীঃ) আর তাঁর পুত্র আজিম-উস্-শ্বান 


১। ফার্সা গ্রস্থ-_“রিয়াজুস্‌ সালাতীন" এবং 'শেইর মুতাক্ষরীণ'-এ উল্লেখ আছে। 
২। জগংশেঠ-নিথিল নাখ রায়, ১৬৮৯ সন । 


অগৎশেঠ রাজপরিবার ১৬৭ 


বাংলার স্থবাদার। বাংলার দেওয়ান মুশিদকুলী খান স্থবাদারের সঙ্গে সংহ্্ব 
এড়াতে, ঢাকা থেকে মুখস্থসাবারে (মুশিদাবাদ ) রাজধানী লরিয়ে আনেন 
১৭০৪ খ্রীঃ মুশিদকুলী শেঠদের কাছ থেকে টাকা জোগাড় করে, সম্রাট শুরঙগজেবেন 
হাতে তুলে দেন ও বাংলার শাসন ব্যবস্থার কর্তৃত্ব নিজের হাতে নেন । 

সম্রাট ফারুকশিয়ার € ১৭১৩--১৯ শ্রীঃ)-এর কপা-দৃষ্টিতে নগরশেঠ মানিকটাদের 
ভাগ্য প্রসন্ন হুল একই সঙ্গে। পেলেন পোদ্দারী আর তবিলদারী। নবাব থেকে 
শুরু করে ছোট বড় সব জমিদারর1 শেঠদের আশ্রয়-্প্রার্থী । টাকার প্রয়োজন সকলেরই । 
ব্যবসায়ী ইংরাজরাও শেঠদের কাছে বনুবার হাত পেতেছেন। ইতিমধ্যে শেঠরা 
নৃতন বাসম্থানে চলে আলেন মুশিদাবাদে __ভাগীরখীর পূর্ব-তীরে মহিমাপুর অঞ্চলে । 
মানিকচাদ পাকা ব্যবসায়ী, রাজনীতি বোঝেন, কিন্তু সেদ্দিকে তত মাথা ঘামান না। 
তার পরামর্শে নবাবের আজ্ঞায় ঢাক থেকে টণযাকৃশালকে উঠিয়ে আনা হুল মুশিদাবাদে 
যদিও তখন কর্তা ছিলেন বরঘুনন্দন। ১৭১৭ হ্রীঃ রঘুনন্দনের মৃত্যুর পর শেঠরাই 
ট্যাকৃশালের দায়িত্ব পান। 


জগৎশেঠ ফতেটাদ 


মানিকচাদ অপুত্রক হওয়ায় দত্তক নেন ভগিনেয় ফতেটার্কে । মানিকচাদ মারা 
যান ১৭১৪ খ্রীঃ । ফতোদ মুশিদকুলী খানের অস্তরঙ্গ ও বিশ্বাস-ভাজন। ইংরাজ 
বণিকদের সঙ্গে কাশিমবাজার কুঠী ও ব্যব্সা সংক্রান্ত সমস্ত আলাপ-আলোচনা ও শেষে 
চুক্তি-পত্রেও, তিনি নবাবের প্রতিতু হিসাবে দস্তথত, করতেন। ১৭২২ শ্রীঃ সম্রাট 
মহম্মদ শাহ. ( ১৭১৯-_৪৬ খ্রীঃ) ফতেটার্দকে 'জগৎশেঠ? উপাধি দেন।১ ১৭২৭ খ্রীঃ 
মুশিদকুলী খানের পর নবাব স্জাউদ্দীন বাংলার স্থবান্দার হন। স্থৃজাউদ্দীন জগৎশেঠ 
ফতোদ, প্রধান মন্ত্রী হাজী মহম্মদ ও বায়রায়ান আলমাদেশু সঙ্গে পরামর্শ করে 
রাজ্যশানন করতেন । ম্থবাদার নবাব আলিবদ্ী ১৭৪৯ গর: বাংলার মসনদে বসেন। 
ফ্তেটাদের প্রতিপত্তি চরমে ওঠে । টশ্যাকৃশালে টাকা তৈরীর ব্যাপারে ইংরাজ বপিক 
কোম্পানীকে ফতেচাদ্দের কাছে অনেকবার আসতে হয়েছে, কারণ তিনি দেশের মুদ্রা 
ও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ-কর্তা। মারাঠী বগরখদের “চৌথ-এর বড় অংশ শেঠদেরই দিতে 
হয়েছিল বারে বারে (১৭৪২-৫১ খ্রীঃ )। 

জ্রগৎশেঠ ফতেটাদের লগ্বন্ধে সমকালীন এঁতিহাসিক বিবরণ--“শেইর মুতাক্ষরীণ'-এ 





১। এই উপাধি দানের সুপারিশ করার জন্ত মুশিদকুলী ফতোদ্বের কাছ থেকে পাচ লক্ষ টাক। 
আদার করতে ভুলে যাননি । 


১৬৮ খেতাবী রাজরাজড়া" 


লেখার ইংরাজী অনুবাদ দেওয়া হল । ৮0617 1101068 515 80 £680 0081 
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জগৎশেঠ মহাতপটাদ ও মহারাজ! ্বরূপঠা্ব 


জগৎশেঠ ফতোদ মার! যান ২৬ ভিসেম্বর, ১৭৪৪ শ্ীঃ। ফতেটাদের তিন পুত্র-- 
আনন্দচাদ, দয়াটাদ, ও মহাঠাদ । তার জীবদ্দশায় আনন্দচাদ ও দয়াচাদ মার। 
যাওয়ায়, আনন্দচাদের পুত্র মহাতপচাদ ও দয়া্টাদের পুত্র শ্বূপচাদ, দুজনকেই দত্তক 
নেন ফতেচাদ । সম্রাট মহন্মর্দ শাহ. মহাতপটাদকে 'জগতশেঠ আর স্বরূপটার্দকে 
মহারাজা” উপাধি দেন ১৭৪৮ খ্রীঃ । আলিবদর্ণর সঙ্গে শেঠদের মুসম্পর্ক বরাবর 
বজায় ছিল। ইংরাঙ্জ কোম্পানী মনে মনে শেঠদের উপর অসন্থ্ থাকলেও, প্রকাশ্যে 
তেমন কিছু দেখাননি । নবাবের ট্যাকৃ্শাল শেঠদের করতলগত হওয়ায়, কোম্পানী 
বহুবার অস্থবিধায় পড়েছে । নবাবের কাছে অভিযোগও করেছে । তা সত্বেও শেঠর! 
ও ব্যক্তিগতভাবে ইংরাজ বণিকরাঃ নিজেদের মধ্যে আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসায় 
অংশীদার ছিলেন । 

১০ এপ্রিল, ১৭৫৬ ঘ্রীঃ নবাব আলিবদী মারা যাবার পূর্বে, ভাবা নবাব 
মিরাজকে শেঠদের পরামর্শ মত কাজ করতে সচেষ্ট হতে বপেছিলেন। কিন্ত সিতাজ 
তার স্ভাবসিদ্ধ ওুদ্ধত্যেরবশে শেঠদের যোগ্য মধাদা দেননি । সিরাজের ভ্রান্ত 
ধারণা ছিল যে, ।দলী সম্রাটের কাছ থেকে তার প্রাপ্য নবাব" উপাধি ও খিলাৎ 
এই শেঠদের জন্যে বিলম্বিত হয়েছিল। সিরাজের হুকুম মত শেঠরা জামদার ও 
ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত তিন কোটি টাকা শাদায় না করায়, সিরাজ নাকি 
জগৎশেঠ মহাতপটাদ্বের উপর শারারিক নিধ্যাতন করতে ছাড়েননি । শেঠরা এই 
অযৌক্তিক হুকুম ও অপমান এবং নিজেদের স্বাথ প্রণোদনে, বেশ কয়েকজন বরাজপুরুষঃ 
ও জমিদার এমনকি, ক্লাইভ সাহেবের বণিকবৃন্দের সঙ্গে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ১ লিপ্ত 
হয়েছিলেন । নবাব যীরকাশিমের আদেশে ঘাতক্রে হাতে জগৎশেঠ মহাঁতপচাদ ও 
মহারাজ। স্বরূপটাদের মৃত্যু হয় অক্টোবর, ১৭৬৩ শ্রীঃ । 


জগৎশেঠ খোশালচাদ ও মহারাজা উদয়টা 
মহাতপচাদ ও শ্বব্ূপটাদের-_-ঢুই জোষ্ট পুত্র, খোশালচাদ ও উদয়টাদ ১৭৬৬ খ্রীঃ 


বত 


31 বড়ঘনত্রীদের মধো রাজা রামনারায়ণ, রাজ! রাজবলভ সেন, কৃষ্দান, রাজা ছু ভরাম, মহারাজ! 
কৃ্চজ্র, উমিচাদ € আমীর টাদ ), মীরজাফর, ঘসেটী বেগম ও ইয়ার লত্তিক খান প্রমুখ 
ব্যাক্তিদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়! 


জগৎ্শেঠ রাজপরিবার ১৬৯, 


বাদশা শাহ. আলমের কাছ থেকে যথাক্রমে 'জগৎশেঠ' ও “মহারাজা উপাধি পান । ইংরাজ 
বণিকদের দেওয়ানী লাভের পরে (১২ আগস্ট, ১৭৬৫ গ্রীঃ) নবাব মীরজাফর ও 
মীরকাশিমের জমানায় শেঠদের অবস্থা সঙ্ষিন হয়ে পড়ে । দেশের অর্থ নৈতিক বিপর্ষয়-_ 
১৭৭০ গ্রীঃ ৃতিক্ষ ও বিশেষ করে টাকশালের দ্বায়িত্ব কোম্পানীর হাতে ন্যস্ত ও রাজন 
বিভাগ ( খালস! ) কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে শেঠদেব আধিপত্য 
শেষ হয় । শেঠদের আবেদনে ক্লাইভ ও পরে হেপ্টিংস্‌ জগৎশেঠ খোসালঠাদকে কোম্পানীর 
“সরফ ( গদীয়ান ) পদে নিধুক্ত করেন । খোশালচাদ মিতব্যয়ী ও ধামিক পুরুষ । তিনি 
শেতাম্বর জৈনদের পীঠঃস্থান পরেশনাথে মন্দির ও ধর্মশাল! প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম । 
মুশিদাবাদে মহিমাঁপুরে তিনি ছুটি জৈন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন । মারা যান ১৭৮৩ গ্রীঃ। 
অপুত্রক হওয়ায় দত্তক নেন ভ্রাতুম্পুত্র হরকাদদকে । তাকে 'জগৎশেঠ' উপাধি দেওয়া 
হয়েছিল । মার! যাঁন ১৮১৪ শ্বীঃ | 

হরকার্দের দুই পুত্র--ইন্দ্র্টাদঘ ও বিষাণচাদ্দ। ইন্দ্রটাদ ইংরাজদের কাছ 
থেকে 'জগৎশেঠ' উপাধি পান। তিনি শেষ 'জগৎশেঠ” উপাধিধারী। ইন্দ্রটাদ অকালে 
মারা যান ১৮৪০ শ্রীঃ । তার পুত্র গোবিন্দটা্দ ১ ইংরাজ সরকারের বৃত্তিভোগী 
(মাসিক ১২০০ টাক1) হলেন ১৮৪৩ খী:। তার দত্তক পুত্র গ্োলাপচাদ্ব সামান্ 
বুত্তিভোগী হয়ে ছুঃখ- টৈন্টের মধ্য দিয়ে জীবন কাটান। মারা যান ১৮৬৪ গ্রীঃ। তার 
চার পুত্রের মধ্যে ফতেটাদ ও উদয়টাদদের প্রপৌত্রদের অনেকেই এখন মুশিদাবাদের 
গ্রামে-গঞ্জে বাস করেন। গোলাপটার্দের ইংরাজ সরকারের কাছে বারংবার অর্থ 
সাহায্যের আবেদনে কোন কাজ হয়নি । ৮ জুন, ১৮৯২ খ্রীঃ এক পঞ্জে মুশিদাবাদের 
কলেক্টুর এফ. আর. স্টান্লে লিখেছেন গোলাপটাদকে--0০৬. ০৫ [0019 15 
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ধঙ্গ-কুবের জগৎশেঠ-বংশের মহিমাপুরের বাস্তভিটায় প্রসাদদোপম বাসভবন ও বিস্তৃত 
এলাকার অধিকাংশ ভাগীরথীর গর্ভস্থ হওয়ায়, বাকী অংশের বিক্ষিপ্ত ভগ্লাবশেষ ছাড়া, 
শেঠদের ঠাকুরবাড়ী--গোবিন্দদেবের মন্দির, (জৈন শেঠদের উত্তর-পুরুষর] অনেকেই বৈষ্ণব 
ধর্মের আশ্রিত হন) দেখতে অনেকেই আসেন, কিন্তু অজান্তে দীর্ঘশ্বাস নিশ্চম্ুই পড়ে । 





১। ডিসেম্বর, ১৮৪ ত্রীঃ মৃত্যু হর। 


মহারাজ নন্দকুমার 
মুশিবাবাদ 


ইতিহাসের পাতায় ষে কয়েকটি বিতকিত চবিজ্র--সে রাজাই হোন বা আমলাই 
'হোন- দেখা যায়, তার মধ্যে মহারাজ নন্দকুমার অন্যতম । এ বিষিয়ে বেশ কয্েকজন 
দেশী বিদেশী জীবনীকারদের লেখনী-প্রন্থত পরম্পর-বিরোধী সমালোট্নাগুলির কিছু 
অংশ উল্লেখ কর] হয়েছে ।১ আজ থেকে প্রায় ছুশো চল্লিশ বছর আগে বাংলার বিষমক় 
রাজনৈতিক পরিবেশ ও লোকচরিত, নন্দকুমারের উত্থান ও পতনের জন্য কতটা দ্বায়ী, 
তা আমাদের অবশ্যই মনে ব্াখতে হবে। তার নিজের কুকর্ম বা বিশ্বামঘাতকতা 
যতই থাক, তিনি বঞ্চক ইংরাজ বণিকদের সম্পূর্ণভাবে না চিনে-_তাদের সাহায্য করতে 
গিয়ে অন্যায়ের পথ নিয়েছিলেন। ক্র ভূলের মাস্তল তিনি গুনেছিলেন ফাসীর 
আসামী হয়ে । 

মুশিদাবাদে জঙ্গীপুরে জারিতল (জরুল) গ্রামে নৈকল্য কুলীন বাটীয় শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণ নন্দকুমারের পিতৃপুরুষের বাপ । নন্দকুমারের প্রপিতামহ রামগোপাল রাস, 
তার শ্বশুরবাড়ী ভদ্রপুরে ( বর্তমান বীরভূম জেলায় ) চলে আসেন। তার পৌন্ 
পঙ্মুনাভের পুত্র বংশতিলক মহারাজ! নন্দকুমারের জন্ম হয় ভদ্রপুবে (ভাদুর )২ আহ্কুঃ 
আঠরো শতকের প্রথম দশকে (১৭০০-০৫ শ্বীঃ)। জন্ম-ভিটাটি এখনও ভগ্রাবস্থায় 
দাড়িয়ে আছে । 

পদ্মনাভ নবাব মুশিদকুলী খানের সরকারের অধীনে রাজন্ব বিভাগের কর্মী ছিলেন । 








১। (1) 119115501)--]-816 91 ৮/87197 171950175৩5 212 
(11) 1৬1115--1156015 01 1311051) 10012, ৬০১. 1117 2১7 940- 
(511) ৬/91511--17156015 01 1110751192090 10151710007, 223. 
(1৮) €0170700--110009620, ৬০91. 11. 8. 194. 
(৮) 807.0-_7101002,01770061) 091 ৬/৪,7161) 112১011793. 
(৬) মহারাজ! নন্দকুমার চরিত-_সত্য শাস্তী, ১৩০৫ সন। 
(৮) মুশিদাবাদ কাহিনী__নিখিলশাথ ব্রায়। 
(৮111) মহারাজ! নন্দকুমার-_চত্ীচরণ সেন, ১৩৮* সন । 
২। ভদ্রপুরের লোকপ্রিয় নাম 'ভাছুর'__নন্দকুমারের লক্ষাধিক ব্রাহ্মণ ভোজনের গ্ততি-_ 
'ভাছরের ন্দকুমার। লক্ষ বামুন করলে হমার ॥ 
কেড খেলো মাছের মুড়ে! । কেউ খেল বন্দুকের হুড়ো। 


মহারাজা নন্দকুমার 


১৯৭১ 


তিনি চাকরীরত অবস্থায় যথেই্ট সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন । পিতার সান্গিধ্যে 
তীক্ষ বুদ্ধিসম্পন্ন নন্দকুমার ঠকশোরেই রাজদ্ব বিষয়ে বিশেষ তালিম পান । পরে নবাব 
আলিবদ্দীর শাসনকালে হিজলী ও মহ্িষাদলে আমীনের পদে নিধুক্ত হন। ভাগ্যলক্্ীর 
কপাদুষি পাওয়ার জন্ত তাকে বেশ কিছু বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল । একটি দলিলে 
দেখা যায় যে; সত্তবত ১৭৪৯ ঘীঃ নবাব পিরাজ-উদ-দৌল! তার চাহিদ্ামত অর্থ ন| 
পাওয়ায়, নন্দকুমার কে প্রহার করেছিলেন। পরে অবশ্ত সব ঠিক হয়ে যায়। তাছাড়া, 
নন্দকুমারের প্রচুর অর্থাগম হওয়ায়ঃ তিনি » ডিসেম্বর, ১৭৫ খ্রীঃ ফরাসী ইষ্ট ইপ্ডি়া 
কোম্পানীকে নাতান্ন হাজার টাকা ধার দিতে সক্ষম হয়েছিলেন । ফোৌজদার ইয়ারবেগ 
খ1 নন্দকুমারকে হুগলীর দেওয়ানী পদে বসিয়ে ছিলেন। 


১১ এপ্রিল, ১৭৫৬ শ্রী: নবাব হলেন সিরাজ-উদ-দৌলা | দেওয়ান নন্দকুমারকে 
তার বুদ্ধিমত্তা ও কর্মদক্ষতার জন্য হুগলীর গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করেন। 
এ বিষয়ে সকলেই সাধারণভাবে একমত যে, নন্দকুমার নবাবের শক্রপক্ষ ইংরাজ 
বশিকদের সঙ্গে সব সমপ্প গোপনে যোগাযোগ রেখেছিলেন । নবাবের আদেশ সত্বেও, 
নন্দকুমার, ঝাজ দুর্পভরাম ও বর্ধমানের মাণিকচারদ ২৩ মার্চ, ১৭৫৭ তরী: চন্দননগরে 


ফরাসী বণিকদেরু ইংবাজদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ সাহায্য করেননি । সিরাজের প্রতি রাজ! 
নন্দকুমারের বিশ্বাম্ঘাতকতার এটাই প্রথম নিদর্শন | 


পলাশীর যুদ্ধ-ক্ষেক্রে ইতিহাসের কলক্কিত বিশ্বানঘাতকতার চরম নজীরের শি 
হয়েছিল অপরাহ্‌, ২৩ জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ। অবশ্য এই ফড়যন্ত্রের হুত্রপাত হয়েছিল 
পিরাজ-উদ্‌দৌলার নবাব মস্নদ কায়েম করার সঙ্গে সঙ্গে । নন্দকুমার প্রথম পধায় 
ষড়যন্ত্রকারাদের ১অন্ততম ন1! হলেও, পরে তিনি নিশ্চয়ই সক্রিক্স ভূমিকা নিয়েছিলেন । 
পলাশীয় সম্মুখ সমরে ষড়যন্ত্রের নায়ক ছিলেন সেনাধক্ষ মীরজাফর, হূর্লভরাম, ইয়ার 
লতিফ আর পরোক্ষে নন্দকুমার ও তাঁর সহযোগীর । ১ ২৪ জু ১৭৫৭ শ্রী: মীরমহম্মদ 
জাফর আলি খান বাংলার নবাব । ইংরাজ বণিক কোম্পানী ১৭৬৫ খ্রীঃ বাংলা, বিহার, 
উড়িস্তার দেওয়ানী লাতের ফলে, দেশের শাসন-ব্যবস্থার দায়িত্ব এড়িয়ে, রাজন্ব ও ব্যবস। 
বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেন । কর্ণেল রবার্ট ক্লাইভের বিশেষ বিশ্বাসভাজন 
নন্দকুমার | ক্লাইত ও ইংরাজ বণিকদের কাছে তিনি “ব্লাক কর্ণেল পোষা নামে পরিচিত । 
১৯ আগস্ট, ১৭৫৮ খ্রীঃ নন্দকুমার নবাব মীরজাফরের খাস্‌ দেওয়ান | লর্ড ক্লাইভের বিশেষ 
স্থপারিশে দিল্লীর দরবার থেকে 'নসীর-উদ্দৌলা-সবত্জঙ্গ বাহাছুর, জাবৎ-উল্-মুলক্‌' 








১। চত্রীদের মধ্যে মহারাজা নবকৃষ। দেব, জগৎ শেঠ মহতপাদ, রাজ। মাণিকঠাদ, মহারাজ। 
মহতহটাদ ও মগ্ডার়াজ। কৃফচন্ প্রমুখ । 





১৭২ খেতাবী রাজরাজড়া' 


প্রভৃতি বিশেষ সম্মান-স্থচক খেতাব পেয়েছিলেন । রায়-রায়ান' পদবী তিনি পূর্বেই 
পেয়েছিলেন । রাঁজন্ব বিভাগে ইংরাজ ইষ্ট ইন্ডিয়া! কোম্পানীর তহশিলদার পদে আসীন 
হয়ে তার প্রতিপত্তি ও প্রভাব চরমে ওঠে । নন্দকূমারকে একাধিকবার পাটনায় যেতে 
হয়েছিল, তবে মুশিদাবাদই ছিল ষ্টার প্রধান কর্মক্ষেত্র । লর্ড ক্লাইভের ছত্রছাক্সায় প্রায় 
দশ বছর বিশিষ্ট রাজ্পুরুষের মর্ধাদার আসনে অধিঠিত ছিলেন । 

নন্দকুমারের সরিনের অবসান হল লর্ড ক্লাইভের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
২৬ জানুয়ারী, ১৭৬৭ খ্রীঃ | পরবর্তী বাংলার গভর্নর ও নবাবদের কাছে তার সমাদর 
ক্রমেই কমতে থাকে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার বিপদ ঘনিয়ে আসে ১৭৭২ শ্রীঃ, যখন 
ওয়ারেন্‌ হেপ্টিংস্‌ এলেন বাংলার গভর্নর হয়ে। প্রায় বারে! বছর আগে ১ ফেব্রুয়ারী, 
১৭৬০ খ্রীঃ ওয়ারেন হেপ্টিংস্‌ ও গভর্নর ত্যান্সিটার্টের সুপারিশে নন্দকুমারকে, 
কোম্পানীর বিরুছ্ছে চক্রান্ত করার অপরাধে, কলকাতায় প্রায় এক বছর গ্রহবী-বেষ্টিত 
অবস্থায় থাকতে হয়। রাজন্ব আদান-প্রদানের ব্যাপারে হেস্টিংসের সঙ্গে নন্দকুমারের 
প্রথম বিরোধ শুরু হয়েছিল প্রায় চোদ্দ বছর আগে যখন হেপ্সিংস্‌ মুশিদাবাদের 
রেসিডেণ্ট, ছিলেন ১৭৫৭ ঘ্রীঃ। সেই সময় থেকে হেস্টিংস ঠিক করেছিলেন যে, 
নন্দকুমারকে যেমন করে হোক শেষ করতে হবে । 

যদিও এই গ্রদঙ্গে উল্লেখ্য যে, হেট্টিংসের অচ্পস্থিতিতে ও ক্লাইভের ভারতে 
প্রত্যাবর্তনের (মে, ১৭৬৫ খ্রীঃ) আগে,দ্বিতীয় বার মার্চ, ১৭৬৫ শ্রী: নন্দকুমারকে কলকাতায় 
তার নিজের বাড়ীতে নজবুবন্দী করে বাথ! হয়েছিল, 'অবশ্ট পরে ছেভে দেওয়া হয়। 

হেপ্টিংস্‌ দ্বিতীয়বার ভারতে আসেন ১৩ এপ্রিল, ১৭৭২ খ্রীঃ এবং ইংরাঁজ সরকারের 
একছত্র অ'ধপতি 'হমাবে আসান ছিলেন ১৭৮৫ গ্রীঃ পর্ষস্ত | তিনি প্রথম দফায় নন্দকুমারকে 
দেশদ্রোহাতা "্মপরাধে । দিল্লীর বাদশাহ, দ্বিতীয় শাহ, আলমের সঙ্গে সরকারের বিরুদ্ধে 
বড়যন্ত্র) দোষ সাবস্তা ন' করতে পারায়, একটি অঙ্গীকার পজে নন্দকুমারকে স্বাক্ষর 
জাপিয়াতীর মামলায় অভিযুক্ত করেন! ১ এই মিথ্যা মামলায় নিরপেক্ষ না থেকে, 
হেস্টিংঙকে সাহায্য করেছিলেন তীব্র বন্ধু স্ৃপ্রীম কোটের প্রধান বিচারপতি স্তার এলিজা 


১। জনৈক শেঠ বুলাকীদাস মুশিদাবাদের একজন নামী বেনিয়া। নন্দকুমার বূলাকীদাসকে ভার 
কয়েকটি মুল্যবাশ জহরত কিক্রয়ার্থে দেন। বুলাকীদাস জহরত লুট হয়ে ধাওয়ায়, নন্াফুমারকে 
মূল্যন্বরূপ ৪৮,"২১ টাঁকার একটি জঙ্গী কার পত্র স্বাক্ষর করে দেন (৭ ভাব্র, ১১৭২ সন; ১৭৬৫ খীঃ)। 
বুলাকীদাসের মৃত্যুর পর ভার এক আত্মীয় গঙ্গাবিষু এবং বিধবা স্ত্রীর এক আমমোক্তার 
মোহনপ্রসাদ এই ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে পড়েন। হেষ্টিংস্‌ লন্দকুমারকে বিপদে ফেলার জন্য গ্সা বিষুঃ 
ও মোহনপ্রসাদকে প্রভাব ও টাকায় বশ করে, নন্দকুমায়ের বিরুদ্ধে বুলাকীদাসের অঙগীকার- 
পত্রের স্বাক্ষরটি যে জাল, তা! প্রতিপন্ন করার জন্ত মোকন্দম! করতে প্ররো [চিত করেন। 


মহারাজ! নন্দকুমার ১৭৩ 


ইন্পে। ১ ভাড়া কর! রাঁজ-সাক্ষীর অভাব হয়নি । ৮ মার্চ, ১৭৭৫ গ্রীঃ নন্দকুমার হে্টিংসের 
বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ আবেদন পত্র দাখিল করেন। নন্দকুষ্ণারকে হেনস্থা! করার উদ্দেষ্যে দেশীয় 
গণ্যমান্য ব্যক্তিরা মহম্মদ রেজা খান, সেতাব রায়, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (কান্দী) 
মহারাজ। নবকৃষ্ণ (শোভাবাজার), রাজা রামলোচন (আন্দুল), কৃষ্ণকানস্ত (কাশিমবাজার), 
রাজা দেবী সিংহ (নলীপুর 1, রাজা চৈৎ সিংহ (কাশী ) প্রমুখ, হেপ্টিংসকে পরোক্ষে 
উৎসাহিত করেছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই চেয়েছিলেন তাদের অন্নদাতা হেপ্টিংসকে 
খুশী রাখতে এবং নন্দকুমারকে বাঙালী সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করতে। 


ইংরাজ ব্যারিস্টার ফ্যারে সাহেব মহারাজা নন্দকুমারের কাউন্দসেল ছিলেন । মালা 
সুরু 5য় ৬ মে, ১৭৭৫ খ্রীঃ এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাকে জেল হাজতে পাঠান হয় । বিচার আরম 
৮ জুন। ইংরাঁজ জুরীরা ১৬ জুনের আদেশে স্বাক্ষর জাল করার অপরাধে নন্দকুমারকে 
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডীত করেন। শনিবার, € আগষ্ট, ১৭৭৫ খ্রীঃ কুলীবাজাবে (বর্তমান হেস্টিংস-এ, 
রেসকোর্ন-এর কাছে ) মহারাজ নন্দকুমারের ফাসী হয়। উইলিয়াম্‌ হিকি সাহেবের 
গ্ৃতিকথ।” (১৭৭৭-_+১৮০৯ খ্রীঃ) থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো! “যেদিন মহারাজা 
নন্দকুমাবের ফাসি হয়, সের্দিন কলকাতা শহরের অধিকাংশ হিন্দু ভোরবেলায় উঠে ত্বণায় 
ও বিরক্তিতে শহর ছেড়ে চলে যান ।**-তাঁর মতন প্রতিপত্তিশালী হিন্দু রাজাকে এই 
অপরাধের জন্য ফাসি দেওয়া, ব্রিটিশ গভরননমেণ্টের ইতিহাসে একটা কলঙ্কের মতন হয়ে 
আছে।” 

এ ছাড়া কোম্পানীর কাউন্সিলের সভ্য শ্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস, মান্রাজে স্যার এড ওয়ার্ড 
ছিউজেস্কে ৭ আগস্ট, ১৭৭৫ খ্রীঃ ( নন্দকুমারের ফাসীর এক দিন পরে) চিঠিতে 
লিখেছিলেন -_ 

৮10৩5 0620 01 [৪1817 21709017997, 51111 2010815 50201186 9০০, 
[6 85 (০9000 £01105 018 601£0৩15 ০010781006৫ ৪৩৬৫1 01 ৩121) ১6815 
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১। ছুনাঁতির অভিযোগে ১২ ডিসেম্বর, ১৭৮৭ খ্রীঃ বিচারপতি ইম্পে সাহেবের 'হাউস-অফ-লর্ডদ'-এ 
বিচার আরম্ত হয়। কারাদণ্ডে দণ্ডিত না হলেও, তাকে বাংলার সদর দেওয়ানী আদালতের 
জজ থাকাকালিন তার পাওয়া সব মাহিন1 সরকারকে ফেরৎ দিতে হয়েছিল। 


১৭৪৪ খেতাবী রাজরাজড়। 
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নন্দকুমারের বিচার আইনাঙ্ছগ কিন। তা তর্ক সাপেক্ষ । প্রথমেই মহাবাগী এডমগ্ড 
বার্ক-এর বিস্তৃত উদ্ধৃতির মাত্র একটি লাইন--*4১0৫ 0১৩ 5০10518] ০০1০৫৮৬ 9£ 
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ভারতীয় জীবনীকারদের মধ্যেও মত পার্থক্য দেখা যায় । কিছু বিহ্বেযূলক ও 
একপেশে সমালোচনা রয়েছে এন. এন. ঘোষ-এর 1১160001178 01 1১191081808, 
ব001015861) 38179 001” গ্রন্থে--50 81] 1010100১106 988 818 80001010088 
8010৩119106, 80071801716 51111905 ৪9৪০1৪651%  851151, 00810081015 
01001008160, 1680. 10 ৪. 56128 01 £1801000” শ্রী ঘোষের একপেশে উজির 
তীব্র বিরোধীত। করেছেন বেশ কয়েকজন এতিহাপিক | তারা অবশ্ত একথা মানেন না 
যে, মহারাজ! নন্দকুমার দেশের জন্য প্রাশ দ্িপে শহীদ হয়েছেন। 


মহারাজ নন্দকুমারের রাজনৈতিক চরিজ্রের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি 


তার প্রথম প্রত নবাব লিাজ-উদ-ফৌলার বিরুদ্ধে ইংরাজদের সঙ্গে, ছিতীয় প্রভূ নবাব 
মীরজাফরের শ্বপক্ষে ও ইংরাজদ্নের বিরুদ্ধে এবং পরে মীরজাফরের বিপক্ষে মীরকা মিমের: 


রস 


মহারাজ! নন্দকুমার ১৭৫ 


স্বপক্ষে (ইংরাজদের বিরুদ্ধে )-একের পর এক বড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তার চিজ 

মূল্যায়নে এখনও ঠিক কর! যায় নি যে, তিনি এসব করেছিলেন নিজের স্বার্থে, না দেশের 

স্বার্থে? মহারাজ। নন্দকুমারের দোষ-গুনের চরিত্র। কিন্তু তিনি যে যথেই লোক প্রিষ্ক 
ছিলেন, তার প্রমাণ-হ্বদ্ূপ একটি গ্রাম্য গাথা উদ্ধৃত কর! হল-- 

| “মহারাজ নন্দকুমার রে, 

তোর রাজপাট জমিদারী কারে দিলি রে, 

নন্দকুমাধ বায় ছিল বাঙ্গলার অধিকারী । 

হেস্টিং সাহেব এলো জান্‌ করিবারে বারি ॥ 

নন্দকুমারের মা কাদে এ গঙ্গার পানে চেয়ে 

আর না আসিবে বাছ। যোড়া ডিঙ্ষি বেয়ে ॥ 

খোপেতে কৌতর কাদে ফৌহারাতে হাস। 

ঘোড় বাঙ্গলায় কাদে মোণার গুলতি বাশ ॥ 

ছোট রানী উঠে বলে বড় রানী গে। দিদদি। 

সিতে ছিল কড়া সিদুর বঞ্চিত করিলেন বিধি ॥' 


ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ব্রাক্ষণ, যদিও তার পূর্ব-পুরুষর! 
শাক্ত । হুগলীতে থাকাকালীন অবসর সময়ে ভক্ত-গ্রবর বামগ্রসাদ সেনের (১৭২* খীঃ) 
গান শুনতে ছালিশহরে আসতেন । তিনি ছিলেন বন্থগুনের আধার । আশ্রস্সপ্রার্থানদের 
জন্য তার বাড়ীর দরজ। সব সময়ে খোলা থাকত । অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি সম্ভবপর 
প্রতিবাদ এমনকি, তার বৈবাহিক কষ্জনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে, মহাপপ্ডতিত জগন্নাথ 
তর্কপঞ্চাননকে উৎপীড়ন করার জন্য কটুক্তি করতে ছাড়নেনি। ১৭৭০-৭১ খ্রীঃ 
ভয়াবহ মন্বন্তরের সময় বৃতৃক্ষু মানুষদের সম্ভবপর সবরকম সাহাষ্য করেছিলেন । কুঞ্রঘাটায় 
রাজবাড়ীতে এক পুত্র গুরুদ্ধাস ও তিন কন্যা_বড়, সম্মানী, মেজ, আনন্দময়ী ও ছোট, 
কিচুম্ণি এবং পত্বী ক্ষেমাস্করী দেবীকে নিয়ে তার পারিবারিক জীবন মোটামুটি শাস্তিস্ 
হলেও, তার শেষ জীবন ছিল বড়ই ছুঃখময় ৷ ১ বড়জামাই জগ্গচ্চন্দ্র রাক্স আর ছোট 
জামাই রায় রাধাচরণ । নন্দকুমারের বড় জামাই জগচ্ন্দ্র রায়ের ২ হীন বৈরিত1 তার 
শনঃকষ্ট ও নৈরাশ্টের অন্যতম কারণ। জগচ্চজ্জ নন্দকুমারের জালিক্মাতির মামলায় 
প্রধান বিরোধী পক্ষ মোহনপ্রসাদ্দকে সবরকম সাহায্য দিয়েছিলেন। 





্ কলকাত। মহানগরীতে ভার ছটি ম্মারণিক পথ রয়েছে উত্তর কলকাতা ও দক্ষিণ কলকাতা: 
বালিগঞ্রে 'মহারাজ। নন্দকুমার রোড ।' 
২। বর্তমান কুপ্রঘাটার রাজপরিবারের আদিপুর্লুব। 


টিটি খেতাবী রাজবাজড়া 


মহারাজা নন্দকুমারের জীবদ্দশায় পু গুরুদ্াস ১ ইংরাজ কোম্পানীবু কর্মচারী 
ছিলেন। তাঁর পিতার পরামর্শে তিনি কোম্পানীর কর্মকর্ডাদের সঙ্গে ভালোই ব্যবহার 
করতেন। তার ফল-শ্বরূপ নন্দকুমারের মৃত্যুর পর, গুরুদাস হেগ্টিংসের নির্দেশে নবাব 
নাজিম মোবারক-উদ্দৌলার ১৭৭১ শ্রীঃ দেওয়ান হন। তাঁকে সম্মান-্থছচক *গোৌঁড়াধিপতি: 
( “গৌড়পৎ” ) উপাধি ও “রাজার” ত্বীরুতি দেওয়] হয় । 

অপুত্রক রাজা গুরুদাসের মৃত্যুর পর তার রানী জগ্াদন্ঘ। দেবী সম্পত্তির অধিকারিণী 
হন। তার জীবদ্দশায় দৌহিত্র রাজ! মহানজ্জ ( জগচ্ন্দরের পুত্র ) দিদিমার সব সম্পত্তি 
হস্তগত করেন। তিনি ছিলেন নিজামতের দেওয়ান । ন্বাঁৰ কুগ্তঘাটার বাড়ীতে গিয়ে 
মহানন্দকে “রাজা” থেলাৎ দেন। এটি বোধ হয় জ্বগচ্চন্দ্রের নন্দকুমারের বিরুদ্ধে 
কোম্পানীকে সাহায্য করাবু উচ্ছসিত প্রতিদান । 

মহানন্দের পুত্র বিজয়কৃষ রাজপরিবারে র্বশেষ 'বাঁজা” উপাধিধারী । এই বংশের 
সনন্দগুলি এখনও সৈদাবাদে কুগুঘাটার রাজবাড়ীতে রক্ষিত আছে। বিজয়কুষের 
পর যথাক্রমে _ কৃষ্ণচন্দ্র, দুর্গানাথ, দেবেজ্রনাথ ও তস্য পোস্বা-পুত্র গৌরীশংকর । তার 
কাছে মহারাজা নন্দকুমারের লিখিত কিছু চিঠি ও দানপত্র রক্ষিত আছে । রাজপরিবারের 
অতি প্রাচীন ছূর্গাপূজা এখনও অতি সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । বর্তমানে 
ব্রাজবাড়ীর একাংশ বহরমপুর॥সরকারী গ্রন্থাগারের কার্যালয় | 


সপ পপ 





১। ১৭৭২ রী; পুত্র গুরুদাদের নিকট লিখিত মহারাজ নন্দকুমারের পঞ্দে তাঁর পারিবারিক জীবনে 
মনঃকষ্টের আভাঘ পাঁওয়! যায়--'তোমার মঙ্গল সর্বদা কামনা করণক অত্র কুশল পরস্ত 
২৫ তারিখের পত্র ২৭ রোজ ক্বাত্রে পাইঞ়! সমাচার জানিলাম ** *** ** ০৮" ।  শ্রীষুত রায় 
জগচচ্র (জোর্ঠ জামাই) বিষ রোজের পর বাটা (কুপ্নখাটা) হইতে আসিয়াছেন যেমত 
২ প্রচেষ্টা পাইভেছেন তাহা জানাই গেল। তিনি বথা ২ যাউন ফলত কাজের ঘ্বারাতেই 
বুঝিবেন স্পষ্ট হইয়া আপনারই মন্দ করিতেছেন সে সকল লোকও অবস্ত বুবিবেক।'--ভাঁরতবর্ষ, 


পৌঝ ১৩৭১ পন- ৭৬ পৃষ্ঠা 





বাজ উদয়নারায়ণ রায় 


রাজা উদয়নারায়ণ রায়ের জন্ম হয় মুশিদ্দাবাদে ভাগীবতী তীরে বড়নগরের কাছে 
“বিনোদ” গ্রামে। বড়নগর (মুশিদাবাদ থেকে ২৩ কি. মি) ছিল উদয়নারায়ণের 
রাজধানী । পরে নাটোরের মহিয়সী বাণী ভবানী তাঁর শেষ জীবন এই বড়নগরে ১ 
অতিবাহিত করেন। রাজা উদয়নারায়ণের কৌলিক উপাধি ছিল 'লালা” ( উত্তর 
ভারতের কার়ম্থ )। ভিন্ন মতে, তারা 'ব্রাীয়” বা বাকেন্জ ব্রাঙ্ধণ। 

উদয়নারাদ্রণের বিবাহ হয় জঙ্গীপুরের “গণকর' গ্রাম নিবাসী ভরদ্বাজ গোত্রীয্ ঘনশ্যাম 
রায়ের কন্যার সঙ্গে । তাদের পুত্র সাহেব রাম। উদয়নারায়ণ একজন দক্ষ সৈনিক ও 
পরে যোগ্য জমিদার হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন । বাংলার নবাব নাজিম মুগিদকূলী 
খানের (১৭*৩-২৭ খ্রীঃ) সময়ে বু রাজলাহী জমিদারী শাসনের ভার উদয়নারায়ণের 
উপর ন্যন্ত ছিল। তার যোগ্যতায় নবাব বিশেষ সন্ত্ট হয়ে তাঁকে “রাজা উপাধি দেন। 

রাজ। উদয়নারায়ণের সেনানায়ক গোলাম মহম্মদ্ধ একজন সাহসী যো ও কর্মদক্ষ 
আধিকারিক। উদগ্পনারায়ণ তাকে বড়নগরের সমস্ত জমির্দারীর ব্যবস্থাপনার দাক্রিত্ব 
দিয়েছিলেন । নবাব মুশিদকুলী খানের অর্দরদশ্িতা ও ঈর্ধার বশে এবং গোলাম মহম্মদের 
ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি খর্ব করায় অভিপ্রায়ে, বিনা প্ররোচনায়, হঠাৎ নবাব সৈন্য 
বড়নগর আক্রমণ করে। উদয়নারায়ণ বড়নগর ছেড়ে বীরকিটে তার স্রক্ষিত গড় 
জগন্নাথপুরে সৈন্য সমাবেশ করেন । “ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত'-এ এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ 
পাওয়া যায় । নবাবের সেনাপতি লহুরীমল ও মহম্মদ্জান বীরকিটে হানা ঘেয়। 
সেই সময় নদীয়ার রাজা বলবীর্ধবান রঘুরাম (১৬৯*-১৭*৮ গ্রী), (নদীয়া-রাজ্ব মহারাজা 
কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা ) নবাবের আদেশে লহরীমলের সঙ্গে যোগ দেন। গোলাম মহন্মদ 
নিহত হন । রাজ! উদদয়নারায়ণ ও তার পুজ সাছেৰ রাম যুদ্ধে .নবাব সৈন্যের হাতে 
বন্দী হন। এ সম্বন্ধে ১৮৭৩ খ্রীঃ “কলিকাতা! রিভিউ? পত্রিকায় রাজা উদয়নারায়ণ 
সম্থদ্ধে জানা যায় যে, তিনি ১৭৭১ খ্রীঃ নবাবের কর্মচারীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিজ্রোহ 
ঘোষণা করেন ও পরে স্ুলতানাবাদের পর্বতে আশ্রয় নেন। অপর একটি কুত্র 
অনুযায়ী নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দন (১৭১০-২৪ খ্রীঃ), রাজা উদনয়নারায়ণকে 
যুদ্ধে পরান্ত করে বন্দী অবস্থায় নবাবের হাতে তুলে দেন। তার পুরক্কার-স্বরূপ নবাব .. 
রঘুনদ্বনের বড় ভাই বামজীবনকে রাজসাহীর জমিদারী প্রদান করেন। 


শাির র পাশএ 


০২১০০১55222 
১। বড়নগরে রানী ভবানীর প্রতিন্িত 'রাজ-রাজেশখরী' মন্দিরের পূর্ব দক্ষিণে অবস্থিত “মদন- 
গোপান' ম্দিরের দাকুমুর্তি রাজ। উদয়নারায়ণের প্রতিডিত। এই সন্বক্ধে [ততেদ আছে। 


১৭ 


কান্দীর সিংহ রাজপরিবার 
মুশিদাবাদ 


্রীীয় আঠারো শতকের প্রথম ভাগে বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ভাগা 
নিয়ন্ত্রিত হ'ত নবাব-নাজিম-মসনদ্‌ মুশির্দাবাদ থেকে । হযদ্দিও নবাবী হুকুমতের গুরুত্ব 
যথেষ্ট হ্রাস পায় ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশী যুদ্ধের পরাজয়ে, কিন্তু বাংলার নবাবরা-_মুশিদকুলী খান 

( ১৭০৪-২৯ খ্রীঃ), আলিবর্দা খান (১৭৪০-৫৬ ীঃ), সিরাজ-উদ্‌*দৌল! (১৭৫৬-৫৭ গ্র:), 

মীরজাফর € ১৭৫৭-৬০ ও ১৭৬৩-৬৫ গ্রীঃ ), মীবরকাশিম ( ১৭৬*-৬৩ খ্রীঃ )-- প্রত্যেকেই 

তাঁর দরবারে মুসলমানদের বিশেষ গুরুত্পূর্ণ পদ্গে প্রাধান্য দিলেও, দক্ষ ও কর্তব্যপরায়ণ 
হিন্দুদের দাবী কোনভাবেই অগ্রাহা করতেন না। তার প্রমাণ রয়েছে রাজ! জগৎশেঠ 
ফতেচাদ, রাজা দর্প নারায়ণ, চায়েন রায়, দেওয়ান কষ্ণবল্লভ, মহারাজ জানকীরাম, 
মহারাজা রায়হুর্লভ, মহারাজ] কৃষ্ণচন্দ্র, মহারাজ! নবকুষ্ণ, মহারাজা নন্দকুমার, দেওয়ান 
কৃষ্ণকান্ত নন্দী, সেনাপতি মীরমদন, সেনাপতি মোহনলাল, দেওয়ান গলাগোবিল্ধ 
লিংহ ( কান্দী ) প্রমুখ ক্ষমতাসীন রাজপুরুষদের প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে। 

ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত কান্দী মুশিদাবাদের একটি ছোট গ্রাম । সিংহ বংশের 
প্রাণপুরুষ (ভাগীরথীর পূর্বতীরে বোয়ালিয়া গ্রামের আদি অধিবাসী ) উত্তররাটী কারস্থ 
বংশীয় হরেকৃষঃ দিংহ ছিলেন একজন প্রতিষিত ব্যবসায়ী ও তেজারতি কারবারী । 
হরেরুষফ্ণের পুত্র মুব্ললীধরও ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী । তার তিন পুত্র-_নারায়ণ, 

গৌরাঙ্গ ও বিহারী | নবাবী আমলের সরকারী চাকুরে মধ্যম পুত্র গৌরাঙ সিংহ। ১ 

ভ্রাতুস্পুত্র (বিহারী সিংহের পুত্র) ব্লাধাকাস্তরকে দত্তক নেন ১৭২৮ গ্রীঃ! নবাব 

আলিবর্ধী ও পিরাজের সময় কানুনগে। বাধাকান্ত য়াজন্ব বিষয়ে নিজ দক্ষতার পরিচয় 
দেন। পরবে এই রাধাকান্তই নাকি ছিলেন সিরাজের বিরুদ্ধে হীন চক্রান্তের নায়কর্ধের 
অন্যতম । পুরস্কাব-ন্বব্ূপ ক্লাইভ ১৭৫ ত্র: রাধাকাস্তকে রাজত্ব বিভাগে একজন 

তথ্বাবধায়ক হিসাবে নিযুক্ত করেন । পরে দেওয়ান হয়েছিলেন। বাধাকাস্ত সৎ ও 

ধর্মভীরু মাহ্ষ। কান্দীর বিখ্যাত রাধাবরভের মন্দির তারই প্রতিষ্ঠিত, যদিও মন্দিরের 

নিফর জমি মোগল বাদশ! দ্বিতীয় শাহ আলমের দান। 

১। গৌরাঙ্গ সিহ কান্দীতে তাঁর নুতন বাসভবনের কানিশ তৈরী করেন নবাব সিরাজের রাজ- 
প্রাসাদের অনুকরণে । ক্ষিপ্ত হয়ে সিরাজ-উদ্-দৌল! গৌরাঙ্গকে বন্দী করেন ও বাসভবন ধ্বংস 
করেন। সিংহ পরিবারের কুলদেবতী। শ্রীর়াধাবলভ জীউ-্এর মন্দির তারই প্রতিঠিত। মন্দিরের 
নহ্যওাপ। মুশিধাধাদের ত্রিপুলিয়া গেটের অনুকরণে তৈরী 16085808665 15825, 5874). 


কান্দীর সিংহ রাজপরিবার ১৭৯ 
দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ 


কোম্পানীর বিশ্বস্ত দেওয়ান রাধাকান্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বহু বিতকিত চরিত্রের 
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ একজন বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। নায়েব-দেওয়ান কুখ্যাত 
মহম্মদ রেজ! খানের অধীনে রাজ্য বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন ১৭৬৯ গ্ীঃ। বিহারী মিংহের 
কনিষ্ঠ পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ মিংহের জন্ম হয় ১৭৩৯ খ্রীঃ ( ভিন্নমতে ১৭১৪ শ্রী: )। ইংরাজ 
গভন্নর ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ ১ মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন ১৭৭২ গ্রীঃ। 
মুশিদাবাদের রেসিডেপ্ট, মিডিলটন্‌ সাহেবের স্থপাবিশে, হেস্টিংস গঙ্গাগো বিন্দকে 
খালসা বিভাগে “রায় রাইয়া বাজ। রাজবল্লভের অধানে সহকারী দেওয়ানের পঙ্গে 
( সাতশো টাকা বেতনে) নিযুক্ত করেন। গঙ্গাগোবিন্দ নিজের বুদ্ধি ও দক্ষতায় 
ধাপে ধাপে ইংরেজ বণিক কোম্পানীর বিশেষ করে, হেট্টিংসের বিশ্বস্ত বন্ধু ও দায়িত্বশীল 
ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে, কোম্পানীর কলকাতাস্থ উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন বাজন্ব সমিতিব” 
দেওয়ান পদে আীন হন ১৭৭৪ শ্রীঃ। হেস্টিংস্‌ সাহেবের লক্ষ লক্ষ টাকার “উপরি” 
আমদানী, এই গঙ্গ৷গোবিন্দ সিংহের মারফতেই হয়েছিল । গঙ্গাগোবিন্দ এই অথেন্ব 
একটি বড় অংশ হস্তগত করেছিলেন। ১৭৮৫ গ্াঃ এই অপকর্ষের জন্য গঙ্গাগোবিন্দের 
পদ্দচ্যুতি ঘটে, কিন্তু ছেন্টিংসের হস্তক্ষেপে তিনি আবার গর্দী ফিরে পান। 


গঙ্গাগোবিন্দের জমিদার ২ ও প্রজাদের কাছ থেকে রাজত্ব আদায়ের নামে 
স্বেচ্ছাচারিতা, অত্যাচার, ক্ষমতার অপব্যবহার ও সরকারী টাকার আত্মপাৎ প্রভৃতি 
কুকর্মের কাহিনী আমর জানতে পারি 1000658 0£ 5৮1051395 10 [79501085 
19]: 10910 4৯১100618007+8 চ.৬106100০6,--]৮ 1226. এই প্রলঙ্গে উল্লেখ কর 
যেতে পারে যে, গঙ্গাগোবিন্দ ও হেস্টিংসের অবসরকালীন জীবন থে সচ্ছল হুলেও্, 
ধিকুত ও ছুঃখময় ছিল। গঙ্গাগোবিন্দের জীবনে অন্ধকার নেমে আনে ১৭৮৫ আ্ীঃ যখন 
হেস্টিংস স্বদেশে ফিরে গেলেন । তিনি তার অপকর্মের উপাঙ্গিত কয়েক লক্ষ টাকা লৎকাধে 
ব্যয় করেছিলেন। তিনি নাকি তার মাতৃশ্রান্ধ বিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অভূতপূধ 
জাকজমকে সম্পন্ন করেন। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ দেবালয় প্রতিষ্ঠা, (গঙ্গার পশ্চিমতীরে 
মায়াপুরে ( নবদ্বীপ ) শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থানে শ্রীগোরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 





১। গঙ্গাগোবিন্দের সঙ্গে হেন্টিংস সাহেবের পরিচয় হয়, ১৭৫৩ হীঃ কাশিসবাজার়ে কোম্পানীর 
কুঠীতে, বখন হেপ্িংস ছিলেন একজন কর্মচারী | গঙ্গাগোবিন্দের দেওয়ানী পঙ্গে নিয়োগের 
মূল কারণ হুল, হেস্টিংস সাহেবের দ্বার্থজনিত অন্তান্ উপার্জনের উদ্দেস্ঠ সাধন। 

২। ১৭৮ খ্বীঃ দিনাজপুরের নাবালক জমিদার রাজ! ক্াধানাথ রায়ের তন্বাবধায়ক হয়ে অত্যাচারের 
মাধ্যমে প্রাণ্ত বহু সম্পতি ও অর্থ, হেস্টিংস সাছেবের দঙ্গে ভাগাভাগি হয়। 


১৮০ খেতাবী বাজরাজড়া 


যদিও সেটির অস্তিত্ব এখন নেই ) ও জনহিতকর কাজের দ্বারা শেষজীবনে শাস্তির 
আশ্রক্প লাভ করবার চেষ্টা করেছিলেন । তার ছুঃখময় জীবনের অবসান ঘটে ১৭৯৯ খ্রীঃ 
৬* বৎসর বয়সে । ১ গঙ্গাগোবিন্দের পুত্র প্রাণকৃষ্ঃ লিংহু ( ১৭৫৫-১৮*৮ খ্রীঃ) নবাব 
দরবারে দেওয়ান ছিলেন । ১৭৯৮ শ্রীঃ যশোহরের নলপি তালুক কেনেন নাটোরের 
জমিদারদের কাছ থেকে । 


দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ 


প্রাণরুষ্ের পুত্র প্রাতঃম্মরণীয় কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ । তিনি লালাবাবু ২ নামে সুপরিচিত । 
জন্মগ্রহণ করেন ১৭৭৫ খ্রীঃ | কান্দীর় সিংহ রাজপরিবারে সবচেয়ে খ্যাতিমান পুরুষ । মাত্র 
১৭ বছর বয়সে কৃষ্ণচন্দ্র, কলকাতার প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভের পর, কর্মজীবন শুরু করেন 
জেগপ1! জজের অফিসে সেরেস্তার্দারীর কাজে ১৭৯২ গ্রীঃ। সেই সময়ে কেবল সন্ত্রান্ত বংশের 
সন্তানরাই এ সব কাজে নিযুক্ত হতেন। পরবর্তীকালে তিনি ইংরাজ কোম্পানীর উড়িস্তার 
'অমিদারীর দেওয়ান পর্দে আসীন হন। আজীবন সৎ ও ধর্মপ্রাণ কৃষ্ণচন্দ্র ১৮০৮ খ্রীঃ 
কান্দীর জমিদারীর মালিক হুন। পিতামহের বিপরীত চরিজের মানুষ কষ্ণচন্দ্রের 
দেঁব-মেবা ও অতিথি-সেবাই ছিল তার মনের বাসন।। পূর্ণ হয়েছিল তার প্রতিষ্ঠিত 
বাংলা, উডিস্তা ও উত্তরপ্রদেশে বেশ কয়েকটি মন্দির, অতিথিশাল। ও দরিদ্র-নারায়ণ 
সেবাসত্র প্রভৃতি স্বকর্মের মাধ্যমে । বিখ্যাত “গোবর্ধনকুঞ্ড, 'কিষ্ণচন্দ্রমাজীর' মন্দির ও 
'াধাকুঙ্জের সংস্কার, তাকে চিরম্মরণীয় করে বেখেছে। বুন্দাবনে এইসব ধন্মীয় 
প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয়ভার (বাৎসরিক প্রায় ৩০ লক্ষ টাক) তিনি বহুন করেছিলেন । 

লালাবাবুকে ইংধাজ সরকার “মহারাজা, খেলাত দেবার ইচ্ছ] প্রকাশ করলে, তিনি 
লবিনয়ে প্রত্যাখান করেন । মনস্কামনা পুর্ণ করার জন্য তিনি মা্জ ৩৫ বছর বয়সে, 
হঠাৎ ১৮০৫ খ্রীঃ, স্ত্রী রাণী কাত্যায়নী ও একমাত্র নাবালক পুত্র নারায়ণ সিংহ এবং বিশাল 
জমিদারী ছেড়ে দিয়ে বুন্দাবনে চলে যান। সেখানে বৈষ্ণব লাধু কষ্তদাস-বাবাজীর 
আশ্রিত হন এবং প্রকৃত ত্যাগীনন্নাসীর জীবন-যাপন করেন । বুন্দাবনে থাকাকালীন মাত্র 
৪৬ বছর বয়সে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ঘোড়ার পায়ের আঘাতে তার জীবনাবসান হয় ১৪ মে, 
১৮২১ শ্রীঃ। 


১। গঙ্গাগোবিম্দের চরিত্রের মুল্যায়ন করতে গিয়ে এডমও বার্ক বলেছেন-'98:788. 0০৮1009, 
81081007986 006 900190 01 57118০1) ৪11 119019, 031203 0815--7017৩ 12993 100, (105 
12)0950 8119০019005, 10706 ৮০1৫530 05 109956 06505710709 ৮1119108580 ৩৬০ 0106 18100 
৪6:%16096 ০01 0080 ০901005 1399 1১/007050,, 


২। উত্তর ভারতে কার়স্ছদের 'লালা" বলা হুয়। 





কান্দীর সিংহ রাজপরিবার ১৮৯ 


কৃষ্ণচন্দ্র সিংহের নাবালক একমাত্র পুত্র নাক়ায়ণ সিংছ্ের মাতা ও অভিভাবিক? 
ঘ্বানশীলা রাণী কাত্যাল্পনী জমিদারী পরিচালনার ভার স্বহস্থে গ্রহণ করেন। কাশীপুরে 
গোপালজীউ-এর ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠাকল্পে এবং আরও কয়েকটি ধন্মা় সংস্থা ও দাতব্য 
প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১৬ লক্ষ টাক! দান করেন । তীর সময়ে কলকাতায় পাইকপাড়ার সিংহ- 
রাজবাড়ী তৈরী হয়। 

অপুত্রক ও স্বল্লাসু রাজ! নারায়ণ সিংহের তিনটি বিবাহ । প্রথম স্ত্রী তারাহুন্দরী ও 
তৃতীয়া করুণাময়ী, দুজনেই দত্তক নেন, যথাক্রমে হরিমোহন (রাজ। প্রতাপচন্দ্র ) ও 


রামমোহনকে (রাজ। ঈশ্বরচন্দ্র )। ছুই দত্তক পুত্রই রাণী কাত্যায়নীর ভ্রাতা কুষ্ণচন্জর 
ঘোষের পুত্র। 


রাজ। প্রতাপচন্দ্র সিংহ 


রাজ! প্রতাপচন্দ্রের জন্ম হয় ২৪ জানুয্রারী, ১৮২৭ শ্বীঃ। প্রতাপচন্দ্রের সমসাময়িক 
ছিলেন মহারাজা সতীশচন্দ্র ( কৃষ্ণনগর ) ও রাজ প্রসন্ননাথ রায় ( দিঘাপতিয়। )। রাজা 
প্রতাপচন্দ্র প্রজাদের উন্নতিকল্লে কান্দীতে একটি ইংরাজী বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৫৯ 
গ্রীঃ ! পরে আর একটি স্কুল পাইকপাড়ায় তাঁর অনুপধানে প্রতিষ্িত হয়। সংস্কতিবান 
রাজা প্রতাপচন্দ্র সঙ্গীত, নাটক ও লাহিত্য অনুশীলনে উল্লেখযোগাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা 
করেছিলেন । বেলগাছিয়। বাগান বাড়ীতে “বেলগাছিয়। নাট্যশালা” উদ্বোধন হয় ৩১ 
জুলাই, ১৮৫৮ খ্রীঃ | প্রথম দিন রামনারায়ণ তর্করত্ব লিখিত 'রত্বাবলী' নাটক অভিনীত 
হয়েছিল; অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন কলকাতার সম্তাস্ত বংশীয় যুবকবুন্দ । কুমার 
ঈশ্বরচন্দ্র অন্যতম অভিনেতা ছিলেন। অনুষ্ঠানে বাংলার ছোটলাট শ্যার ফ্রেডরিক 
হালিডে ছাড়া, দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, রাজা কালীরুষ্ণ দেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
মাইকেল মধুহ্দদন দত্ত, প্যারী্টাদ মিজ্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ । ১ প্রতাপচন্দের আগ্রহে 
বেলগাছিয়ার বাগান বাড়ীতে বেশ কয়েকবার বিভিন্ন সঙ্গীতাহষ্ঠান ও নাটক মধস্থ 
হয়েছিল । মাইকেল মধুক্ছদনের “শমিষ্টা” নাটক এখানে অভিনীত হয়েছিল । 

প্রতাপচন্দ্র “ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান আসোসিয়েশন” বঙ্গীয় আইন পরিষদ ও 'জমিধার সভার; 
সত্য ছিলেন। ইংরাজ সরকার তাঁকে কল্যাণমূলক কাজ ও রাজভক্তির শ্বীরৃতি-ম্বরূপ 
রাজা বাহাছুর” ও “সি. এস. আই.* উপাধিতে ভূষিত করেন, এপ্রিল, ১৮৫৪ শ্রীঃ। 


গ্রতাপচন্্র ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগরকে নারী-শিক্ষা-গ্রসার আন্দোলনে বিশেষভাবে সাহায্য 


বি 


১। “বেল্গাছিয়। ভিল।-_বাগান বাড়ীটি রাজ! প্রতাপচন্ত্র শ্রিজ্দ দ্বারকানাথ ঠাকুরের কাছ থেকে. 
কিনে ছিলেন। 


১৮২ খেতাবী পরাজরাজড়া 


করেছিলেন । তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে ২৯ জুলাই, ১৮৬৬ খ্রীঃ, মাত্র ৩৯ বছর 
বয়সে । রাজা প্রতাপচন্দ্রের চাবপুভ্র- গিবীশচন্দ্র (রাজা ), পৃর্ণচন্দ্র (রাজ1 ), 
কুমার কান্তিচজ্জর ( হল্লায়ু) ও কুমার শরৎচন্দ্র । 


জ্যেষ্টপুত্র রাজ! শিরীশচজ্দ্ একজন নিরহস্কারী, প্রকূত সঙ্জন ব্যক্তি। কান্দীতে 
দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্টাকল্লে ১,২৫,*** টাক দান করেছিলেন । অপুত্রক হওয়ায়, 
তিনি তার ভাই পরর্ণচন্দ্রের পুত্র শ্রীশচন্দ্রকে দত্তক গেন। রাজা গিরীশচন্দ্রের স্ৃত্যু হয় 
১৮৭৭ শ্রী: । রাজা জ্রীশ5ন্দের ছুই পুত্র ফ্ণীন্র হেলায়) ও মণীন্দ্র। রাজা মণীজ্দরের ১ 
তিন পুত্র-_কুষার বিমলচন্ত্র, অমরেশচন্্র ও বুন্দাবনচন্দ্র । “বিমলচন্জের পুকব্র অতীশ সিংহ । 
বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচিত সদশ্ত। তার পুত্র আনন্দ । অমরেশ সিংহের পৃত্র অধীশ 
সিংহ € অপুত্রক )। বৃন্দাবন সিংহের পুত্র বিকাশ সিংহ ও তার পুত্র অমত্য সিংহ । রাজা 
মণীজ্ের সব বংশধবেরা দক্ষিণ কলকাতায় শরৎ বস্থ রোডে নিজ নিজ বাসভবনে বাস 
করেন । 


রাজা প্রতাপচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র রাজ পুণ্চক্দ্র ভ্রমণপিপাস্থ হওয়ায়, ভারতবর্ষের বন্ধ 
এতিহাসিক দরষ্টবা স্কান ও বিভিন্ন প্রদেশের শহরগুলিতে একাধিকবার পরিভ্রমণ করেছেন । 
ভারতবর্ষের তৎকালীন পরিস্থিতি ও সমস্তাগুলি সম্বঞ্ধে বিভিন্ন সভা সমিতিতে বক্তব্য 
রেখেছিলেন । ইংরাজ সরকার তার সমাজ সচেতনতা ও রাজভক্তির শ্বীকৃতি-স্বরূপ 
পূর্ণচন্দ্রকে রাজা-বাহাছুর' উপাধি দেন ১৮৮৫ শ্রীঃ। ১৮৭ খ্রীঃ দিল্লীতে মহারানী 
ভিক্টোরিয়ার ভারত সম্রাজ্ঞী” অভিষেক দরবারে রাজ। পূর্ণচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন । তর 
মৃত্যু হয় ১৮৯* শ্রীঃ। তার চার পুত্র _সতীশচন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র ( রাজা গিরীশচন্দ্রের দত্তক ), 
ঘ্বীনেশচন্দ্র ও জিতেন্দ্র। 


রাজ। প্রতাপচন্দ্রের চতুর্থ পুত্র শরুচজ্দরের জন্ম হয় ১৮৫৯ গ্রীঃ। শিক্ষা লাভ 
করেন মেট্রোপলিটান ও হিন্দু স্থুলে। উত্তর রাট়ী কায়ম্থ সভার” প্রতিষ্ঠাতা । তার 
সময়ে কান্দীর রাজবাড়ী (১৮৩৫ খ্রীঃ তৈরী ) ও কাশীপুরের ঠীকুরবাড়ী এবং 
বেলগাছিক়। ভিলা সংস্কার কর হয়েছিল। বড়লাট সহ কলকাতার রুচি-সম্পন্ন সন্তাস্ত 
বাজপুরুষদের সঙ্গে সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার যোগাযোগ ছিল । তার ছুই পুত্র-_ 
বীরেন্রচন্দ্র (জন্ম ১৮৮১ খ্রীঃ) ও জিতেন্দ্রচন্দ্র (জন্ম ১৮৮৫ শ্রী: )। বীরেজ্দ্রের পুত 
জগদীশচন্দ্র । জগদীশচন্দ্রের পুত্র দ্বেবাশীষ । এরা! বেলগাছিয়া ভিলায় বসবাস 
করেন। 


১। উত্তর কলকাতায় রাজ। মণীন্্র রোড (পাইকপাড়। ) ভার ম্মারক। 


কান্দী সিংহ রাজপরিবার ১৮৩ 


রাজ। ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ 


রাজা নারায়ণ সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র ইশ্বরচন্দ্রের (দত্তক ) জন্ম হয় ১৮০১ শ্রী । 
'চিকিৎসাশাস্্ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আগ্রহী ছিলেন। পাইকপাড়া রাজবাড়ীতে দাতব্য 
চিকিৎসালয়ে দুঃস্থ রোগীদের চিকিৎসার পর, নিজে বিনামূল্য উত্ধ বিতরণ করতেন । 
বড় ভাই রাজা প্রতাপচদ্রের সহযোগী হিসাবে, বেলগাছিয়! ভিলায় নাট্যাতিনায়ে উদ্যোগী 
হয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন । ১৮৫৭ শ্ীঃ ছুই ভাই সিপাহী বিদ্রোহের সষয় ইংরাজ 
সরকারকে সম্ভাব্য সবরকম সাহায্য করেছিলেন । ভারত ভ্রঘণে আগত যুবরাজ সগ্ডম 
এডওয়াড-এর সম্মানে আয়োজিত দরবারে ( ১৮৭৫-০৬ খ্রীঃ) আমন্ত্রিত হয়েছিলেন । 
'্রাজ! ঈশ্বরচন্দ্র “ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান খ্যাসোসিয়েশনেরু* সম্পাদক ছিলেন বেশ কয়েক 
বর যাবৎ । তার মৃত্যু হয় ১৮৬০ খ্রীঃ । 


বাজ! ঈশ্বরচন্দ্র ছুই পুত্র -ইজ্রচজ্জ্র ও অমবচন্দ্র ( শ্বল্লায়)। ইন্দ্রচন্দ্রের জন্ম হয় 
১৮৫৭ গ্রীঃ। অমিতব্যক়ী ও বিলাসী চরিত্রের মানুষ হলেও, সাহিত্য ও সংগীত-প্রিক়্ 
ছিলেন। তার বিলাসিতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, রাজবাড়ীর একটি 
বিড়ালের বিবাহ উপনক্ষে, তিনি নাকি তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। কলকাতার 
“ট্রেটসম্যান' পত্জিকার সম্পাদক ও মালিক মিঃ রবার্ট নাইট বর্ধমানের রাজার বিরুদ্ধে 
অভিমত প্রকাশ করায়, মানহানির-দায়ে বিপন্ন হলে, ইন্দ্রচন্দ্র তাকে বিপদদমুক্ত করেন। 
১৮৭৭ গ্রীঃ মহাবাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেক দরবারে উপস্থিত ছিলেন ও লর্ড লিটনের 
ভিক্টোবিয়! স্মারক তহবিলে যথেষ্ট দান করেন । শেষ জীবনে তিনি সন্ত্যাস গ্রহণ করেন, 
নাম হয় স্বামী বোধানন্দ নাথ । তার অকাল মৃত্যু হয় ১৮৯৪ খ্রীঃ মাত্র ৩৭ বছর 
বয়সে। ইন্দ্রচন্দ্রের ছুটি বিবাহ । প্রথমা]! ঘ্বীন একমাত্র কন্যা সরম্বতীর বিবাহ. 
হয় ঘোষ-মৌপিক বংশে । তাঁদের এক পুত্র সতোন্দ্রন্দ্র ও দুই কন্যা-_শৈলেশকুমারী 
ও কনককুমারী । ইন্দ্রন্দ্রের হ্বিতীয়া স্ত্রী স্থপরিচিতা লেখিকা মুণাপলিনী দেবী । 
প্রতিধ্বনি”, 'কল্লোলিনী* “নিঝরুণী” নামে কয়েকটি কবিতার বই তার লেখনী-প্রস্ুত। 
তার কোন সন্তানার্দি ছিল না। তিনি স্বামী ইন্দ্রচন্দ্রের অস্থমতিতে অকুণচন্দ্রকে দ্রত্তক 
এনেন। ১৯ জুন, ১৯০ খ্রীঃ মাত্র আঠাশ বৎসর বয়সে বৈধব্য-দশায় প্রখ্যাত কেশবচ্ 


এসেনের দ্বিতীয় পুত্র নির্লচন্দ্রের সঙ্গে তার পুনবিবাহ হয় । 


কাশিমবাজারের নন্দী রাজপরিবার 
যুশিদাবাদ 


রান আঠারো ও উনিশ শতকে বাংলার ছুই যমজ-সহর কাশিমবাজার আর মুশিদাবাদ 
ছিল নবাব, খেতাবী রাজা ও জমিদারদের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক কর্মতৎপরতার 
মূল কেন্দ্র। ১৭৫৭ শ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধের পরেই বিজয়ী ইংরাজ কোম্পানীর হাতে দেশ 
শাসনের প্রকৃত ক্ষমতা এসে যায় ।! নাম-নর্বন্ব নবাব, জমিদার, রাজারা--দবাই 
ইংরাজ কোম্পানীর মুখাপেক্ষী । ১৭১৭ গ্রীঃ সম্রাট ফারুকশিয়ারের ফ্মানে ইংরাজব' 
বিন। শুক্লে বাংলায় অবাধ বাণিজ্য করার অধিকার পায় । আর ১৭৬৫ গ্রীঃ সম্রাট 
শাহআলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উত্ভিস্যার দেওয়ানীর আধিপত্য আদায়ের 
পর, কলকাতায় বসে রবাট ক্লাইভ, ভ্যান্সিটা্, ভেরেলস্ট, কাটিয়ার এবং ওয়াযেন্‌ 
হেঞ্িংস__একের পর এক, বাংলার তথ ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ কতা হন। 


কঝ্ঝকাস্ত নন্দী 


ইংবাজ কোম্পানীর কাশিমবাজারের কুঠীতে এয়ারেন্‌ হেপ্টিংস্‌ € ১৭৫৩-৬৩ খ্রীঃ) 
ছিলেন প্রথমে একজন সাধারণ কর্মচারী ও পরবে বিশিষ্ট কর্মকর্তা । কোম্পানীর সঙ্গে 
নবাবদের রাজন্ব বা বাবসা সংক্রান্ত বিবাদ লেগেই থাকত । সেই সময়ে কাশিমবাজার 
সংলগ্ন শ্রীপুর গ্রামের বাসিন্দা সীতারাম নন্দীর পুত্র রাধাকৃঝ নন্দীর চার পুত্রের 
মধ্যে, কৃষ্ণকান্ত নন্দী “কান্ত মুদ্দী” একজন ব্যবসায়ী । কান্তবাবু অনুন্নত শ্রেণীর তেলী- 
সম্প্রদ্ধায়ের মানুষ হলেও, ব্যবসা ছাড়া ইংবাজ কোম্পানীয় কুঠীতে, তার যাতায়াত 
ছিল। ১৭৫৩ খ্রীঃ কাশিমবাজরের কুঠীতে ওয়ানেন্‌ হেট্টিংস্-এর ক্বধীনে কর্মচারী 
ছিলেন।৯ ইংরাজর। কান্তবাবুকে “ওয়েল ম্যান” বলে সম্বোধন করতেন । তার জন্ম, 
হয় আহঃ ১৭২০ গ্রীঃ। নবাব স্রি1ভ্ত কাঁশিমবাজার কুঠী আক্রমণ করেন ২ জুন, 
১৭৫৬ খর: এবং অধ্াক্ষ উইলিয়ম ওদ্নাটস্‌ ও হেস্টিংস্কে বন্দী করেন । » জুন তারিখে 
কান্তবাবু হেপ্টিংদ সাহেবকে তিন হাজার টাকার জামিনে, নবাবের কবল থেকে মুক্ত 
করে নিজের প্রাণ উপেক্ষা করে গোপন আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। কাস্তবাবু 
তার অমুঙ্গ্য উপকারের প্রতিদ্ানে পেলেন খেধ হোঁস্টংস্‌ সাহাবের মুত্হদ্দির পদ । 
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কাশিমবাজারের নন্দী রাজপরিবার ১৮৫ 


হেস্টিংস-এর আম্কুল্যে ও কোম্পানীর দাক্ষিণ্যে, রুষকান্ত গরচুর অর্থ ও তুসম্পত্বির 
মালিক হন। এমন কি, নাটোরের প্রাতম্মরণীয়া রাণী তবানীর ১ চাকলা। মুশি্াবাদ 
জমিদারীর অন্তর্গত নিজের বাস্তভিটা শ্রীপুর ১৭৬ খ্রীঃ তিনি খরিদ করেন। তেলী- 
সম্প্রদায়ের মাহ্থষ হয়েও কাস্তবাবুঃ হেস্টিংস্.এর হুকুমে 'জতিমালা কাছারীর” সভাপতি 
হয়েছিলেন । ১৭৬৪ থ্রী: হেস্টিংস্‌ প্রথম দৃফায় শ্বফ্েশে চলে গেলে, কষ্ণকান্ত মিঃ 
সাইকস্-এর সময়েও মৃত্স্থদ্দি পদে বহাল থাকেন স্বাসিক আট টাকা মাহিনায়। কিন্তু 
১৭৭১-৭২ খ্রীঃ তার সব সম্পত্তির আয় ছিল বছরে দশ লক্ষ টাকারও বেশী । ২ 


১৭৭২ শ্বীঃ ওয়ারেন হেস্টিংস ফিরে এলেন বাংলার গভর্নর হয়ে। কৃষ্ণকান্তের 
মর্ধাদা ও প্রভাব ক্রমে ক্রমে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তিনি কোম্পানীর তথা 
হের্টিংস্-এর তরফে জমিদার, বাজরা'জড়া, এমন কি: বারাণসীর রাজ। চৈওলিংহের ৩ 
সঙ্গে ১৭৮১ খ্রীঃ রাজনৈতিক বিষয়ে মধ্যস্থতা করার ঘোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। 
সামান্য একজন “ওয়েলম্যান্-মুদী", বাংলার সর্বময় কর্তার সবচেয়ে বিশ্বাপভাজন-পুক্রুষ, 
কারণ ধন-তৃষ্ণায় ছুজনের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন। অবশ্ঠ দুর্জনেই ধনকুবের হয়েও 
নিজেদের কুকর্মের মাশুল গুণে অপযশের চরম বোঝা নিগ্নে মারা যান। রুষ্ককাস্তের 


১। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, হেস্ট্রিস সাহেবের হুকুমে রানী ভবানীর রাজনাহী জমিদারীর অন্তর্গত 
বাহারবন্দ পরগণা কাস্তবাবুর পুত্র লোকনাথকে বেআইনী ইজার! দেওয়া হয় ১৭৭৭ শ্রী 
এমনকি, পরে » ফেব্রুয়ারী, ১৭৮৩ ্রীঃ রংপুরের কলেষ্টরকে লেখা একটি চিঠিতে হেস্ট্রিংস 
বলেছেন 5 “12060 38৮৮ 29 195%20, 1795175 00121060170 1১117019510) 6০ 
%1316 10১0 781019, 91 73911210010 ড/17101) 55 1215 28011070919, 005 15015 01 %/108010 
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২। ১৭৭২ খীঃ কোম্পানীর রণজন্ব সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুসারে কাস্তবাবুর বিশাল ভূসম্পত্বির 
মালিকানা কি আইন সম্মত ছিল? 45112£100 [১6917081, 08105205 01 00091 967৬81)৮ 
01 %15505৬61 ৫5150910011591050105 01 ০9115269015 01 7151801017১ 0] 09100100176 01 20 
82001) 561%2106, 0০ 21100. €0 900 18705, 1001 017600]9 01100150019 (০ 1)01% 
০0100010) 11) 200 [9010,*,০.-১০, 2 66:6901% 01 0015 16585180010, 105 51981] 5691)0 2950 
1890 0190019560.--501119 13150915 01 112018 ৬০]. 1]. [১৯ 9646. 

৩। ছেত্টিংস সাহেব কান্তবাবুর কাজে সন্ধষ্ট হয়ে, রাজা চৈৎসিংহ্ের দরবার হল থেকে অধিকৃত 
রাঁজ-সিংহাসনটি কান্তবাঁবুকে উপহার দেন। পরে সেই সিংহাসন কাশিমবাজার রাজবাড়ীর 
দরবার হলে রাখ হয়৷ 


১৮৯৬ খেতাবী রাজরাজড়। 


শেষ জীবনে পাপের প্রায়শ্চিত্তের তাগিদে, কিছু স্থৃকর্মের খতিয়ান থেকে জানা যায় যে, 
তিনি প্রায় এগার লক্ষ টাকা বিভিন্ন লোকহিতকর কাজে ব্যয় করেন । ১৭৬৯-৭০ শ্রী 
ভগ্জাবত ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের সময় তার প্রজাদের খাজনা রেহাই করা ছাড়া, আ্রাশকাধে 
সবরকম সম্ভাব্য সাহায্য করেছিলেন । কাশিমবাজারের বাস্তভিট৷ ছাড়া কলকাতায় 
শোভাবাজার--চিৎপুর অঞ্চলে ১৭৭৩ খ্রীঃ জমি কিনে একটি বাড়ী তরী করেছিলেন । 
তার চার/পাঁচটি বিবাহিতা স্ত্রী ছিল। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব । মার। যান 
পৌষ, ১২০০ সন ( ৯/১০ জান্রয়ারী, ১৭৯৪ শ্রীঃ)। 

রুষ্ণকাস্তের পুত্র (স্ত্রী খুছুমণির গর্ভে) লোকনাথের জন্ম হক্স ৪ এপ্রিল, 
১৭৬৪ শ্রীঃ। ইংবাঁজদের প্রতি তাঁর বিশেষ অবর্দান ও রাজতজির ন্বীকৃতি হিসাবে 
ইংরাজ সরকারের প্রতিনিধি শ্তার জন শোর, তাঁকে মহারাজা” উপাধিতে সম্মানিত 
করেন। হ্বল্পাযু মহারাজা লোৌকনাথ মারা যান ১২ মে, ১৮০৪ খ্রীঃ মাত্র চল্িশ বছর 
বয়সে, নাবালক পুত্র কুমার হরিনাথ ও রাণী স্সারমোহিনীকে বেখে। হরিনাথের 
জন্ম হয় ১৮০২ খ্রীঃ | সাবালক হয়ে ১৮২০ শ্রীঃ নিজের হাতে জমিদারীর ভার নেন। 
ইংরাজ সরকারের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড আমর্াস্ট “মহারাজা বাহাছুর” খেতাবে তাকে ভূষিত 
করেন ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৮২৫ খ্রীঃ । ফাসঁ ভাষাবিদ্‌, সংস্কৃতজ্ঞ, বিদ্যোতসাহী রাজ! হরিনাথ 
ছিন্দু কলেজে ২০,০০০ টাকা দ্লান করেছিলেন । মার! যান ১৮৩২ শ্রীঃ। তার 
তরী রানী হরম্বন্দরীর গর্ভে ছুই পুত্র-_রাজা কৃষঝঃনাথ ( ১৮২২-৪৪ শ্ীঃ) ও বমানাথ 
(জন্ম ২৮২৪ ঘীঃ) ও এক কন্যা গোবিন্দন্রন্দরী ( ১৮২৬-৬২ থীঃ)। শিক্ষাবিদ 
দিগম্বর মিত্র (রাজ) কৃষ্নাথের গুহ শিক্ষক ছিলেন, পরে জমিদাবরীর ম্যানেজার 
হয়েছিলেন । রাজা কুষ্ণনাথ ১৮৪০ শ্বীঃ সাবালক হয়ে জ্মিদারীর মালিক হন। 
১৮৪১ শ্ীঃ লর্ড অকলগ্ তাঁকে বাজ] বাহাদুর” উপাধি দেন। কুষ্ণনাথ বিলাপ-প্রি় 
হওয়ায় বিপথগামী হন। বাজা কষ্*নাথ মাজ্র ২২ বছর বয়সে এক কল্পিত কলঙ্কের 
হাত থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যা করেন ৩১ আগষ্ট, ১৮৪৪ শ্রীঃ, স্ত্রী প্রাতম্মরপীয়! 
মহাবানী স্বর্ণময়ীকে রেখে । 


মহারানী স্বণময়ী 


মহারানী ম্বর্ণমযী কাশিমবাজারের জমিধারীর দার্িত্ব নেন ১৮৪৪ শ্রীঃ। তিনি 
অনেক মামলা ও পারিবারিক অশান্তির মধ্যে থেকেও, বহু লোকছিতকর কাজ করে 
গেছেন। তান সময় রাজবাড়ীতে প্রতিদিন আঠারো! মন চাল দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে 
বিতরণ করা হত। তাছাড়া, দেবোত্তর, ব্রাঙ্মণোত্তর এমনকি, মুনলমান ফকিররদেরও 


কাশিমবাজারের নন্দী রাজপরিবার ১৮৭ 


অমি দান__-বছ দান-পত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ঘষে, তার 
নিষ্ঠাবান ও স্থযোগ্য দেওয়ান রাক্ন বাহাছুর বাজীবলোচনের সৎ উপদেশ ও লাহাযো, 
মহারানী ম্বর্ণমন্নী বাংলার তৎকালীন বুহৎ জমিদার-পরিবর্গের অন্যতমা-রূপে পরিচিতি 
লাভ করেন। কলকাতার চিড়িয়াখান৷ প্রকল্পে দশ হাজার টাকা দান করেছিলেন । 
রানী হ্বর্ণময়ীর জন্ম হয় বর্ধমান জেলার ভাটাকুল গ্রামে ১৮২৮ শ্রীঃ। বিবাহ হয় 
১৮৩৮ খ্রীঃ দশ বছর বয়সে । বিধব1 বানী প্রায় তিপান্ন বছর স্বহন্ডে জমিদারীর ভার 
বহন করেছেন। তার দানশীলত! ও পরোপকারী মহান আদর্শের হ্বীকৃতি হিসাবে, 
ইংরাজ সরকারের প্রতিনিধি লর্ড মেয়ে! তাকে “মহারানী” উপাধিতে ভূষিভ করেন 
১০ আগস্ট, ১৮৭১ খ্রীঃ । পরে ১২ মার্চ, ১৮৭৫ শ্রীঃ ইংবাজ সরকার রানীর বংশজাত 
পুত্র সন্তানের জোট পুত্র উত্তরাধিকারীকে “মহারাজা” উপাধি দানের অঙ্গীকারব্ন্ধ হন। 
মহারানী স্বর্ণময়ীই একমাক্র বাংলায় "সি, আই, ই. খেতাবধারিপী রাঁনী। ১ জানুষ্কারী, 
১৮৭৮ শ্রী: মহারানী ইম্পিরিয়াল অর্ডার অফ দ্ি ক্রাউন অফ ইগ্ডয়া” খেতাব পান 
১৪ আগ, ১৮৭৮ খ্রীঃ । প্রাতঃস্মরণীয়া! মহারানীর কর্মজীবনের অবসান ঘটে ৬৯ বছর 
বয়-স, ভাত্র, ১৩০৪ সন ( আগস্ট, ১৮৪৭ ঘ্রীঃ )। 


মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী 


মহারানী ম্বর্ণময়ীর ছুই কন্তা। উভক্বই মারা ধান রানীর জীবদ্দশায়, যদিও 
দ্বিতীয় কন্যার একটি কন্যা ছিল। মহারানী ন্তবর্ণময়ী অপুত্রক। তার স্বামী রাজ 
কষ্ণনাথের একমাজ্জ ভগিনী গোবিন্দন্ুন্দরীর পুত্র ( অষ্টম গর্ভ ) মনীন্দ্রচন্দরের জন্ম হয় 
১৭ জৈষ্ঠ, ১২৬৭ সন ( জুন, ১৮৬০ শ্রী: )। কাশিমবাজারের ভাবী জমিদার মনীব্দরচন্দ্রের 
পিতা নবীনচন্ত্র নন্দী বর্ধন জেলার ম্থরুণ গ্রামের মানুষ । মনীন্দ্রন্্র তার পিতামাতা 
উভয়ের ম্বত্যুর পর, তার মেজ বোন বিশ্বেশ্বরী দ্বেবীর কাছে পালিত হুন। বেশ কয়েক 
ৰ্ছর তার বাল্যজীবন কাটে বর্ধমানে, যদিও তার জন্ম হয়েছিল কলকাতায় শ্যামবাজারে 
রামকাস্ত বন্থু লেনের বাড়ীতে । তার লেখাপড়া শুরু হয় শ্টামবাজার বাংলা স্কুলে, পরে 
হিন্দু স্কুলে । কৈশোরে মনীন্দ্রন্দ্র মাতামহী রাণী হরহুন্দরী ও মামী মহারানী 
ত্বর্ণময়ীর কাছ থেকে বিশেষ কোনে! সাহায্য পাননি, মানিক কয়েক'শ টাকা ভাতা 
ছাড়া। দারুণ অর্থাভাবে মনীন্ছরের প্রথম জীবন কেটেছিল। মহারানী দ্বর্ণমন্ী 
তার আত্মীয় পরিজনের কুপরামর্শে মনীন্দ্রচন্দ্রের মুখদর্শনেও অপারগ ছিলেন, বলতেন “মনী 
'্বামাকে মেরে ফেলবে, ওর মুখ দেখতেও ইচ্ছে করে না।, ১৮৭৫ শ্রী: মান পনের বছর 
বয়সে মনীন্দ্রন্ত্রের বিবাহ হয় বর্ধমানের রামগোপাল নন্দীর কন্তা কাঁশীঙ্বরী দেবীর সঙ্গে । 


১৮৮ খেতাবী বাজরা জড়া' 


সাইন্রিশ বছর বম্মসে কাশিমবাজারের জমিদাকীর মালিক হন ১৮৯৭ গ্রীষ 
যদিও ইংরাজ সরকারের স্বীকৃতি পান ৩০ মে, ১৮৯৮ ঘ্রীঃ। হীারাজ সরকার 
মনীন্দ্রচন্দ্রের আদর্শ চরিত্র ও দান-শীলতার স্বীকৃতি-ম্বরূপ ৩৯ মে, ১৮৯৮ খ্রীঃ তাকে 
“মহারাজা” ও “কে. সি. আই. ই” উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ১৯*১ শ্রীঃ বঙ্গীয় 
আইন পরিষদ ও পরে ভারতীয় আইন সভার মনোনীত সভ্য হছন। মনীন্দ্রচন্দ্রের 
প্রথম পুত্র মহারাজ কুমার মহিমচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮৮১ খ্রীঃ । মারা যান বুন্দাবনে ২৬ মার্চ, 
১৯০৭ শ্রীঃ। দ্বিতীয় পুত্র মহারাজ কুমার কীতিচন্দরের জন্ম ১৮ মে, ১৮৯৫ শ্রীঃ এবং মৃত্যু 
২৮ অক্টোবর, ১৯০৩ শ্রীঃ। তৃতীয় পুত্র ও ভাবী মহারাজ! শ্রীশচন্দ্র-এর জন্ম হয় 
১১ অক্টোবর, ১৮৯৭ খ্রীঃ কলকাতায় রাজবাড়ী রানী কুঠিতে;, ৩০২, আচাধ জগদীশচন্দ্র 
বসু রোডে । 


মহারাজ মনীন্দ্র্ত্র মুক্তহত্তে দান ও বহুমুখী জনসেবার কাজে মহারানী হ্বর্ণময়ীর 
পদাক্ক অনুসরণ করেন । কার সময়ে বাহারবন্দ, রংপুর, বেলভাঙ্গা ও অন্যান্ত জমিদারী 
এবং কয়লাখনি ( এক্র! ) প্রভৃতি থেকে আয় হলেও ধণের বোঝা! কমেনি । বিদ্যোখ্পাহী 
মহারাজা মনীন্দ্রন্দ্র ১৯০৬ খ্রীঃ € ১৩১৪ সন) কাঁশিমবাজারে 'বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন”-এর 
প্রথম অধিবেশনের প্রধান আয়োজক ছিলেন । সভাপতি--কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, সম্পার্দক- 
উদ্রভ্রাস্ত প্রেম বচয্লিতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় আর স্বয়ং মনীন্দ্রচন্দ্র অভা্থনা সমিতির 
সভাপতি । বৈষ্ণব ধর্মের জনপ্রিক়্ত! বৃদ্ধি ও প্রচারের উদ্দেশ্টে, তিনি “টবষ্ণব সম্মেলনীর? 
প্রথম অধিবেশনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তাকে শ্ত্রী পৌর-রাজধি” উপাধিতে ভূত 
করা হয় । বিগ্যোৎলাহী রাজার পৈত্রিক বাসভূমিতে যথরুণ ইনিষি টিউশন, গোবিন্দস্ন্দরী 
হাইস্থুল, দৌলতপুর ছাজ নিবাস, নবত্ীপে বৈষ্ণব-দর্শন বিদ্যালয়, রংপুর কারমাইকেল 
কলেজ, কলকাতা! মহাকালা পাঠশালা, বহরমপুর কৃষ্ণল!খ কলেজ, বাপ ইনষ্টিটিউট, 
প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তার দানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। “বঙ্গীয় সাহিত্য 
পর্ষৎএর ১ বর্তমান বাড়ী তৈরীর জন্য ১৯০১ খ্রীঃ রাজ! মনীন্দ্রচন্দ্র সাত কাঠা জমি দান 
করেন । কবি রূজনীকাস্ত সেন এবং আরও কয়েকজন সাহিত্যিককে আধিক সাহায্য ছাড়া, 
দেশনেত স্থরেন্দ্রনাথের “বেঙ্গলীঃ প্রত্রিকার আথিক দুরবস্থা থেকে তাকেই বাচাতে 


১। বঙ্গীয় সাহিত্য পরি বৎ'-এর সুচনা হয় ৮ শ্রাবণ, ১৩** সন (২৩ জুলাই, ১৮৯৩ হ্ীঃ) বিনক্নকৃষ্দেবের 
উৎসাহে, শোভাবাজার রাজবাড়ীতে “বেঙ্গল এযাকাডেমী অফ লিটারেচার'-এর প্রতিষ্ঠার মধ্যে 
দিয়ে। পরিষৎ-এর নামকরণ হয় ১১ বৈশাখ, ১৩০১ সন (২৯ এপ্রিল, ১৮৭৪ ত্বীঃ)। সভাপতি 
রমেশচন্দ্র দন্তঃ সহ-দভাপতিহ্বয়--নবীনচন্ত্র সেন ও রবীন্মনাথ ঠাকুর ॥ যুগু সম্পাঙ্গক---লিওখার্ড 
সাহেষ ও দেবেক্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 


'কাশিমবাজারের নন্দী রাজপরিবার ১৮৪ 


হয়েছিল। মহারাজ] মনীন্দ্রচন্দ্রের সভাপতিত্বে ৭ আগ, ১৯০৫ খ্রীঃ কলকাতাত্ টাউন 
হলে বিলাতী বর্জনের আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল । তার পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ 
বন্ধদের মধ্যে ছিলেন স্বামী দয়ানন্দ সরম্বতী, আচার্য বামেন্দ্রহ্ন্দর অিবেদী প্রমুখ । 
কর্মবীর মহারাজ] মনীন্দ্রন্ত্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ২৬ কাতিক, ১৩১৮ সন 
€ জুন, ১৯০৯ খীঃ )। 


মহারাজ! শ্রীশচন্দ্র 


মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্রের তৃতীক্স পুত্র মহারাজ! শ্রীশচন্দ্র তার জমিদানীর ব্যয়ভার বেড়ে 
হাওয়া ও দ্বান-ভাগারে অর্থ জোগান দেওয়ার উদ্দেশ্ট্ে গিলেগার আরবুথনটু কোম্পানীরঃ 
সহায়তায়, কাশিমবাজার জমিদারী বন্ধক রেখে প্রায় এক কোটিটাকার ইংলিশ ডিবেঞার? 
ধার নেন। মহারাজা মাপণিক মাত্র ৩৫ হাজার টাকার বুত্তিভোগী হন ১৯২২ গ্রীঃ। 
জমিদারী “কোর্ট অফ ওয়ার্ডস'-এর অধীনে চলে যায ১৯২৯ শ্রীঃ। মহারাজার মনের 
নিদারুণ হুঃখে শরীর ভেঙ্গে পড়ে । 

শ্রীণচন্দ্র বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে লেখাপড়া শুরু করে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
ন্াতক হন। বিবাহ হয় দিথাপতিয়ার রাজ প্রমাদানাথ রায়ের ছিতীয়া কন্তা 
নিলীমাপ্রভার সঙ্গে এপ্রিল, ১৯১৭ খ্রীঃ । € সেপ্টেম্বর, ১৯২৮ খ্রীঃ একমাত্র পুত্র 
সোমেন্দ্রচন্দ্রের জন্ম হয় । ১৯২৪ খ্রীঃ বঙ্গীয় আইন পঠ্ষিদ-এব সভ্য নির্বাচিত হুন। 
বংশগত “মহারাজা” উপাধিতে ভূষিত হুন। জীবনের অবসান ঘটে ২৩ ফেব্রুয়ারী, 
১৯৫২ খ্রীঃ । মহারাজ। শ্রীশ্থচন্দ্রের পুত্র ডঃ সোমেন্দ্রন্দ্র নন্দী রাজপরিবারের স্থযোগ্য 
উত্তরাধিকারী । কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিষ্ঞালয়ের যথাক্রমে 
ডি, লিট. ও পি. এইচ, ডি, উপাধি প্রান্ত ব্বীক়ত গবেষক। তার লেখনী-প্রন্ছুত 
স্থল্যবান বই-_[.40 800 [00658 01 8700 73৪০০০, 00৩ 880181) 01 ড/817৩7 
23880089 (1742-1804 ৯. 10, )। কলকাতায় “কাশিমবাজার রাজবাড়ী" 
৩০২, আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রোভ বাসভবনে স্ত্রী শ্রীমতী রত্বা, পুত্র শমিত নন্দী, পুত্তবধ্‌ রেবতী 
বং পৌত হথঘর্শনকে নিয়ে তার সংসার । 


লালগোলার রায় রাজপরিবার 
সু 

মুশিদাবাদ জেলার লালগোল। ( রেলওয়ে ট্টেশন ) মুশিদাবাদ শহর থেকে প্রায় সাতাশ 
কিলোমিটার । লালগোলা রাজপরিবারের ইতিহানের ১ জন্ম হয়েছিল উত্তরপ্রদেশের 
গাজীপুর জেলার এক পল্লাগ্রামে । কৌশিক বংশীয় ভূমিহার মহিম বলায় লালগোলার 
রাজবংশের আদিপুরুষ। খ্রীস্টীয় সতেরো! শতকের শেষ ভাগে মহিম রায় গাজীপুর থেকে 
রাজসাহীর স্থন্দরপুর গ্রামে চলে আসেন । স্ন্দরপুর পল্মাগর্ভে বিলীন হওয়ায়, তার 
ছুই পুত্র দুলাল রায় ও রাজনাথ রায় বসতি করেন ভাগীরঘী তীরে লালগোলায় ৷ 
সেই সময় বাংলার নবাব শাজিম্‌ সরফরাজ খান ( ১৩৯-৪০ শ্রীঃ) দেওয়ান সরাইয়ের 
শিবিরে অবস্থানরত ছিলেন। তীক্ষবুদ্ধি-সম্প্ন দুলাল বায় বহু উপঢৌকন ও নজরান! 
নিযে হাজির হন নবাব সমীপে । সায় হয়ে নবাব তাকে কিছু জাযগীর ও রাজকর্মচারী 
পদের মধাদ! দেন । রাজকাধে যুক্ত থাকায় বিত্তশালী জমিদার হতে তাকে বেশী দিন 
অপেক্ষা করতে হয়নি । দুলাল রায় নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান, তার ভ্রাতুষ্পজ্ঞ 
নীলকান্ত রায় জমিদারীব্র মালিক হন। 

নীলকাস্ত রায় নবাবের সুবাধার রাও অগ্লু সিংহ-এর কন্যাকে বিবাহ করেন এবং 
পরে সুবাদার পদে আসীন হন। তিনি “রাও” উপাধি লাভ করেন। তার মৃত্যুর 


পূবেই পুত্র পাও আত্মারাম অকালে মারা যান। 
রাও রামশংকর 


রাও আত্মারামের পুন্র রাও রামশংকর রায় ছলেন লালগোলার রায় রাজবংশের 
খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও উন্নতীর উদ্যোগী পুরুষ । তিনি পিতার ন্যায় কিছুদ্দিন নাজিমের 
স্ববেদারী করেছিলেন । তার প্রতিষ্ঠিত লালগোলার রঘুনাথদেবের মন্দির ছাড়া, ২ 
কালী মন্দিবের ঘে বিগ্রহ তিনি বসান, তা অনন্ত সাধারণ ! মা কালী এখানে 
মহাদেবের বুকে নৃতারতা, উপরের ছুই হাত পরস্পরে আবদ্ধ, অপর দুটি হাতে “বরা” 
ও 'অভয়-মুদ্রা” । 
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২। পাও রামশংকর রায়ের সময়ে লালগোলায় রথযাত্রা উৎসব ও মেল! মুশিগাবাদে আলোড়ন 
সৃষ্টি করত । 


লালগোলার রায় রাজপত্রিবার ১৯১ 


রাও বামশংকষের পুত্র রাও মছেশনারায়ণ রায় জমিদারীর মালিক হুন। 
সাওতাল বিদ্রোহের সময় (১৮৫৭ খ্রীঃ) ইংরাজ সরকারকে ঘথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন । 
ঠিক সেই সময় জঙ্গীপুরের জেলাশানক ছিলেন মিঃ এস্লি ইডেন্‌ (পরে বাংলার ছোটলাট)। 
রাও মহেশনারায়ণের সঙ্গে এক সময় ইংরাজ সরকারের ভূল বোঝাবুঝির হুট হয় । 
ভগবানপুরের ইংরাজ ম্যানেজার গোপনে মহেশনারায়ণের বিরুদ্ধে সিপাহি বিদ্রোহে 
সহযোগিতা না করার মিথ্যা তথ্য পাঠিয়েছিলেন। ফলে প্রায় সাতশে! সশস্ত্র 
সৈনিক বাহিনী লালগোলায় হাজির হয়। সর্জমিন তদস্তে অভিযোগ মধ্য প্রমাণিত 
হয় এবং মহেশনারায়ণকে শান্তিকামী ও রাজভক্ত জমিদার হিসাবে চিহ্নিত কর! হয় ! 


রাজ। রাও ঘোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহান্থর 
মহেশনারায়ণ অপুত্রক এবং স্বল্লামু ছিলেন। তীর স্ত্রী শ্যামাসুন্দরী দেবী যোগীন্্ 
নারায়শরায়কে দত্তক নেন। কৈশোরে নিজগৃহে খুব বেশী লেখাপড়া শেখার স্থযোগ 
স্বিধা না পেলেও, পরে কয়েকটি বিষিয়ে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চন্র করেন। সাহিত্য-অনুরাগী 
ঘোগীন্দ্রনারায়ণ বেশ কয়েকটি প্রাচীন ও ছুশ্রাপ্য গ্রন্থের অনুবাদ বা পুনমুদ্রেণে অর্থব্যস় 
করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ্”-এর তিনি অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা ৷ স্বীয় জমিদারী স্থুষঠ 
পরিচালন! ছাড়া, তাঁর নিরলম জনহিতকর কাজের জন্য তিনি লালগোলা ও সংলগ্ন 
এলাকার মানুষের প্রাতংশ্ময়ণীয় । কৃষ্পুর, বিষুপুর, গদাইপুর, কাটোরা, ব্যাসপুর, 
বালুচর, মাজ। প্রতৃতি গ্রামে কালী ৰা শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। লোকশিক্ষা ও 
খ্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য “মহেশনারায়ণ একাডেমি” জঙ্গীপুর ছাক্জাবাস, সাধারণ পাঠাগার ও 
দাতব্য চিকিৎসালয়, অবস্থানগৃহ প্রভৃতি তারই একান্ত চেষ্টায় তৈরী হয়েছে। মুশিধাবাদে 
জল লরবরাহের কাজে এক লক্ষ টাক] দান করেন । 
বাংলার ছোটলাট স্যার ব্রিচার্ড টেম্পেল ১৮৭৭ খ্রীঃ ঘোগীন্দ্রনারায়ণকে 'নম্মানস্থচক 
লার্টিফিকেট* প্রদান করেন। মহারানী ভিক্টোরিয়ার হীরক" জয়স্তী সমারোহে (২২ 
জুন, ১০৯৭ খ্রীঃ) আরেকটি “নার্টিফিকেট? € ১৯০৩ শ্রীঃ ), রাজা" € ১৯০৯ খ্রীঃ) রাজা 
বাহাছুরঃ (১৯১৩ খ্রীঃ), কাইজার-ই-হিন্দ', 'সি.আই.-ই*, প্রস্তুতি খেতাবে ভূষিত হন। 
তার জীবনের সবচেয়ে অনুকরণীক্ব গুণ হলো, তিনি পুত্রাকালের বাজধিদের মত 
জীবন-ঘাপন করতেন । সব সময়ে রুদ্্রাক্ষের মাল! ছিল গলায় আর বসনে গেকুয়া। তার 
প্রগাঢ় ধর্মবিশ্বাস ও নিষ্ঠার জন্য তাকে বঙ্গরত্ব' উপাধি দেওয়। হয়েছিল। তার কর্মমন়্ 
জীবনের অবসান ঘটে ১৮ আগষ্ট, ১৯৪৬ খ্রীঃ। বাজ! যোগীন্দ্রনারায়ণের ছুই পুত্র 
ছেমেক্জ্রনারার়ণ ও সত্যেন্্রনারায়ণ (অপুজক ) ও ছুই কন্যা । হেমেন্দরনারায়ণ পিতার, 
জীবিত অবস্থায় মার! যান, তার পুত ধীরেজ্নারায়ণকে রেখে। 


৯১৪৯২ খেতাবী রাজরাজড়া 


রাজ রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় 


রাজা রাও ধারেজ্্নারায়ণের জন্ম হয় ৪ নভেম্বর, ১৮৯৭ শ্রী: | রাজবংশের কৃতী সম্তান 
ধীরেন্রনারারণ সপাহিত্যিক ও লেখক । তার লেখনী-প্রহ্থত “্পর্শের প্রভাব”, "অচলপ্রেম'ঃ 
“নীলশাড়ী” “চিরস্তনীর জয়+, 'পতিব্রতা' নাটক প্রভৃতি বাংল! সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য 
সংযোগনা। ধীরেজ্জনারায়ণ মনীষী রমেন্দ্রহজ্জর ত্রিবেদীর কাছে বিস্ভালাভ করার 
সৌভাগ্য ও পরে সাহিত্য-চচ্চার যথেষ্ট হযোগ পেয়েছিলেন । তার জনহিতকর কাজ, 
রাজভক্তি ও চারিত্রিক গুণাবলীর স্বীরৃতি-শ্ববূপ ১৯৪৫ ত্রীঃ স্যার রিচাভ্‌ জে, কেমি 
(বাংলার গভর্নর ) তাকে 'রাজা” উপাধিতে ভূবিত করেন । দক্ষ শিকারী হিসাবে 
তার যখষ্ স্থনাম রয়েছে । কয়েকটি শিকার কাহিনীও তার লেখা । শরীর চচ্চ৷ ও 
খেলাধুলায় তিনি নিজে অংশগ্রহণ করে উত্লাহিত করতেন । মৃত্যু হয় ২৫ ডিসেম্বর, 
১৯৭৪ গ্রীঃ। কলকাতায় ৭, মাপিন পার্ক বাসভবন তৈরী করেন ১৯৩৯ গ্ঃ ও তার 
জীবনের শেষ ৩* বছর এখানেই বাস করেছেন । 

রাঙা! রাও ধারেন্দ্রনারায়ণের এক পুত্র বীরেন্দ্রনারারণ ও পাচটি কন্যা | ১ বীরেন্দ্র 
নারায়ণের বিবাহ হয় হেতমপুর রাজবাড়ীর কুমার রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তীর কন্তা প্রণতি 
দেবীর সঙ্গে | তাদের এক পুত্র-_বূপেন্দ্রনারায়ণ ও দুই কন্যা--অনিন্দীতা ( শ্বামী প্রদীপ 
বন্সী) ও কুমারী ভাঃ মধুমিতা রায় । বীরেন্দ্রনারাপ্রণ মার্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির 
সক্রিয় সদন্য ও বঙ্গীয় বিধান সভার নির্বাচিত প্রাক্তন সদস্য । 





১। তৃতীয়! কগ্ঠ। তটিনী দেবী মহ্যাদলের কুমার শক্তিতরসাদ গর্গের তরী 


পাটনার দেওয়ান রাজ! রামনারায়ণ 


নবাৰ আলিবদরঠ খানের শাসনকালে প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের মধ্যে রাঙ্জা 
রামনারায়ণ অন্যতম । ১৭৫৩ খ্রীঃ নবাব আলিবদখি পাটনায় বাজ হুর্লভরাষকে দেওয়ান 
ও রামনারায়ণকে নায়েব নাজিমের গর্দিতে বসান । অনেকেই মনে করেন যে, রাজা 
বামনারায়ণই একমাজ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচাবী ধিনি প্রতিপালক নবাব আলিবদাঁর নাম 
স্মরণ করে, তাঁর উত্তরাধিকারী নবাব সিরাঙ্গের বিরুদ্ধে যাবভীত্ম ষড়যন্ত্রের বাইকে 
থেকেছেন । ২৯ জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ মীরজাফর নবাব মসনদে বসেন, কিন্ত পাটনার দেওয়ান 
রামনারায়ণ নৃতন নবাবকে প্রথমে স্বীকার করেননি । ফলে নবাব সসৈন্যে পাটন। 
অভিমুখে যাত্রা করেন । রবাট ক্লাইভের সঙ্গে বামনারায়ণের হৃদতা থাকায় পরিত্রাণ পান। 

চু'চুড়ার কাছে বেদারায় ওলন্দাজ ব্ণিকদের সঙ্গে ইংরাজদের সংঘর্ষ ঘটে ২১ নভেম্বর, 
১৭৫৯ খ্রীঃ । রাজ! রামনারায়ণ মীরজাফরের আদেশে ওলন্দাজদের পাটনার কুঠী 
অবরোধ করেন। যুদ্ধে পরাজিত ওলন্দাজর]৷ বাংল থেকে বিভাড়িত হন। এছাড়া 
মোগল সআট দ্বিতীয় আলমগীর ও অযোধ্যা নবাব স্জা-উদ্‌-দৌলা পাটনা অবরোধ 
করে বামনারায়ণকে বন্দী করেন। নবাব মীরজাফর মেজর কাইলাগ্ডের নেতৃত্বে, ইংরাজ 
সৈন্যদের সাহায্যে, পাটন! মুক্ত করেন । 

নবাব মীরকাশিমের শাপনকালে বাজ রামনারায়ণ শান্তিতে বাম করতে পারেননি | 
তিনি একজন বিশেষ এম্বর্শালী বাজপুকষ । মীরকাশিম ইংরাজ কোম্পানীকে সন্ত 
রাখার জন্য বামনারায়ণের কাছে সময়ে অসময়ে মোট অঙ্কের টাকার দাবী করতেন । 
ইংরাঁজদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া সত্বেও, মীরকাশিমের মিথ্যা অভিযোগ-পত্রের ১ 
(১৭ জুন, ১৭৬১ খ্রীঃ) ভিত্তিতে, ইংরাজ গভর্ণর ভ্যান্সিটাট-এর আদেশে, ইংবাজ 
সেনাধ্যক্ষ কর্ণেন কূট ও €মজর কারণ্যাক্‌ রামনারায়ণকে বন্দী করে মীরুকাশিমের হাতে 
তুলে দেন সেপ্টেম্বর, ১৭৬১ শ্রীঃ। রামনারায়ণের কাছ থেকে মোট! টাকা আদায় 
করেন । পরে উধুয়ানালার তীরে ইংবাজদের কাছে মীরকাশিম পরাস্ত হলেন ৪ সেপ্টেম্বর, 
১৭৬৩ গ্বীঃ॥ প্রতিহিংসাপরায়ণ মীরকাশিম রাজ রামনারায়ণকে বন্দী অবস্থায় 
হত্য। করেন। ইংবাজ ও নবাব--উভয়ের কাছে তিনি অবাঞ্ছিত। 

রাজা বামনারায়ণ একজন বিশেষ শিক্ষিত রাজপুরুষ ৷ ফার্সী ভাবায় তিনি ছিলেন 
স্থপপ্তিত। তার রচিত অনেকগুলি শেইর (কবিতা ) পাওয়া যায়। তার কবি 
প্রতিতার স্বীরুতি হিসাবে তাঁকে “মৌজুন” উপাধি দেওয়া হয়েছিল। 

১। রাজ! রামনারায়ণ নাকি পাটনার রাজন্বের মোটা অংশ আত্মসাৎ করেছেন। হিসাব 


দাখিলে অশ্বীকার করেছেন ও ইংরাজদের বিরুদ্ধে ষড়বন্ত্রে লিপ্ত আছেন, ইত্যাদি মিথ্যা 


অভিযোগ ! 
১৩ 


নসীপুরের সিংহ রাজপরিবার 
মুশিদাবাদ | 

্থাদুত্র ইংলগ্ডে ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলে দীড়িয়ে মহা্তী এডমপ্ড বার্ক তাঁর ভাষনে' 
নিন্দিত রাজা দেবী সিংহকে অমর করে গিয়েছেন । বার্কের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় রাজা 
দেবী সিংহের নিষ্ুর প্রবৃত্তি ও ছুবিষহ অত্যাচার যে ভাবে বণিত হয়েছে, তা বাক্য- 
পরম্পরায় শুনে আজ আড়াইশ বছর পরেও, বন্থ স্ত্রীলোক শোকে মুচ্ছিত হয়ে পড়তে 
পারেন। মারাঠী বগাদের অমানুষিক অত্যাচারও ( ১৭৪২-৫১ খ্বীঃ) কোন অংশেই 
দেবী সিংহের বর্বব নিষ্ঠুরতার চেয়ে বেশী নয়। 

রাজ! দেবী সিংহের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রবার্ট ক্লাইভ ও নুশিদাবাদের নবাব নাজিম 
ুশীদকুলী খানের দৌহিত্র ও বাংলার নায়েব-দেওয়ান ( ১৭৬৫-৭২ খ্রীঃ, নৃশংস 
পরাক্রমশালী কুখ্যাত নবাব সৈয়দ মহম্মদ ৫্জো খান। ১৭৬৭৯-৭* খ্রীঃ ভয়াবহ 
ছিয়াত্তরের ছুভিক্ষ-কবলিত বুহত্-বঙ্গে প্রজা-জমিদাররা কল্পনাতীত দুখ কষ্টে পড়েন। 
এই ভঙ়াঙ্গ ছুর্দিনের বিবরণ নবাবশাহি আমল পতিচ্ছেক্দে বিশদভাবে বণিত হয়েছে। 

্ীষ্টার় আঠারো শতকে বাংলায় ইংবাজ শাসনের প্রারস্তে বিশৃঙ্খলতা৷ ও অরাজকতা 
মধ্যে সথদূর পাণিপথ থেকে মুশিদাবাদে আসেন আগরওয়াপ বৈশ্ঠ সম্প্রদায়-তৃক্ত ব্যবসাক্সী 
রায় ভারার্ঠীদ সিংহ । তার জোষ্ট প্র-পৌত্র বায় অমর নিংহ। তার চার পুত্রের 
মধ্যে কনিষ্ঠ রায় দেওয়ালী সিংহের তিন পুত্র--তুলমী রাম সিংহ, দেবী সিংহ ও 
বাহাছুর দিংহ। দেবী সিংহ ব্যবসায়ী হলেও তার মনের বাসনা ছিল রাজ্য সরকারের 
কোন উচ্চপদে অধিচিত হওয়ার। স্থযোগও এসে গিয়েছিল । পলাশীর যুছে ইংরাজ 
কোম্পানীকে সর্বতোভাবে পাহায্য করেন। ক্লাইভ মুশিদাবাদে মহম্মদ রেজা খান আর 
পাটনায় রাজ। সেতাব রায়কে নায়েব-দেওয়ান পদে বসান, নি অঙ্কের রাজন্ব আদায়ের 
নিদেশি দিয়ে । পরোক্ষে শক্তি প্রয়োগের ইঙ্গিত শিশ্চর়ই ছিপ। 

মহম্মদ রেজা খানের অর্থাভাব সব সময়ই লেগে আছে । দেবী সিংহ রেজা খানকে 
চাহিদা! মত টাকা দিতে থাকেন । পুরস্কার শ্বরূপ পুণিয়ার ইজারা ও শাসনভার দেবী 
সিংহ লাত করেন । এমহারাজা' উপাধি পান । রাজস্ব আদায়ের নামে রাজ্যে পৈশাচিক 
তাগুব চালতে থাকেন প্রজা-জমিদারদের উপর । ১ ফলে পুণিয়! ছেড়ে বহু মানুষ চলে ধায়। 
১1 ১০৭ সীট বছরমপুরের ডেপুটি স্যাজিষ্রেট উপগ্াসিক বহিমচজ্্ চট্টোপাধ্যা ভার প্র্ে এই 

অত্যাগরের কথ! উল্লেখ করেছেন_-“বার্ক দেবী সিংহের হর্বিষ্ অত্যাচার পর্বোতোদগীর্ণ 
অগ্নিশিখাবৎ আবালাময়ী বাকা-ন্রোতে অনন্তকাল সমীপে পাঠাইয়াছেন। আজও শত বদর পরে 


মেই বক্তৃত। পড়িতে গেলে শরীর লোমাধ্ততি ও হৃদয় উম্মত হয়।” 
২। নসীপুজ মুশিদাবাদে লালবাগ, শহরের সংলগ্ন এলাকা! । 


নসীপুরের সিংহ রাজপরিবার ১৯৫ 


ষোল লক্ষ টাকার বন্দোবস্ত ইজারায়, মাত্র ছয় লক্ষ টাকা আদায় হয়। এই বিপর্ধয়ের 
সামাল দ্রিতে ও দুর্নাম থেকে বাচার তাগিদে, হেস্রিংস সাহেব ১৭৭২ শ্রীঃ দেবা সিংহকে 
গদীচ্যুত করেন এবং অমানুষিক অত্যাচারের কথা জনসমক্ষে প্রচার করেন। কয়েকজন 
ছোক্‌র1 ইংরাজকে সভ্য করে মুশিদাবাদছে একটি প্রাদেশিক সফিতি” গঠন কর হয় 
১৭প৩ খ্রীঃ ও রাজা দেবী সিংহকে সহকারী কার্ধাধক্ষ নিযুক্ত কর হয়। দেবী পিংহ 
তার আভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সেই সব অপরিণত ইংবাজ যুবকদের সুন্দরী নাস্তিক ও 
বাঙ্ছজীদের সাহায্যে উশৃঙ্খল জীবন-যাত্ঞার পথে চালিত কৰেন। ১ নিজেই প্রকৃত কর্তা- 
হয়ে পুনরায় তার দক্ষযজ্ঞ স্থকু করেন। এই নক্কার-জনক ব্যাপারে শীগ্্ই কোম্পানীর 
উর্ধতন কর্মচারীদের নজরে পড়ে ও তার দেবী সিংহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের: 
ঘ্বাবী জানান । 

হেক্টিংস্‌ সাহেব এই সব জেনে-শুনেও, তার নিজন্ব অসৎ উপায়ে আয়ের যোগানদ্ার' 
রাজা দেবী সিহংকে পুনরায় দিনাজপুর, রংপুর, ইদ্রাকপুর প্রসূতি ইজারা দিয়ে 
দ্বিনাজপুরের নাবালক জমিদার রাজ। রাধানাথ রায়ের দেওয়ান নিযুক্ত করেন এক 
হাজার টাকা মাসিক বেতনে । হেস্টিংস্‌ মুশিদাবাদের “প্রাদেশিক সমিতি” আগেই ভেঙ্গে 
দিয়েছিলেন । এই দ্রিনাজপুরই দেবী সিংহের অত্যাচারে বধ্য ভূমিতে পরিণত হয়েছিল। 
সেই লমছ্জে কান্দীর ধাঙ্গাগোবিন্ব সিংহ (১৭১৫-৭৬)২ ও কাশিমবাজারের 
কুষ্ঃকান্ত নম্দীকে হেস্টিংস দাহেব যথাক্রমে কোম্পানীর দেওয়ান ও শ্বীয় কার্ধালয়ের 
দেওয়ান নিযুক্ত করেন। 

রাজা দেবী সিংহ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও রংপুরের কলেক্টর গুডল্যাণ্ড সাহেবের 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে ষেন তেন প্রকারেণ অথ সংগ্রহ করার পাশবিক পন্থা! অবলম্বন করেন। 
প্রজাদের উপর কল্পনাতীত নিপীড়ন, এমন কিঃ নারী জাতির সতীত্বের চরম লার্ীন! « 
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৪৬ খেতাবী বাজলাজড়। 


তার আদেশেই সম্ভব হয়েছিল । ছোট বড় জমিদার ও প্রজাদের জমিদারী নাষ-মাজ্ত 
যুল্যে নিলামে অধিগ্রহণ করাই ছিল নৈমিত্তিক দীতি। এই প্রসঙ্গে গ্লেজিয়ার সাহেবের 
রিপ্পোটে (২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৭৮৩ খ্রীঃ) দেখা যায় যে, সেই সময়ে উত্তরবঙ্গে রংপুরে 
ব্রা বিদ্রোহ হয়েছিল মোগলহাট ও পাটগ্রামে । খণ্ড যুদ্ধে লেঃ ম্যাকৃভোন্যাজ্ড-এর 
সিপাহীর্দের হাতে দরাশীল ( দয়ারাম ) ও নুরুলউদ্দিন নামে ছুই নেতার মৃত্যু হয়। রাজন্য 
আদায়ের কাজ প্রায় বদ্ধ হয়ে যায়। ইংরাজ কোম্পানী একজন নিভিক ও সাধু 
উরিজ্ের মান্য পেট্টারশন্‌ সাহেবকে রংপুরের কলেক্টুর করে পাঠান । তিনি সরজমিনে 
ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সফর করার পর, দেশের দুর্দশা ও দেবী সিংহের কঠোর অত্যাচারের 
কথা কয়েকবার জানিয়েছিলেন । “কলিকাতা কমিটি দেবী সিংহের প্রতি দস্তক জারি 
করে রাজন্য আদায়ের দায়িত্বভার থেকে মুক্তি দেন। ত্বকে কান্দীতে বন্দী অবস্থায় বেশ 
কিছু কাল থাকতে হয়েছিল। দেবী সিংহের আপীলে, কোম্পানী, হেস্টিংসের হস্ত- 
ক্ষেপে পেট্টারশন্‌ সাহেবের অভিযোগ অগ্রাহ্হ করেন। দেবী সিংহকে দেওয়ানী 
'আদীলতে অভিযুক্ত না করে ফৌজদারী আইনে বিচার করা হয়। প্রধান বিচারক 
দেবী মিংছের পুরানো মালিক ও বন্ধু মহম্মদ রেজা খান । প্রত্যাশিত রায়ে দেবী সিংহ 
খালান পান ঘর্দিও লোকশ-চক্ষতে তিনি একজন ঘ্বৃণিত হত্যাকারী অপরাধী । হেস্টিংস 
১৯৮৫ শ্রী দেশে ফিরে যান। লর্ড কর্নওয়ালিস্‌ ( ১৭৮৬-৯৩ ঘীঃ ) তার স্থলাভিষিক্ত 
কন। কর্নওয়ালিস্‌ মহারাজ! দেবী সিংহকে সব রকম কাজকর্ম থেকে অব্যাহতি দেন। 
বিপুল ধন-সম্পত্তি নিয়ে মুশিদাবাদে নসীপুরে তার কলস্কিত জীবনের শষ দিন 
€ এপ্রিল, ১৮০৫ খ্রীঃ ) পর্ষস্ত বাস করেন । 


দেবী সিংহের ছুই স্ত্রী-_মুন্ুকিশোরী ও কৃষ্ণ। দুজনেই নিঃসস্তান হওয়ায় দেবী সিং 
দত্তক নেন, তাঁর ছোট ভাই বাহাছুর দিংহের দ্বিতীয় পুত্র বলবন্ত মিংহকে। বলবস্ত 
সিংহের পুত্র গোপাল সিংহ । বাহাছুর পিংহের তৃতীয় পুত্র রাজা উদ্বস্ত সিংহ তার 
কলঙ্কিত পূর্ব-পুরুষের (দেবী সিংহ) ঠিক বিপরীত চরিত্রের মানুষ ছিলেন। 
সার আমলে প্রজাদের প্রতি ন্যায় বিচারের জন্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন । 
(তিনি কিছুকাল দুশিদাবাদের নবাব-নাজীমের দেওয়ান ছিলেন। তিনি ২৭ নভেম্বর, 
১৮১৯ গ্রীঃ তার কলকাতার সম্পস্তি নসীপুবের রাজবংশের কুলদেবতা 'রঘুনাথ' মন্দিরের 
নামে দেবোত্তর করেন। পরবর্তী উত্তরাধিকারী যথাক্রমে রাজা কিষাণ চাদ ও রাজ। 
কিতীট চাদ। 

রাজ! কিরীট চাদের দত্তক পুত্র মছারাজ। রণজিৎ সিংহ । রণজিৎ সিংহের জন্ম 
হয় ৯ জুন, ১৮৬৫ শ্বীঃ। তার নাবালক অবস্থায় “কোর্ট অফ. ওয়ার্ডস্*-এ জষিদারী চলে 


নসীপুরের সিংহ রাজপরিবার ১৯৯ 


যায়। লেখাপড়া শুরু করেছিলেন বহরমপুর কলেজে । তীর বিবাহ হয় ১৮৮৩ শত; 1 
৯ জুন, ১৮৮৯ শ্রী: সাবালক হয়ে জমিদারী নিজের হাতে নেন। জমিষারীর ভার 
নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মামনা-মকন্দমায় জড়িয়ে পড়েন। নিজের অধ্যবসায় ও দক্ষতায় 
জ্মিদ্ারের কর্তৃত্ব প্রমাণ করেন ও জমিদারীকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যান। 
মহারাজ! রণজিৎ সিংহ ছিলেন একজন প্রগতিশীল জমিদার । সরকারী কর্মচারীদের 
ম্যায়, তার জমিদারীর কর্মচাতীদেরও বেতন, পেনসন এবং ছুটির বন্দোবস্ত করেন। 
তিনি একজন প্রথম “শ্রী অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ১০৮৭ শ্রীঃ। মুশিদাবাদ 
মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন ১৮৮৮ খ্রাঃ। অহারাজ। রণজিৎ সিংহ 
নদীপুর রাজপরিবারে সবচেয়ে ন্মরণীয় রাজপুরুষ । তার বছ জনছিতকর কাজ ও সরকারের 
তহবিলে মুক্তহস্তে দানের শ্বীরৃতি-্ববণ ইংরাজ নরকার তাঁকে, ১ জ্বান্ুয়ারী, 
১৮৯১ শ্রী: রাজা" ও পরে ২২ জুন, ১০৯৭ খ্রীঃ রাজা বাহাদুর” উপাধি দেন তিনি বঙ্গীয় 
বাবস্থাপক দভার সভা ছিলেন ১৮৯৯ খ্রী:। ১ জানুয়ারী, ১৯১ শ্রীঃ মহারাঙ্গ। বাহাদুর” 
খেতাব পান, আর 'বাজা বাহাছুর” খেতাব নশীপুরের বংশাহুক্রমিক আধকার বলে সরকার 
ঘোষণ! করেন। জান্ছুয়ারী, ১৯১১ গ্রীঃ কলকাতায় সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাডিষেক 
দরবারে মহাাজ। রণজিৎ সিংহ নিমন্ত্রিত অতিথিদের অন্যতম । মহারাজ! রণজিৎ সিংহ 
মারা যান মে, ১৯১৮ শ্ীঃ। তার চার পু -ভূপেন্দ্রনাবায়ণ, বৃপেন্তরনারায়ণ, রাজেজ্র- 
নারায়ণ ও বীরেন্দ্রনারায়ণ। 

মহারাজা রণজিৎ সিংহের পোষ্ট পুত্র রাজ। ভুপেজ্রনারায়ণের জন্ম হয় ১৮৮৮ তরী; 
শিক্ষালাভ করেন ন্যাশন্ল্‌ হাই স্কুলে ও পরে প্রেনিডেন্সী কলেজ থেকে স্নাতক হুন। 
তিনি ছিলেন পলোকপ্রিঘ় দক্ষ জমিদার । অপর দুই ভাইয়ের সহযোগগতা তিনি 
পেয়েছিলেন। ইংরাঁজ সরকার তাঁকে রাজা বাহাছুর” খেতাব দেন ১৭ মা 
১৯১৮ খ্রীঃ । মারা যান ১৯৪৯ ঘ্রীঃ। তিনি ১৯২৯ শ্রী: বাংলার মন্ত্রিপরিষর্দের সত্য 
ছিলেন। রাজা ভূপেন্্নারায়ণের এক পুত্র রণেশনারাম্বণ (ব্যবসায়ী) এবং একমাত্র পৌন্র 
রঞ্চয়নারায়ণ, ইলেকট্রনিক্ম্‌ ইন্জিনিয়ার । এর] ৭, প্রসন্ন নক্কর গেন, তিলজলা অঞ্চলে 
নিজেদের বাসভবনে থাকেন। কুমার নৃপেন্দরনারায়পের চার পুত্র -অমবেন্্, সৌরেন্র 
অজিতেন্দ্র ও গুপেন্ত্র । পৌরেন্দ্র নসীপুর ভিটায় এখনও থাকেন। কুমার রাজেন্রের এক 
পুত্র--জিতেক্জ। তাঁর তিন পুঞ-_রবীন্্, দিলীপ, শচীন্্র ও পৌত্র উদয়, স্থজয়, স্থিত, 
স্থুমীত । কলকাতায় পশ্চিম যাঘবপুরে বালভবনে থাকেন । কুমার বীরেজ্দর্রের ছুই পু 
মমবেন্দ্র ও বিজয়েন্দ্র ( অপুত্রক )। সমরেন্রের চার পুঅ--রথীন, প্রদীপ, সুভাষ, প্রবীর । 





কাশিমবাজারের রায় রাজপরিবার 
মুশিকাবাৰ 


নবাবশাহি বাংলায় মুশিদদাবাদ জেলা জমিদারদের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র--কেবল কাশিশ- 
বাঙ্ারেই একাধিক প্রতিঠিত জমিদারদের অবস্থান দেখা যায়। মুশিদদাবাদের ভগবান 
গোলায় পিরোজপুর গ্রামের আদি বাপিনা কান্যকুক্জের ব্রাহ্গণ অযৌধ্যানারায়ণ 
চট্টোপাধ্যায়১ আঠার শতকের প্রথম ভাগে কাশিমবাজারে আসেন । তার পুত্র দীনবন্ধু 
চট্টোপাধ্যায় (রায়) ইংরাজ কোম্পানীর কাশিমবাজারের রেশম কুঠীর দেওয়ান ছিলেন । 
নবাব দরবার থেকে খেলাত ও বূপোর ছড়ি উপহার পান। তার পুত্রদ্ধয় জগ্গবন্ধু ও 
বজমোহুনও কোম্পানীর রেশম ক্যাক্টুরীর দেওয়ান হয়েছিলেন এবং তারই কাশিমবাজাবে 
শ্াধ্ীভাবে বসবান আরম্ভ করেন । ১৭৯৫ খ্রীঃ জগবন্ধু হিজলীর কাঁথিতে নিমক মহলে 
€ মেদিনীপুরে কলেক্টুরীতে দেওয়ান ছিলেন। পরে ময়মনসিংহ জেলাম্ম দেওয়ানীর 
কাজ করেছিলেন । তিনি ১৮*২ খ্রীঃ সরাইল পরগণা ( ব্রাহ্মণবেড়িয্! ) ও মুশিদ্দাবাদে 
জোবেড়িয়। এলাকায় জমিদারী খরিদ করেন। তার ছুই পুত্র রামচন্দ্র ও নরসিংহ 
প্রসাদ । 

নরসিংহুপ্রসাদ্দের সঙ্গে কাশিমবাজারের দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দীর তিন কোটি 
টাকার মামলায় কৃষ্ণকান্ত হেরে যান । নরসিংহপ্রসাদ তার দানশীলতা ও প্রজান্তরগ্জনের 
'ন্য খ্যাতি লাভ করেন। নরপিংহপ্রপাদের দুইটি বিবাহ । প্রথম] স্ত্রী রুঝ্সিণীদেবার 
গে ব্াজকুঞ্জ রায়ের জন্ম হয়। ন্বল্লায়ু রাজকুষ্ণ তার একমাত্র নাবালক পুত্র 
অন্দাপ্রনাদকে রেখে মারা যান । 

অন্নপ্াপ্রসাদদের জন্ম হয় ১৮৪৮ গ্রাঃ। সাবালক হয়ে ১৭৬৯ খ্রীঃ “কোর্ট 
অফ ওযার্ডস্”এর কাছ থেকে জমিধারীব ভাব গ্রহণ করেন। ১৮৭১ শ্রী: সরাইলে অন্নদা 
হাই স্কুল ও ১৮৭৫ খ্রীঃ ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় অন্ন] হাই স্কুল তার প্রতিচিত। ১৮৭৪-৭৫ গ্রীঃ 
বাংলার ছুতিক্ষে যথেষ্ট অর্থ দান করেন । ১৮৭৫ খ্রী: ছোট লাট স্যার রুচার্ড টেম্পল তার 
নহিতকর কাজের স্বীকৃতি-স্ববূপ তাকে “রায় বাহাদুর” উপাঁধ দেন। তীর মৃত্যু হয় 
২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮০ খ্রীঃ, মাত্র ৩২ বছর বরণে । 


১ক। "বংশ পরিচক্স' প্রথম খণ্ড, পুষ্ট] ১৫১ জ্ঞানেক্্রকুমার, ১৩২৮ সন! 


থ। কলকাতার বাসভবনে লেখকের সঙ্গে রাজ! কমলারঞ্রনের সাক্ষাৎকা৭--২* নভেম্বর, 
১৯৯১ শ্রী | 


কাশিমবাজারের রায় রাজপরিবার ১৯৪ 


অন্নদাপ্রসা্দের রাণী আন্নাকালীর গর্ভে একমাত্র পুত্র আশুতোষ নাথ রায়ের জন্ম 
'হুয় ১৮৭৬ গ্রীঃ। নাবালক অবস্থায় পিতৃবিয়োগ ঘটায় “কোর্ট অফ. ওয়ার্ডন” জমিদারীর 
তত্বাবধানের ভার নেয় | ৭ মেপ্টেগ্বর, ১৮৭৭ ঘীঃ আশুতোষ নাথ সাবালক হয়ে জমিদারীর 
কতৃত্ব ফিরে পান। বিবাহ হয় হাইকোর্টের বিচারপতি অনুকুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌঁত্রী 
সরোজিনী দেবীর সঙ্গে ২৯ জানুয়ারী, ১৮৯৩ শ্রী: । বাক্স রাজপবিবারে দান-যজ্ের 
তিনি ছিলেন অগ্রণী। লেডী ভাফরিন্‌ হাসপাতাণ প্রতিষ্ঠাকল্পে এক লাখ টাক দান 
করেন। কাশিমবাজার ছাড়া মুশ্দাবাদে কয়েকটি অঞ্চলে তার জনহিতকর কাজের 
নজীর আছে। তিনি ছিলেন দক্ষ শিকারী ও ক্রীড়া-প্রেমী । গীত, বাদ ও সুকুমার 
কলার প্রতি তার গভীর অন্থরাগ ছিল। 

আশ্ততোষ নাথের সদ্ৃগুণ ও মরকারের প্রতি আহ্ছগত্যের শ্বীকতিতে ভারত রকারের 
পক্ষ থেকে প্রেমিভেন্সী বিভাগের তদানীষ্তন কমিশনার সি.ই. বাক্প্যাড কাশিমবাজার 
রাজপ্রাসাদে প্রকাশ্ত দরবারে তকে বাজ” উপাধি দেন ২১ মে, ১৮৮৮ খ্রীঃ বড় 
লাট লর্ড কার্জন কাশিমবাঙ্গার রাজপ্রানাদদে অতিথি হয়েছিলেন ফেব্রুয়ারা, ১৯৭২ খ্রীঃ । 
রাজ! আশুতোধ নাঁথের ছুই কন্তা-__অতীন্দ্র মোহিনী ও মহাবাশী জ্যোতির্ময়ী ১ এবং 
এক পুআ্জ কমলারগ্ন | আশুতোষ নাথের দেহাবসান হচ্ক ১৬ ডিসেম্বর, ১৯০৬ গ্রীঃ। 


রাজা কমলারঞ্জন রায় 


রাজা আশ্ততোষ নাথের একমাত্র পুত্র কমলারগুনের জন্ম হয় ২৭ জুন, ১৯০৬ শ্রীঃ । 
তখন পিতৃহারা শিশু পুরের ছয় মাস বয়স। ১ অভিভাবিক। ছিলেন মা, রাণী সরোজিনী 
দেবী । মারা যান ১৯৫১ খ্রীঃ কুমার কমগারগ্জন পড়াশোন! শুরু করেন বহরমপুর 
কুল ও পরে কৃষ্ণনাথ কলেজে । কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সাতক হন ১৯২৪ খ্রীঃ | 
কমলারঞচন ২ সাবালক হয়ে জমিদ্ারীর ভার নেন জুন, ১৯২৭ ত্ীঃ “কোর্ট অফ, ওয়ার্ডস্‌ 
থেকে। পূর্ব-পুরুষদের অনুসরণে দানশীল কমলারঞন প্রায় ৬*টি জনহিতকর ও সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। ব্রা্মণবেড়িয়ার মানুষ ও মাটির প্রতি তাঁর বিশেষ ভালবাসা ছিল। 
ব্রাঙ্মণবেডিয়া় শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তার বিশেষ অব্দান--“সরোজিনী গার্লস হাই স্থূল 
১৯৩৬ গ্রীঃ। তা ছাড়া, তিনি রুষকদের আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ করার জন্য একটি 


জি, পারাপার 

. ১। জ্যোতিষী দেবীর বিবাহ হুয় নদীয়ার মহারাজ! ক্ষৌনীশচল্রোর সঙ্গে ও ফেব্রুয়ারী” ১৯১১ প্বীঃ। . 
প্রথম! কন্ঠা অতীন্্রমো হিনীর বিবাহ্‌ হয় পানিহাটীর চুনীলাল বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে । 

২। রাজ। কমলারগ্রনের বিবাহ্‌ হয় হেনারানী দেবীর সঙ্গে ৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩২ € ১৯২৫ হ্রীঃ) 


২০ খেতাবী রাজরাজড়া” 


এলাকায় স্থায়ী প্রদর্শনী খামার পরিচালন! করতেন । তিনি ব্রাঙ্ধণবেড়িক়ার অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ সম্তান বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান সাহেবকে ব্রদ্ষপবেড়িয়া 
শহরে হালধারপাড়াঘ একটি বনত-বাড়ী উপহার দেন। এটি সংগীত-প্রেমী 
রাজ কমলারঞ্নের সংগীত সাধকদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন । দেশ বিভাগের পরেও 
ব্রাহ্মণবেড়িয়ার মানুষের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রেখে চলেছেন, যদিও ১৯৫১ খ্রীঃ 
পূর্ব-পাকিস্তানসরনকারের জমিদারী বিলুপ্তি আইন বলেরাজপরিবারের কর্তৃত্ব লোপপ্রাপ্ত হয় । 
কমলারগরনের দানশীলতা, রাজভক্তি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ইংরাজ সরকার 
( লর্ড লিনলিথগে! ) ৯ জুন ১৯৩৮ খ্রীঃ, ! সম্রাট পঞ্চম জর্জের জন্ম দিনে ), তাঁকে রাজা, 
খেতাব দেন। লারা বাংলার তিনিই শেষ খেতাবী রাজা এবং এখনও আমাদের মধ্যে 
বুয়েছেন। কাশিমবাজারের রাজবাড়ীতে তিনি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত কবেন। 
কলকাতায় ভ্রার প্রাধাদোপম স্থলজ্জিত বাড়ীটিতে (১/২ হরিশ মুখাজী রোড, ভবানীপুর) 
নিজস্ব গ্রন্থাগারে মূল্যবান সংগ্রহ তার বর্তমানের অন্যতম পঙ্গী। অশীতিপর রাজা, 
এখনও যথেষ্ট কর্মক্ষম । তার একমাত্র পুত্র কুমার প্রশান্ত ( জন্ম ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ শ্রীঃ) 
ও দুই কন্যা--দেবীকা দেবী ও ভারতী দেবী। প্রশান্ত কুমার কলকাতায় একজন 
স্থপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী । তার স্ত্া স্থপ্রিয়া দেবী ও একমাত্র পুর পঞ্ঘব রায়। ২ 

এখনও পধস্ত কাশিমবাজারের রাজবাড়ীতে প্রাচীন হুর্গা পুজাটি রাজ! কমলারঞজনের 
উপস্থিতিতে সাড়ম্বরে অনুচিত হয়। লক্মী পূজা ও কালী পুজাও যথারীতি হয় । 
৪৫ বছর অতিক্রান্ত হলেও, দেশ বিভাগের পরে কাশিমবাজার রায় রাজপরিবারের 
জনহিতকর কাজের উচ্ছসিত প্রশংসা! লিপিবদ্ধ কর! হয়েছে, ত্রাহ্ণবেড়িয়৷ অক্নদা সরকারী 
উচ্চবিষ্ভালয়ের শতবর্ষ পুতি (১৮৭৫-১৯৭৫ খ্রী: ) উপলক্ষ্যে-_-এঁ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন 
ছাত্র মোঃ হাবিবুল্লাহ-এর প্রকাশিত ম্মারকপত্রে (« ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ খ্রীঃ )-- 
'রাজপবিবারের রুতী পুরুষ জগবন্ধু রায় সরাইল পরগপার পাচ আনা বারো গণ্ডা অংশ 
নিলামে খরিদ করেন ১৮০২ খ্রীঃ ১ এবং সবাইল ত্রাক্ষণবেড়িয়ায় জনহিতকর কাধ শুরু 
করেন। জগবন্ধু রায়ের পুত্র অন্নদ্বাগ্রসাদ রায় ছিলেন সংস্কতিবান এক মহানুভব ব্যক্তি । 
১৮৭১ সালে তিনি “সরাইল অন্র্দা হাই স্কুল এবং ১৮৭৫ সালে 'ব্রা্মণবেডির। অন্নদ! 
হাইস্কুল" প্রতিষ্টা করেন। অন্ুদাপ্রসাদ রায়ের পুত্র রাজ! আশুতোষ কৃষকদের উৎপাদিত 
ধান পাট ইত্যাদির একটি স্থায়ী বাজার "আশুতোষ বাজার' প্রতিষ্টা করেন ১৯০০ খ্রীঃ 
বন্তমানে মেঘনার তীরে আশ্তগজ বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ নদী-বন্দর | 





১। কাঁশিমবাজার রায় রাজপরিবারের জমিদারী মুখিদাবাদ ও কুমিলা ছাড়া, ব্রিপুর, রংপুর, 
ময়মনসিংহ, বর্ধমান, হুগলী ও বীরভূম প্রভৃতি জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল । 
২। এটাই লক্ষণীয় যে, এই রাজপরিবারে কোনে! দত্তক পুত্রের ভূষিক। নেই । 


কষ্ণচনগরের রায় রাজপরিবার 
ন্দীয়। 


পুণ্যতোয়৷ ভাগীরথীর ভাঙ্গন ও প্লাবন সত্বেক়্ প্রাচীন নদীয়া--নবদীপ আজও 
সগৌরবে তার এ্তিহাপিক ও সাংস্কৃতিক এরতিহে বিরাঞ্জিত। গত এক হাজার বছরে 
নদীয়া দেখেছে পাল ও সেন রাজাদের এবং পাঠান স্থলতান ও মোগল সম্রাটদের নবাব- 
নাজিম আর ইংরাজ গভর্নরদের । সম্রাট আকবরের € ১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীঃ) আহুকৃল্যে 
নদীয়ার রায় রাজপরিবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । বাজপরিবাবের বংশ-তালিকায় অষ্টাদশ 
অধস্থন পুরুষ ভট্টনারায়ণ--নীপ থেকে শুরু করে-_রাজ। কাশীনাথ রায় (আমুঃ ১৫৬৭ খ্রীঃ) 
পর্ধস্ত, সকলেই বিক্রমপুরের (ঢাকা) জমিদারীতেই বাস করতেন । কাশীনাথ রাজস্ব সংক্রান্ত 
বিবাদে বাংলার মোগল হ্বাদারের নির্দেশে সৈন্যদের হাতে নিহণ্ত হন। ভিন্ন মতে, 
তিনি সম্ত্রীক দেশত্যাগী হয়ে, নদীয়া! জেলার বাগোয়ান পরগণানর বিশ্বনাথ ( হরেকফ ) 
সমান্দারের আশ্রয় লাভ করেন। এখানেই কাশীনাথের পুত্র শ্রীরামের জন্ম হয় ও 
পালিত অভিভাবকের ইচ্ছায় শ্রীরাম “সমাদ্দার” পর্বিতে পরিচিত হুন। নিঃসস্তান 
বিশ্বনাথ সমাদ্দার শ্রীরামকে তার জমিদারী ( পটকাবাড়ী ও বাগোয়ান ) দান করেন। 


শ্রীরাম সমাদ্দারের চার পুত্র ছূর্গাদাস ( ভবানন্দ ), জগদীশ, হুরিবল্পত ও স্ুবুদ্ধি। 
জোষ্ঠ পুত্র ভবানন্দের বাঁজভাষা ফার্সাতে ব্যুৎপত্তি থাকায়, ঢাকার স্থবাদারের ধীনে, 
“কানুনগো* পদে আসীন ছিলেন । পরে ইার নিজ কর্মদক্ষতায় ও স্থবাদাবের স্থপারিশে 
সমাট জাহাঙ্গীরের দিল্লী দরবার থেকে “মজজুম্ার' উপাধি পান। তখন তিনি বাস 
করতেন বাগোয়ান পরগণার বল্পভপুর গ্রামে । ভবানন্দ যশোহরের 'বারোসভূঞা রাজা 
প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মোগল শাসনকর্তা রাজা মানসিংহকে সাহায্য করেছিলেন । 
যুদ্ধে জয়লাভের পর ১৬০৬ শ্রীঃ সম্রাট জাহাঙ্গীর, এক ফরমানে ভবানন্দকে তার পিতামহ 
রাজা কাশীনাথের হত জমিদারীর বড় অংশ ও নদীয়া, মহৎপুর, লেপ, স্থলতানপুর সমেত, 
চৌদ্দটি পরগণার মালিক করে দেঁন। পরে ১৬১৩ খ্রীঃ উথরা, ভালুক ও ইসলামপুর 
পরগণা জমিদারী এবং রাজা, উপাধি প্রদ্দান করেন। রাজা ভবানম্দ জমিদারী 
পরিচালনার কাজে সুবিধার জন্ত মাটিয়ারীতে একটি প্রাসাঞধ তৈরা করেন। বাজ। 
তবাঁনন্দই নদীয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । 

তবানন্দের তিন পুত্র-শ্রীক্ণ, গোপাপ ও গোবিদ্দ। মধ্যম পুত্র গোপাল পিতৃ. 





২০২ খেতাবী রাজরাজড়! 


আশীর্বাদে জমিদারীতে বসেন । বড় ভাই শ্রীরুষ্ণ দিল্লী দরবারে নালিশ করে জমিদারীর 
কিছু অংশ লাভ করলেও বেশী দ্দিন ভোগ করতে পারেননি । তাই রাজ। গোপালের 
কাছেই সব ফিরে আসে । গোপাল সাত বছর ব্াজত্ব করেন । 


রাজ। রাঘব রায় ও পরব্তাঁ রাজারা 


রাজা গোপালের তিন পুত্র-_নরেন্দর, বামেশ্বর ও রাঘব । পিতার ইচ্ছান্ুসারে কনিষ্ঠ 
পুত্র রাঘব রাম ( ১৬৩২-৮৩ খ্রীঃ ) জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন । পিতামহের প্রতিষ্ঠিত 
মাটিয়ারীর প্রাসাদ ছেড়ে রাঘব বাক্স রেউই €( পেবতী ) গ্রামে তার সদর স্থাপন করেন । 
তার ছুই পুত্র ক্ুদ্র ও প্রভাপনারায়ণ ৷ প্রতাপনারায়ণ পিতার অবাধ্য হওয়ায়, মোগল 
সত্রাটের অনুমতিক্রমে বাব ব্রায় রুদ্রকে জমিদারীর হ্বত্ব দিয়ে যান। সম্রাট গুরঙ্গজেব 
১৬৮৩ গ্রীঃ এক ফরমানে কুদ্রকে গণেশপুর, হোসেনপুর, খাড়ি, জুরি প্রভৃতি কয়েকটি 
পরগণার মালিকান। দিয়ে “মহারাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। মহারাজা রুদ্র রায় 
«রেউই” গ্রামের নাম বদল করে ভগবান শ্রকঞ্চের নামে 'কিষ্ণনগর ১ রাখেন । তিনি 
পিতামহ ভবানন্দ রায় (মজুমদার) প্রতিঠিত ( ১৬*৬ খ্রীঃ) দুর্গাপুজা কৃষ্ণনগর রাজবাড়াতে 
১৬৮৩ গ্রীঃ নিয়ে আসেন ও এক নতুন অধ্যায়ের স্ষ্টি করেন। জাকজমক ও রাজকীয় 
মর্যাদার সঙ্গে সংগতি রেখে পূজার আয়োজন করা হয় । মহারাজা রুদ্র রায়ের ছুই পত্বী। 
গ্রথমার গর্ভে ছুই পুত্র-_রামচন্দ্র ও রামজীবন এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে এক পুজ রামকৃষ্ণ । 
মহারাজা রুদ্র বার ২ তীর দানপত্ধে কনিষ্ঠ পুত বামকুঝ্চকে উত্তরাধিকারী ৩ করাত 
পুত্রদের মধ্যে যুদ্ধের স্থত্রপাত হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র ঢাকার নবাব ও হুগলীর 
ফৌজদারের পাহায্যে নদীয়ার রাঁজসিংহাসনে বসেন । মধ্যম পুত্র রামজীবন রামচন্দ্রের 
বিরোধিতা করায় বাজাত্যাগী হতে বাধ্য হন। বামচন্দ্রের মৃত্যুর পর নবাব মুশিদকুলী 
থান রামকুষজ ও বামজীবন--ছুই ভাইকে কারাবাসে পাঠান । ছুর্ভাগ্যবতঃ অপুক্রক 
রামকষ্চের মৃত্যু হয় এবং ব্লামজীবন নদীয়ার রাজসিংহাসনে আসীন হুন ১৭১৫ খ্রীঃ । 

রাজ! বামজীবনের তিন পত্বীর গর্ভে চার পুত্র। প্রথমার গর্ভে রাজারাম ও 
কষ্ণরাম, মধ্যযার গর্ভে রঘুরাম ও তৃতীয়ার গর্ভে রামগোপাল | রাজা রামজীবন কর্মদক্ষ 
ও বলবীর্ধবান পুত্র রঘুরামকে তার উত্তরাধিকারী করে যান । রঘুরাম ছিলেন একজন 


সাজ 


১। নদীয়া জেনার সদর কুষ্ণনগরের কলকাতা থেকে দুরত্ব ৮* কি. মিং। 
২। মহারাজ! রুদ্র রায় মার। ধান ১৬৯৪ ত্রীঃ,১১ বছর রাজত করে। 

ও। ১৬৯ শ্রীঃ চন্ত্রকোণার (মেদিনীপুর) বিদ্রোহী রাজা শোভা সিংহ বর্ধমানের রাজ। কৃষ্রামকে 
যুদ্ধে পরাস্থ ক্ছরে হুত্য করেন। কৃষ্ণরামের পুত্র জগত্রাম রাজ রামকৃষ্ণের ( ১৬৯৪-১৭*৫ হ্রীঃ) 
আশ্রয় প্রার্থী হয়ে ন্দীয়ায় কিছুকাল বসবাস করেন। পৃষ্ঠা ১২৬ জষ্টব্য। 


কুঙ্চনগনের বাক রাজপরিবার ২৪৬ 


নামী সৈনিক পুক্ুষ, নয় হাজার সৈন্যের অধ্যক্ষ। এক সময়ে রাজন্ব অনাদায়ের 
অভিযোগে নবাব মুশিদকুলী খানের নির্দেশে, বঘুক্রাম বাজসাহীর তাহিরপুবের রাজ! 

ছউদয়নারায়ণকে যুদ্ধে পরাগ্থ করে বন্দী কবেন। নবাব দরবারে রুরামের মর্ধাদা বৃদ্ধি 
পাওয়াম্ব, তিনি তার জমিদারীর সম্যক বন্দোবস্ত কবে নেন । কিন্তু পরে রাজন্ব দেনার 
দায়ে তাকেও একাধিকবার নবাবের নির্দেশে করাবরণ করতে হয়। রাজা রঘুরাম মারা 
যান ১৭২৮ গ্রীঃ তেরে বছর রাজত্ব করার পর। 


মহারাজেন্দ্র বাহাদুর কুষচন্দ্র রায় 


যোদ্ধা! রাজ রঘুরামের একমাত্র পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের ( রাধানাথ ) জন্ম হয় ১৭১০ খ্রীঃ । 
ক্কষচন্দ্র পিতা রাজা রঘুরামের তত্বাবধানে গৃহশিক্ষক পণ্ডিত কালীর্দাদ সিদ্ধান্তের কাছে 
সংস্কিত, কলোয়াৎ বিশ্রাম খানের কাছে সঙ্গীত এবং মুজাহার হোসেনের কাছে অস্ত্বিদ্ধা 
শিক্ষালাভ করেন। নাবালক অবস্তাস্ব তার প্রথম বিবাহ হয়। পিতার নৃত্যুর পূর্বেই 
আঠারে। বছর বয়সে তার বাজপর্দে অভিষেক হয়েছিল ১১২৮ শ্বীঃ | ১ ভিন্ন মতে, “রাজা 
ধঘুরাম পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে উত্তরাধিকারী না করিয়া নিজ বৈমাত্রেন্ন ভ্রাতা রামগোপালকে 
করিবার জন্য নবাবের সম্মতি লইয্না ছিলেন, কিন্কু কি কারণে পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া 
ভ্রাতাকে সমস্ত সম্পত্তি প্রদানের বাসনা করেন, তাহার শিগুঢ বৃত্বাতস্ত কেছই অবগত 
নহেন”। ছুই প্রার্থীই নবাবের কাছে রাজের মালিকানার বিনীত দাবি পেশ করেছিলেন । 
সুচতুর কৃষ্ণচন্্র নবাবের উপদেষ্টা্দের কাছেও তদবির করেন । রামগোপালের বিদ্যা-বুদ্ধি 
প্রায় কিছুই ছিল না। পরস্ধ ধূমপান পরতন্ত্রছিলেন। তিনি নাকি তামুক সেবনে লিখ 
হয়ে নবাব দরবারে যথা সময়ে হাজরি দিতেই পারেননি । অপরপচ্ছে, নিবাব 
মরকার সমীপস্থ কৃষ্ণচন্দ্র অশ্রপূর্ণ-নয়নে বিনয় বচনে আপনার প্রান! নিবেদন করিলেন” । 
হ্বভাবতই “নবাব কৃষ্ণচন্দ্রকে বঘুরামের স্থলাভিষিক্ত করিবার আদেশ দিলেন” । ২ এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মহারাজ! কৃষ্ণচন্দ্রের এই অমূল্য পুরস্কার লাভের মূলে ছিলেন তার পরম 
ছিতৈষী অবৈতনিক মন্ত্রী, দেওয়ান বঘুনন্দন মিত্র (১৭৪০-৫৬ শ্রীঃ) | ৬ নদীয়া! জমিদারীর 
ব্ ঝড়-বাপটার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাকে । তার ষোলো বছর দেওয়ানী আমলে 
নদীয়ার জমিদারীর খণ-ভাবের বোঝা কমে যাওয়ায়, মহারাজা কষ্ণচন্দ্রের সৎ কর্মযজ 


সাজি, 


১। রাঁজীবলোচন মুখোপাধ্যায়__“মহারাজ কৃষ্চন্্রন্ত চরিত্রম্‌* ১৮৩৪। ডঃ অলোক কুমার চক্রবর্তী 
মহারাজ কৃষ্চন্্র ও তৎকালীন বঙ্গমমাজ। 

২। কতিকেয় চন্দ্র পায় (সংকলিত, ১৯৩২ খ্রীঃ) “ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত”, ১৮৭৬ প্রীঃ। 

। এই প্রসঙ্গে-“রাজ। রামচজ্র তেন" পরিচ্ছেদ »২ পৃষ্ঠা তরষ্টব্য। 





নি খেতাবী রাজরাজড়া 


বাস্তবে রূপার়িত হয়। সার! বাংলায় কৃষ্ণনগর ও বাজা কষ্চচন্ত্রের মান-মধা্কা 
তুঙ্কে ওঠে। 

মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আল্ম ( ১৭৫৯-১৮০৬ খ্রীঃ ) কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রথমে “মহারাজা” 
ও পরে মহারাজেন্দ্র বাহাদুর” উপাধি, পতাকা, নাকৃড়া, ঝালদার পালকি প্রভৃতি, 
রাজ-পুরস্কার প্রদান করেন । এখানে ন্মরণ করা যেতে পারে যে, মহারাজা কৃষ্চচন্ত্রের 
আমল ছিল এক যুগ-সন্ধীক্ষণ-__ মোগল তথা নবাবী শাসনের তিরোধান আর ইংরাজ 
বণিক রাজশক্তির আবির্ভাব । কুষ্ণচন্দ্রের ব্যক্তিগত চরিত্র সন্বন্ধে একাধিক জীবনীকারের 
উক্তিতে তাকে__স্থচতুর, স্বার্থপর, স্রবিধাবাদী, অমিতবায়ী, হ্রাস প্রভৃতি বিরূপ 
বিশেষণে বিভূধিত করা হয়েছে । কিস্তু তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্ঘল 
পরিবেশের কথা চিস্তা করলে, তাকে নিশ্চই কিছুটা অভিযোগ-মুক্ত করা যেতে পারে। 
তা ছাড়া, এই কর্মযোগীর সমস্ত কলঙ্ক সম্পূর্ণভাবে চাপা পড়ে গেছে, তাঁর অসামান্ত 
সর্বজনহিত কর্মযজ্ঞ আর রাজসিক আড়গ্বর-বহছল ধর্মানুষ্ঠানের জীীকজমকের মধ্যে। 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আমতব্যয়ীতার জন্য কেবল যে নদীয়ার প্রজাদের মাশুল গুনতে 
হয়েছিল তা৷ নয়, কৃষ্ণনগর রাজবংশের মান-সম্মান একাধিকবার খোয়া গিয়েছিল-_জমিদারী 
নিলামে ওঠা ও ইজারা দেওয়ায় । 


যন্নিও মহারাজ কুষণচন্দ্র ছিলেন একজন পরাক্রমশালী জমিদার, কিন্তু নিজের পীমাবন্ধ 
ক্ষমতা ভোগ করার জন্যই, তাঁকে নবাব ও ইংরাজদের অনুগ্রহপ্রার্থা হতে হয়েছিল। 
সমা গপতি হয়েও সমাজ সংস্কারক হিসাবে তার বিশেষ কিছু অব্দান ছিল না, কারণ তিনি 
ছিপেন সংরক্ষণপন্থী । তা সত্বেও, তার হিন্দু-সমাজপতির আমন শেষ পধস্ত বজায় ছিল। 
কুষ্ণচন্দ্রের আমলে বাংলার তথা ভারতের ভাগ্য বিপর্যয়ের পাপা শুরু হয়--পলাশীর 
জাল যুদ্ধ (১৭৫৭ খ্রীঃ) এবং পরে কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধ থেকে! তা ছাড়া, ছিল বার 
হাঙ্গামা (১৭৪২-৫১ খ্রীঃ ) আর ছিয়াত্তরের (১৭৮৪-৭* গ্রীঃ) ভন্বাবহ মন্বস্তর |, 
অনেকে ঠিকই মনে করেন ঘে, এই সব দুর্ঘটন1 প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কষ্ণচজ্ের, 
ছিল না। কৃষ্ণচন্দ্রের বিরাট জমিদ্দারীর অন্তর্গত ছিল উনপঞ্চাশটি সম্পূর্ণ পরগণা আর 
পয়জ্রশটি পরগণার বেশ কিছু অংশ। র্ায়গুপাকর ভরভচজ্ঞজের গাথার রাজ্যের 
উত্তর-স'মায় মুশিদাবাদ, পশ্চিমের সীমা গঙ্গ। ভাগীরথা খাদ, দক্ষিণের সীমা গঙ্গানাগরের* 
ধার, পূর্ব সীমা ধুল্যাপুর বড় গঙ্গ! পাড়? । রানী তবানীর রাজসাহী জমিদারী ছাড়া 
বাংলায় নদীয়া! জমিদারী আয়তনে সবচেয়ে বড়। ১৭৬৫ খ্রীঃ কোম্পানীর দেওয়ানী * 
লাভের পরে নদীয়া জমিদারীর রাজস্ব দ্বায় ছিল বাৎসরিক মোট ১০৯৯৭,৪৫* টাক! । 


প্রায় ২৪* বছর আগেকার কঞ্চনগরের 'ল্লাজ-সন্ভ।' বাছষ। কষ্চজের সবচেয়ে 


'ক্কুষনগর়ের রায় রাজপরিবার ২০৫ 


স্মরণীয় কীতি। এই প্রসিদ্ধ 'রাজ-সভা” বন্বদ্ধে নিখুত বর্ণনা পাওয়া যায় সভাকবি 
ব্লায়গুণাকর ভরতচজ্রের (১৭১২-৬* খ্রীঃ) অক্সদ1 মজল' কাব্যে । 'রাজ-সভার, 
মহাপপ্তিত ও গুণীজনদের অন্যতম ছিলেন গদাধর তর্কালংকার, কালীদাস সিদ্ধান্ত, 
কন্দর্প সিদ্ধান্ত, অশ্ুকুল বাচম্পতি, গোবিন্দরাম ( বৈদ্য ), গোপাল চক্রবন্তা, শংকর তরঙ্গ, 
কিংকর লাহিভী (মুহ্দি ), নীলকঠ রায় ও দেওয়ান রঘুনন্দন । এই সভায় লোক-শ্রিয় 
বিদূষক 'শোপাল ভ্াড়-এর অস্তিত্বের কথা অনেকে নিছক কল্পনা-প্রহ্ুত বলে মনে 
'করলেও, লোকপরম্পারগত তার কৌতুক কাহিনীগুলি চিরকাল আমাদের কাছে 
'আযষোদধের খোরাক হযে থাকবে। 

মহারাজ! কষণচন্দ্র কষ্ণনগরে ও নদীত্বার বহু স্থানে এ যুগের বিশিষ্ট স্বাপতা-শিল্লের 
বেশ কয়েকটি নিদর্শন রেখে গেছেন। যদ্দিও তার প্রপিতামহ মহারাজ! রুত্র রায় 
কৃষ্নগরের রাজপ্রাসাদ ১ চকু ও নহবৎখানা তৈরী করে গিয়েছিলেন, কিন্ত 
প্রসাদদের দরবার কক্ষ বা “বিষুঃ মহল” পৃজামণ্ডপ এবং সবচেয়ে দর্শনীয় “নাট মন্দির”, 
মহারাজ! কৃষ্চন্দ্রেরই তৈরী । এছাড়া, কৃষ্ণচজ্ের দ্বিতীয় রাজগ্রলাদদ গঙ্জাবাস' 
€ কৃষ্ণনগর থেকে নয় কি.মি পশ্চিমে ) তৈরী হয়েছিল ১৭৭৪ খ্রীঃ! বর্তমানে এখানকার 
ভগ্রদশাপ্রাপ্ত স্থাপত্য-নিদর্শনগুলি-_-কেবল দর্শনার্থাদের দীর্ঘ-নিশ্বাসের কারণ হয়ে আছে । 
মহারাজ! প্রতিষত দেব দেউলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-_ আরাংঘাটার 'যুগল 
কিশোর” গঙ্গাবাসের হরিহর” বিরহীর “মদনগোপাল”, আমভাঙ্গার “করুণা মদ্্ী” 
অগ্রথ্থীপের “গোপীনাথ” শ্রীনগরের “সিদ্ধেশ্বরী” ও 'রাজ মাতার” মন্দির | 

বাংলায় পুজা-পার্বণ ও ধর্মানুষ্ঠানের যজ্ঞ কৃষ্ণচন্দ্র কেবল যে পৃষ্ঠপোষক ছিলেন 
তা! নয়, অকাতরে ব্যয় করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। বাংলায় অন্নপূর্ণা পৃজার প্রবর্তক 
ছিলেন রাজ রুষণচন্দ্র। “দেবী রাজবল্লভী+ (দুর্গা, কালী ও শ্বরহ্বতী ত্রিযৃতির একআীকবণে) 
সগদ্ধাত্রী, সিদ্বেশ্বরী কালী প্রভৃতি ধুতিগুলি এখানকার দেব-দেউঃল দেখা যাবে । তবে 
তিনি ম্মরণীম্ হয়ে আছেন যোদ্ধার সাঁজে বিরাট মুন্নী হুর্গা মুতি, রাজ-রাজেশ্বরীর কল্পনাতীত 
জাাকজমকের পুজ। ও উৎসবের জন্য । পুজা চলতো সতেরো দিন ধরে__মেলা ও বিবিধ 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে । তিনি এই ছূর্গা পূজার জন্যই স্থ্বুহত্ণ “নাট মন্দিরটি, তৈরী 
করেছিলেন । এখনো প্রতি বছর এপ্রিল মাসে “বারো দোল” উত্সবে বিরাট মেল! বলে । 

মহারাজা কষ্ণচন্দ্রের বিরাট ব্যক্তিত্ব ও বহুমুখী কর্মশীলতার স্বাদে বনু রাজন্যবর্গ, 
জমিদার ও শিক্ষিত সমাজের জ্ঞানীগুণীদের সঙ্গে তার নুসম্পর্ক বঙ্জায় ছিল। প্রথমেই 
দেখ! যাক বাংলার নবাবদের বিশেষ করে, নবাব আলগিবদী্বর সঙ্গে (১৭৪০-৫৬ এঃ)। 


১। পিরাজের বিরুদ্ধে রবার্ট ক্লাইভের ব্যবাত কয়েকটি কামান অভিনাকস দেখা যাবে । 


২০৬ খেতাবী বাজবাজড়া: 


যদিও একাধিকবার রাজদ্ব ও নজরয়ানা না দেওয়ার অভিযোগে আলিবদর্ণ কৃষ্ণচন্দ্রকে 
কারাগারে বাস করিয়েছিলেন, কিন্তু পরে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল 
খুবই ন্বস্ভতাপূর্ণ। নবাব নাকি সর্বক্ষণ রুষ্ণচন্দ্রের সঙ্গ পাওয়ার জন্য তাকে 
মুশিদাবাদে ধরে রাখবার সবরকম চেষ্টা করতেন। আদর করে ডাকতেন ধর্শচন্্র'১ নামে । 
কৃষ্ণচন্দ্র সেই সময় তার জমিফারীর অবস্থা শ্বচ্ছল করে নিয়েছিলেন। আলিবর্দার 
দৌহিত্র নবাব সিরাজউদ্দৌলার € ১৭৫৬ খ্রীঃ) সঙ্গে কৃষচন্দ্রের ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুব 
অন্তরঙ্গ ছিল বলে কোন জীবনীকারই উল্লেখ করেননি । যুবক নবাব দিরাজের ওুদ্ৃত্য 
ও ম্ষেচ্ছাচারীতান্ প্রান্গ সব বাজা-প্রজাই বীতশ্রদ্ধ। স্বাভাবিকভাবে, সিরাজের 
উচ্ছেপের উদ্দেশ্টে ষভযস্ত্রে লিপ্ত রাজন্যবর্গের মধ্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অন্ততম ২। উপরস্ত, 
তিনি দ্বিতীয় শক্তি ইংরাজ বণিক কোম্পানীকে উৎসাহ ও সমর্থন দিয়ে নবাবের স্থলা- 
ভিযিক্র করতে চেয়েছিলেন । জগৎশেঠের বাড়ীতে গুগ্র-মন্ত্রনা সভায় কৃষ্ণচন্দ্র নাকি 
একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন-_“অতএব ইংরেজেরে করিয়৷ সহায় রাজ্যচ্যুত করি এই ছুরস্ত 
পামরে যবনকুলের গ্লানি; মম মভিপ্রায় বলাইতে সেনাধ্যক্ষকে সিংহাসন পরে”। ৩ 
মির্জাফরের পরে স্বাধীনচেতা নবাব মীরুকাশিম ( ১৭৬০ খ্রীঃ) রাজ কুষ্ণচন্দ্রকে ইংরাজ 
বণিকদ্দের আজ্ঞাবহ বলে মনে করতেন । তাঁকে ও তীর পুত্র শিবচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করে 
রেখেছিলেন প্রায় ছু'বছর। সৌভাগ্যক্রমে নিশ্চিত মৃতার কবল থেকে তারা বেঁচে যান 
কেবল ইংরাঞ্জ বণিক সরকারের হস্তক্ষেপে । 

ইংরাজ বণিক ও পরে রাজশক্তির প্রতিনিধি রবাট ক্লাইভ থেকে শুরু করে লর্ড 
ওয়ারেন হেট্টিংস্‌ পর্বস্ত সকলের সঙ্গে তরে বেশ সুসম্পর্ক ছিল। তবে রাজন্ব বাকি 
থাকার দায়ে, ইংবাজ সরকারের অবগতিতেই দেওয়ানদের হাতে তাঁকে কয়েকবার 
অপমান ও ভরৎ্দনা সহা করতে হয়েছিল । কৃষ্ণচন্দ্র বিশষে কোন ঝামেলায় নিজেকে 
জড়াতেন না। তিনি ছিলেন যুক্তি-বিশ্বানী জলে বান করে কুমিবের সঙ্গে ঝগড়া 
কর! নিবার্থক । তাই শরকারের অনুগ্রহ থেকে তিনি কখনও বঞ্চিত হননি । 

মহারাজ। কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন কয়েক জন মান্য বাজপুরুষদের সঙ্গে তার কি রকম 
সম্পর্ক ছিল, তা! নিয়ে কিঞিৎ আলোচনা করা যেতে পারে । এক সময় মহারাজা 
নজ্দকুমার ৪ (১৭০৫-৭৫ খ্রীঃ) ছিলেন নবাব আলিবদ্দীর ও পরে ক্লাইতের দেওয়ান ও 





১। 'ধন্মচন্দ্র নাম ধিলা নবাব যাহারে"-ভরতচন্তর । 

হ। ডঃ রমেশচক্ত্র মজুমদারের মতে, রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র একজন বড়মন্ত্রী নন। তবে তান মব সময়ে 
ইংরাজদের অনুগ্রহ-প্রাথী ছিলেন। 

৩। নবীশচন্র সেন- পলা শীর যুদ্ধ--১৯৬৪ খ্রীঃ । 

৪। বিস্তারিত বিবরণ “মহারাজ নন্গকুমার' পরিচ্ছেদ জষ্টব্য। 


কৃষ্ণনগধ়ের বায় রাজপরিবার ২০৭ 


বিশেষ বিশ্বাস-ভাজন ব্যক্তি । বয়োঃজো্ঠ নন্দকুমার পারিরারিক হৃত্রে কষচজের 
বৈবাহিক, কিন্ত পণ্ডিত জগ্রন্সাথ অর্কপঞ্চাননকে অপমান করার প্রতিশোধার্থে 
রুষ্ণচন্দ্রকে বারো লক্ষ টাকা বাকি সরকারী রাজন্ব অনাদায্কের জঙ্য কারারুক্ধ করেছিলেন, 
অবশ্থ মুক্তি পান পণ্ডিত জগন্নাথেরই অনুরোধে । দুজনেই ব্রাঙ্ষণ--সমাজপতির আসনে 
আসীন । তীদের মধ্যে সরকারী ক্ষমতার লড়াই ছাড়াও, সমাজে প্রতিষ্ঠা ও গ্রতিপত্তির 
লড়াই বরাবর বজায় ছিল । মহারাজ! নন্দকুমারের ফাসীর বিরুদ্ধে ইংরাজ সরকারের 
দরবারে কষ্চচন্দ্র কোন আবেদন করেননি । 

রুষ্ণচন্দ্রেরে আমলের আর এক উল্লেখযোগ্য রাজপুরুষ ছিলেন মহারাজা নবরুঝঃ 
দেব বাহ্াছুয়১ ( ১৭৩২-৯৭ হীঃ)। বয়ঃজোষ্ঠ ব্রাহ্মণ সমাজপতি মহারাজ! রুষ্ণচন্দ্রকে 
কায়স্ত নবকৃষ্ণ দেব সংগত-কারণে সব সময় যথাযোগ্য মর্ধাদ! দিতেন । নবরুষেের 
বাপ ভবনে তার কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গের লমভিব্যাহাবরে মহারাজ! কুষ্ণচন্জর 
উপস্থিত ছিলেন । মহারাজা নবরুষ্ণের মাতৃশ্রান্ধেও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিমস্ত্রিত 
ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম । তবে, বিশেষ করে হিন্দু সমাজে প্রভাব ও প্রতিপত্তির 
প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ছুজনের মধ্যে সব সময় একটি হুস্থ প্রতিযোগিতা ছিল। বিদ্যোৎসাহী 
ও সাহিত্য-অন্থরাগী দুই রাজপুরুষ, তাদের বিশিষ্ট পণ্ডিত ও গুণীজন সমুদ্ধ রাজ সভা” 
বা 'নবরত্ব সভা” আর জক্জমকে তর। ছুর্ণাপুর্জোৎ্সবধ, স্বাভাবিকভাবে, পরম্পরের মধ্যে 
রেষাবেষির স্ষ্তি করেছিল। 

মহারাজ নবরৃষ্ণ ১৭৭২ শী: গভনব ওয়ারেন্‌ হেস্টিংস্-এর বিশেষ বিশ্বাসভাজন ও 
ইংরাজ সরকারের কুটনীতিবিদ্‌ গ্রতিভাশাূলী ব্যক্তি । কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে নবরুষ্ের হুসম্পক 
সম্বন্ধে একটি দৃষ্টাত্ত পাওয়া যায়। কৃষ্ণচন্দ্রের উপাধি ছিল “মহারাজা বাছাদুর, আর 
বর্ধমানের বাজাদের ছিল “মহারাজ্জাধীরাজ বাহাদুর” । নবকুষ্ণ ক্ষুন্ন কৃষ্ণচন্দ্রকে “মহারাজা 
বাজেন্জর বাহাছুর” উপাধি পাইয়ে দিয়ে সন্তুষ্ট করেছিলেন। 

এই প্রসঙ্গে মহারাজা কৃষ্টচন্দ্রের সমসামম্িক আরও কয়েকটি বিশেষ পরিচিত 
রাজন্যদের নাম উল্লেখ কর! প্রয়োজন--ঢাকার রাজনগরের মহারাজা রাজবজ্ভ সেন 
রায়-রাইয়া (নবাব মীর্জাফরের অন্যতম দেওয়ান), রাজা দুর্গভরাম (নবাব 
মীরজাফরের “দেওয়ান-ই-আলা” ), বর্ধমানের মহারাজাধীরাজ ভ্রিলোকচাদ, কান্দীর 
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (ওয়ারেন হেধ্টিংসের “বিশ্বস্ত বন্ধু' ), নলীপুরের মহারাজা, 
দেবী সিংহ (অত্যাচারী জমিদার ও ওয়ারেন হেষ্টিংসের “বিশ্বস্ত অঙ্গচর+ ), 
কাশিমবাজারের কৃষ্ণচন্দ্র নন্দী ( হেট্টিংসের “বিশ্বস্ত বন্ধু” ও রাজনৈতিক পরামর্শদাতা ),. 
রাজ। রামনারায়ণ (পাটনার শাননকর্তা ), দেওয়ান বাজ রামচন্দ্র সেন প্রমুখ । 


১। বিস্তারিত বিবরণ 'শোভাবাজারের দেব রাজপরিবার" পরিচ্ছেদ ভষ্টবা । 


২০৮ €খেতাবী রাজরাজড়া। 


মহারাজ! কৃষ্ণচন্দ্রের ছুই পত্বী। প্রথমার গর্ভে পাচ পুত্র--শিবচজ্দর, তৈরবচন্র, 
হবুচন্ত্র, মহেশচন্্র ও ঈশীনচন্দ্র এবং এক কন্যা । দ্বিতীয়ার গর্ভে এক পুন শল়্ুচন্দ্র ও 
তিন কন্তা। শভূচন্ত্র পিতা কষচন্দ্র ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিবচন্দ্র যখন মুক্গেরে নবাবের কারারুদ্ধ, 
তখন বল প্রয়োগে পিতৃ সিংহামনে বসেছিলেন ( ১৭৬২ গ্রীঃ)। পরে অবশ্য ক্ষম! প্রার্থনা! 
করে নিষ্কৃতি পান। সত্তর বছর বয়স্ক কর্মষোগী ও বাংলার ইতিহাসের প্রবাদ-পুরুষ 
মহারাজেন্ কৃষ্ণচন্দ্র বাহাছুর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ১৭৮ শ্রীঃ, ১ প্রায় তিপ্লান্ন বছর 
বাজাভার বহন করে। 


মহারাজ। শিবচন্দ্র রায় 


মহারাজ! কুষ্ণচন্ত্র তার জীবদ্দশায় ১৭৮০ খ্রীঃ বাংলা ও ফাস ভাষায় লেখা এক 
দ্বানপঞ্জে গ্যেষ্টপুত্র শিবচন্দ্রকে রা্জযভার ও অন্যান্য পুত্রদদের যথোপযুক্ত মাপোহারার 
বন্দোবস্ত করেছিলেন । মহারাজা শিবচন্দের বাজত্বের সময়কাল মাত্র ছয় বৎসর 
( ১৭৮২-৮৮ খ্রীঃ )। রাজকাধে বিশেষ দফতার পরিচয় ন1 দিলেও, হিন্দুশান্ত্রে তার বুৎপত্তি 
ছিল। গুনীজনকে সাহায্য ও উত্সাহ দিয়েছেন । তার সময় নদীয়া জমিদারীর 
ব্যবস্থার অবনতি ঘটে । তিনি তার একমাত্র পুত্র ঈশ্বরচক্দ্রকে জমিদারীর মালিকানা- 
তত্ব দান করেন (১৭৮৮ খ্রীঃ) এবং পরের মাসেই মারা যান ষাট বছর বয়সে । ঈশ্বরচন্দ্রের 
আমলে (১৭৮৮-মার্চ, ১৮০৩ শ্রী; ) জমিদারী “দশসাপা (১৭৯৯ গ্ীঃ) এবং পরে 
“চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” ( ১৭৯৩ খ্রীঃ ) চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল । কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের বিলাসিতা ও 
অমিতব্যায়ভার জরন্থ খণের দায়ে জমিদারীর প্রায় অর্ধাংশ হাতছাড়া হয়ে যায়। এরপর 
তার একমাজ পুত গিরীশচক্দ্র (জন্ম ১৭৮৪ হী) নদীয়ার সিংহাসনে বসেন মাত্র ষোল 
বছর বয়সে । রাজকাধে তার মন বসেনি । এক তান্ত্রিক ব্রদ্ষচারীর প্রভাবে স্থরাসক্ত 
ও বেহিসেবী হয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন সাহিত্যান্ঘরাগী ও সঙ্গীতামোদী । আনন্দমর 
(কালী) মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা । তার ছুটি বিবাহ হলেও তিনি ছিলেন নিঃসস্তান। 
গিরীশচন্দ্র মার! যান ১৮৪২ খ্রীঃ ৫৩ বছর ব্রসে। কঞ্চনগরের আদি রায় রাজবংশের 
অবপান ঘটে ও দত্তক পুত্রের রায় রাজপরিবারের হুচন] হয় । 


গিরীশচন্দ্রের দত্তক সন্তান শ্রীশচজ্দ্র ( মাতুল পৌত্র ) জমিদারীর উত্তরাধিকারী 
হলেন ১৮৪২ শ্রী: । তখন তার বয় মাঝ বাইশ বছর । পাশ্চাত্য শিক্ষার আওতায় মানুষ 
শ্রীশচন্দ্র হস্তচাত জমিদারীর বেশ কিছু অংশ পুনরুদ্ধার করেছিলেন। সংস্কার-মুক্ত হয়ে 





১। ভিন্ন মতে, ১৭৮২ খ্রীঃ--“ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত, ১৮৭৬ হীঃ। 


কষফ্নগবের বায় রাজপরিবার ২০৯ 


তান ইংরাজী শিক্ষার প্রসার, বিধবা! বিবাহের প্রচলন, অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, 
স্কঞ্নগরে ত্রাঙ্ধ সমাজ স্থাপন প্রভৃতি প্রগতিশীল কাজে ব্রতী ছিলেন। তার দানে 
১৮৪৫ খ্রীঃ কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষিত হয়। তার সংস্কারমূলক কাজের জন্য ইংরাজ 
সরকারের রাজপ্রতিনিধি লর্ড ভালহোৌসী ১৮৪৮ গ্রীঃ শ্রীশচন্দ্রকে 'অহারাঁজা বাহাদুর" 
উপাধি প্রদান করেন। ১৮৫৭ শ্রীঃ মাত্র ৩৮ বছর বয়সে শ্রাশচন্দ্র মারা ঘান, এক পুঞ্ঞ 
পতীশচন্দর ও এক কন্তা কালীকুমারীকে রেখে । 

জভীশচক্দ্র পিতার ন্যায় পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করেন এবং মাত্র ২* ব্ছর বরসে 
ভ্বমিদারীর ভাব নেন। তিনিও ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে “মহারাজা” উপাধি পান। 
অতিশয় আরাম-প্রিয় ও ভ্রমণপিপান্থ ছিলেন । অসৎ সঙ্গদোষে হুরাপক্ত মহারাজা 
সতীশচন্দ্র উত্তরপ্রদেশে মোসৌবী পাহাড়ে মারা যান ২৫ অক্টোবর, ১৮৭০ শ্রীং, মাআ ৩৩ 
বছর বয়সে । তিনি ছিলেন অপুত্রক। সার কনিষ্ঠা রানী ভুবণেশ্বরী দেবী ১৮৭১ শ্রীঃ 
সার জমিদাবীর দ্বায়িত্ব ছেড়ে দেন “কোর্ট অফ. ওয়ার্ডসের” হাতে । রাপী তৃবণেশ্বরী 
ক্ষিতীশ্চজ্রকে দত্তক নেন । জন্ম হয় ১৮৬৮ গ্রীঃ। তিনি জমিদারীর নালিক ছিলেন 
প্রায় ২১ বছর যাবৎ। অনেক উন্নতিমূলক এবং জনহিতকর কাজে ব্রতী ছিলেন। 
বিবাহ হয় বৌজারের মতিলাল বংশের কন্যা কৃষ্ণনলিনীর লঙ্গে। ক্ষীতিশচন্দ্রের পুত্র 
ক্ষৌপীশ্চজ্রের জন্ম হয় ২* অক্টোবর, ১৮৯০ খ্রীঃ । বিবাহ করেন কাশিমবাজার 
রাজপরিবারের রাজা আশুতোষ নাথ রায়ের কন্যা জ্যোতিময়ী দেবীকে ৩ ফেব্রুয়ারী, 
১৯১১ গ্রীঃ। মহারাজা ক্ষৌণীশ্চন্দ্র তার পিতার ন্যায় সাহিত্যানগরাগী ও সত্যপ্রিয় মানুষ 
ছিলেন । জাঙ্ছঘ্াবী, ১৯১১ খ্রীঃ কলকাতায়, সম্রাট পঞ্চম জর্জের বাজ্যাভিষেক দরবারে 
মহারাজা ক্ষৌণীশ্চন্ত্র নিমন্ত্রিত অতিথিদের অন্যতম । মারা যান ১৯২৮ খ্রীঃ উত্তরাধিকারী 
পুত্র সৌবীশ্ন্দ্রকে রেখে । ভারত সরকার ১৯৫২ খ্রীঃ জমিদারী অধিগ্রহণ করেন। 
কুমার সৌরীশ্ন্দ্র বর্তমানে ত্তার কলকাতার বানভবনে (২, ব্রাইট স্ীট ) এক পুত্র 
সৌম্যাশ্ন্দ্র ও কন্যা রাজশ্রা ও স্ত্রী তুষারীকা দেবী সহ বাস করেন ।' 

বাংলায় সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্যানুষ্টান ও মন্দির-স্থাপত্য-শিল্পে কৃষ্ণনগরের যে অবদান 
রস্রেছে, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষ্ণনগরের সাড়া-জাগানে৷ রাজরাজেশ্বরী 
তুর্গাপুজা ছাড়া, ফান্তন মাসে “বারোদোল” উৎসবে বারোটি বিভিন্ন বৈষ্ণব দেব-ফেউজ 
থেকে শোভাযাত্রা সহকারে রাধাকুষ্ণ মুতিগুলি রাজবাড়ীর পৃজামণ্ডপে একত্রিত করে 
পৃজা-পার্বণ শুরু হয় । বেশ কয়েকিন ধরে কুষ্ণনগর ও আশপাশের অঞ্চল আনন্দমুখর 
হয়ে ওঠে! সভাকৰি ভরতচন্দ্র বাক়গুণাকর ছাড়া, সাধক কবি রামপ্রসাঞ্ধ কষ্ঃনগরের 
বাজসভায় উপস্থিত হতেন। “সভার” লোকপ্রিয়্ বিদূষক, গোপাল ঙাড়ের কুরুচি 
বা স্থরুচিপূর্ণ গল্পগুলি বাঙালীর কাছে এখনও আনন্দের উৎস হয়ে আছে। 


১৪ 


কোচবিহারের ভূপ রাজবংশ 


যোলো শতকের প্রথম ভাগ পর্স্ত কোচবিহার ছিল প্রাচীন কাম্তা ( কাম্তাপুর 
রাজ্যের ( বর্তমান কোচবিহার, রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর ও সংলগ্ন এলাকা ) একটি 
অংশ। €কোচ' ও পরে ভুপ' দাজবংশের পদমধদা 1718 71807৩58, বাংলার অল্নান্ 
রাজপরিবারের তুলনায় নিশ্চয় বিশেষ মান্ততার দাবী রাখে । কারণ গ্রীষ্ীপ ফোলো শতক 
থেকে দীর্ঘকাল যাবৎ বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিবগ্ঠন সত্বেও, 'দেশীয় রাজা” কোচবিহার 
উল্লেখযোগ্যভাবে স্বাতন্ত্রা বজায় রেখেছিল । কোচ" প্রধান হাজোর বংশধর 
( দোহিত্র-সম্তান ) চঙ্জান কোচবিহারের সিংহাসন দখল করেন আন্তঃ ১৫১০ শী: এবং 
কোচবিহারে বৈষ্ণব কোচ রাজত্বের সচন! হয় । রাজা চন্দন মারা যান ১৫১৫ খ্রীঃ। 
তার ছোট ভাই বিশ্ব সিংহ রাজা হন ( ১৫১৫-৩৩ ঘীঃ)। তিনি একজন রণ-কুশল ও 
পরাক্রান্ত নরপতি । 


মহারাজ! বিশ্ব পিংহের মৃত্যুর পর তার দ্বিতীয় পুত্র নরনারায়ণ ( মল্লনারায়ণ ) 
লিংহু রাজা হন ১৫৩৪ খী: | তিনি ত্রিপুরা, কাচার, ভিমকু প্রভাতি ছোট ছোট কয়েকটি 
রাজা দখল করেন। গৌহাটির বিক্ষ্যাত কামাক্ষা দেবার মন্দির তীর প্রতিষ্ঠা । প্রায় 
পঞ্চাশ বছর গৌরবের সঙ্গে রাজ্য-ভার বহুন করে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ১৫৮৪ গ্রীঃ। 
তিনিই কোচ রাজাদের নামাঙ্ছিত প্রথম দ্বর্ণ ও রোপ্য মুদ্রা প্রচলন করেন। তার পুন 
মহারাজ। লন্মমীনারায়ণ ২ দুর্বল প্রকৃতির মানুষ, দেশকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করতে 
মোগল সম্রাট আকবরের বশ্যাতা হ্বীকার করেন ১৫৪৬ খীঃ! প্রায় ৪৩ বছর রাজত্ব করার 
পর তার মৃত্যু হয় ১৬২৭ খ্রীঃ । মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র বাজ। বীরনারায়ণ-এর 
সময়ে কোচবিহারের রাজশক্তি হ্রাস পায় । তীর মৃতু হয় ১৬৩২ খ্রীঃ । 

১৬৩৮ শ্রীঃ চট্টগ্রামের স্থবাদার ইসলাম, খান এবং পরে ১৬৬১ খ্রীঃ বাংলার স্থবাদার 
মীরজুমলা কোচবিহার আক্রমণ ককেন। মোগল বাজ-শক্তি কোচবিহারকে মিত্র বাজোর 
মর্ধদা দেন। মহারাজ] বারনারায়ণের পুত মহারাজ প্রাণনারায়ণ পিংহাসনে 
বসেন ১৬৩৩ শ্রীঃ। তিনি শান্তিতে রাজত্ব করতে পারেননি । রাজপরিবারের 
অস্তঃকলহের ফলে, মহারাজ প্রাণনারায়ণকে কোচবিহার পরিত্যাগ করতে হয়েছিল, 














১। রাজোপাখান'-_রাজমুন্সী জয়নাথ ঘোষ । 
কোচবিহারের ইতিহাস--খ! চৌধুরী আমনুতল্। আহমদ । ১৩৪২ সন। 
২। ১৬১১ তরী: মোগল সুবাদার ইস্লাম্‌ খানকে কামরূপ রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লাহাধ্য করে ছিলেন । 


কোচবিহারের ভূপ রাজবংশ ১১১ 


যদিও পরে সম্রাট ওরঙ্গজেবের আন্থকুল্যে কোচবিহারে ফিরে আমেন ও প্রায় ৩৩ বছর 
রাজত্ব করার পর মারা যান ১৬৬৬ শ্ীঃ। মহারাজ প্রাণনারায়ণ একজন সকবি ও 
সংস্কত-সাহিত্য-প্রেমী ৷ তীর পৃষ্ঠপোষকতায় কোচবিহার “পণ্ডিত সভার, প্রতিষ্ঠ। ছাড়া, 
রাজবংশের ইতিহাস 'রাজক্ষণদম,, মহাভারতের অনুবাদ, “ভ্রৌপদী সংস্বরা প্রভৃতি গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি কোচবিহারে “বাণেশ্বর+, “জল্লেশ্বর' মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাতা । 
কাম্তা রাজ্যের প্রাচীন গোসানমারী? মন্দিরের সংস্কার করেন । মহারাজা প্রাণনারায়ণের 
পর পুত্র মোদ্দনারায়ণ পরবর্তী রাজা হন। তিনি মারা যান ১৬৮০ খ্রীঃ । 


কোচবিহারের নাজির দেও মহ্ছিনারায়ণ-এর চারপুত্র। তীদের চক্রান্তে রাজা 
মোদ্নারায়ণকে গদীচ্যুত হতে হয় এবং কোচবিহারে সশস্ত্র অভ্যুর্থান ঘটে । ফলে 
কোচবিহারে কিছুদিন অবাজকতার স্যরি হয়, যদিও অনুগত প্রজারা মহারাজা 
প্রাশনারার়ণের তৃতীয় পুত্র বান্থুদেবনারায়র্ণকে অল্প সময়ের জন্য রাজ-সিংহাসনে 
বসান। পরে মহারাজা প্রাণনারায়ণের প্র-পৌত্র মহীজ্রনারায়খ মাত্র পাচ বছর 
বয়সে সিংহাসনে বসেন ১৬৮২ শ্রীঃ। ১১ বছর রাজত্ব করার পর ১৬৯৩ শ্রী: মারা যান । 
মূল 'কোচ” রাজবংশের অবসান ঘটে। 


প্রাক্তন প্রথম নাজির দেও মহিনারায়ণের বংশধর জপনারায়ণ রাজ হন এবং পৃথক 
রাজবংশের হুচন। হয় । মহারাজা বূপনারায়ণ একজন বিদ্যোৎসাহী ও ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি 
২১ বছর শাস্তিতে রাজত্ব করে মার! ঘান ১৭১৭ শ্রীঃ। সান পুত্র উপেজ্দনারায়ণ রাজা 
হন! দীর্ঘ ৪৯ বছর যাবৎ রাজ্য-ভার বহণ করে মার] যান ১৭৬৩ খ্রীঃ । রাজা উপেন্জ 
নারায়ণের শিশু পুত্র দ্েবেজ্দ্রনারায়ণ ভূপ রাজ। হন। কিন্তু তাকে হত্যা কর] হয় 
মাজ ২ বছরের মধ্যে ১৭৬৫ শ্রীঃ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ছতর নাজির? কদ্রনারায়ণ 
বা তার বংশধরেরা বাজক্ষমতা লাভের আশায়, বেশ কয়েকবার গৃহ-যুদ্ধে লিপ্ত হন 
এবং রাজ্যের অপূরণীয় ক্ষতি করেন। তাছাড়া, কোচবিহারের ইতিহাসে দেখা যায় যে, 
ভুটান, মোগল, গৌড় স্থলতান, কামরূপ, ঢাকার নবাব প্রসূতি রাজশজিগুলি মাঝে 
মাঝে কোচবিহার আক্রমণ করতে ছাড়েননি । তা সত্ত্বেও কোচবিছার এদের বস্তুত! 
স্বীকার করেনি । 


বাংলায় রাজনৈতিক ইতিহাসের বিশেষ পট-পরিবর্তন ঘটে ১৭৬৫ গ্রীঃ, যখন ইংরাজ 
বণিক কোম্পানীর হাতে মোগল সম্রাট শাহ্‌ আলম বাংলা, বিহার ও উড়িস্যার দেওয়ানী 
সত্ব তুলে দেন। ফলে কোচবিহার চাকলার রাজন্ব আদায়ের দ্াক্রিত্ব ইংরাজদের উপর 
বায় । মহারাজ। দেবেন্দ্রনানায়ণের ম্বত্যুর পর দেওয়ান খগেন্দ্রনারায়ণের পুজ 


২১২ খেতাবী বাজরা জড়া 


ধৈর্যেজ্রনারায়ণ রাজা হন কিছু দিনের জন্য ১। পরে তার ভাই ঝ্াজেজ্নারায়ণ 
গদীতে আসীন হন ১৭৭০ গ্রীঃ। মারা যান ১৭৭২ খ্রীঃ । ধরেক্দনারায়ণ রাজা 
হন (১৭৭২-৭৫ গ্ীঃ) | ধৈধ্যন্্রনারায়ণ পুনরায় ফিরে আসেন ও কোচবিহারের সিংহাসনে 
বসেন । তিনি মারা যান ১৭৮৩ শ্রীঃ। তার পুত্র হরেক্্রনারায়ণ (জন্ম-_ ১৭৮০ খ্রীঃ) 
রাজোর শাসন-ভার গ্রহণ করেন ১৮০১ শ্রীঃ। ইংরাজ সরকার নিজেদের ক্ষমত। প্রতিষ্ঠা 
কলে ২ ও রাজ্যের সথব্যবস্থাপনার জন্য একজন ইংরাজ কমিশনার হেন্রি ডগ.লাস্সাহেবকে 
নিধুক্ত করেন । তিনি ব্রাজ্যের তদারকির কাজে প্রায় ৩৫ বছর রুত ছিলেন। তার 
পরবর্তাকালে (১৮৩৮ শ্রীঃ) ক্যাপ্টেন জেন্কিনস্, কোচবিহারের “এজেন্ট” হিসাৰে 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । তীর কার্ধকালে মহারাজা হরেজনারায়ণ কোচবিহারের 
পুরানো! শাসন-ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন করেন । মহারাজা বারাণমীতে মারা যান 
১৮৩৬ শ্রীঃ। তিনি বারাণসী ও কোচবিহারের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য প্রচুর অর্থ 
প্লান করেছিলেন । 

মহারাজা হবেন্দ্রনারায়ণের ছুই পুত্র-_শিবেন্রনারায়ণ ও ব্রজেন্দ্রনারাযণ । জোন পুত্র 
শিবেক্দ্রনারায়ণ রাজা হন ২৮ আগষ্ট, ১৮৩৯ শ্ীঃ। তিনি দক্ষতার সঙ্গে বাজ্য 
পরিচালনা করলেও, তার পিতার অমিতব্যয়ীতার জন্য তাকে আথিক সংকটের সম্মুক্ষীন 
হতে হয়েছিল। অপুত্রক মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ তার ছোট ভাই কুমার ত্রজেন্্র 
নারায়ণের চতুর্থ পুত্র চন্দ্রনারায়ণকে দত্তক নেন, নাম রাখেন নরেন্দ্রনারায়ণ । মহারাজা 
শিবেজ্্রনারায়ণ বারাণশীতে মারা যান ১৮৪৭ শ্রীঃ নাবালক দত্তক পুত্র নবেক্দ্রনারায়ণকে 
রেখে। 

মহ্হারাজ। নরেজ্দনারায়গ বাজ-গদীতে বসেন ২৩ আগষ্ট, ১৮৪৭ শ্বী:। তিনি 
কুষ্ণনগর দ্বুলে ১৮৫৩ শ্রী: পধস্ত পড়াশোনা করেন । পরে রাজ! ভঃ বাজেক্জলাল মিত্রের 
তত্বাবধানে “ওয়ার্ডস্‌ ইনট্িটিউশন'-এ শিক্ষা লাভ করেন € ১৮৫৯ শ্রীঃ )। নদীয়া রাজ 
পরিবারে ছুই রাজকুমার তার সহ্পাঠি ছিলেন। নরেন্দ্রনারায়ণ সাবালক হয়ে 
কোচবিহারের শাসনভার হাতে নেন ১৮৫৯ ্রীঃ। ইংরাজ সরকার কোচবিহার বজাদের 
বংশগত “মহারাজ! বাহাদুর” উপাধিতে তাকে ভূষিত করেন ১৮৬২ শ্রীঃ। মাত্র ২২ বছৰ 
বয়ষে « বছর বাঁজা শাসনের পর মারা যান ৬ আগষ্ট, ১৮৬9 শ্রী: শিশু পুত্র নৃপেন্তর 
নারায়ণকে (জন্ম আগষ্ট, ১৮৬৩ খ্রীঃ ) রেখে । 

১।  £€& এপ্রিল, ১৭৭৩ খ্বীঃ এক চুক্তিপত্রে স্থির হয় যে, ইংরাজ কোম্পানীকে বাৎসরিক «* হাজার 


টাক! রাজন্বাংশ দেওয়ার পরিবর্তে, কোম্পানী কোচবিষারকে বহিরাক্রমণ থেকে সব সঙক্জে 
রক্ষা করবে। 


৭। ইংরাজ দরকার ১৮** শ্রী: কোচবিহারের নারারণী মুদ্রার প্রচলন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেন। 


কোচৰিহারের ভূপ রাজবংশ ২১ 


মাত্র এক বছরের নাবালক নৃপেজ্জনারায়ণ রাজ পিংহাসনে বসেন ৪ নতেম্বরঃ 
১৮৬৪ খ্রীঃ । সেই সময় কর্ণেল্‌ হারিংটন কোচবিহারে কমিশনার পদ্দে বহাল ছিলেন । 
রাজ্য প্রশালন ব্যবস্থার ভার প্রকৃতপক্ষে সুদক্ষ দেওয়ান কালীকাদাপ দণ্ডের হাতেই 
হ্যন্ত ছিল। মহারাজ কুমার নৃপেন্দ্রনারায়ণের পড়াশ্তনা আরস্ক হয় বারাণসীতে এপ্রিল, 
১৮৭২ ঘ্ীঃ এইচ. জন্‌ ক্রেলের তত্বাবধানে, চলে প্রায় পাচ বছর । ১৮৭৭ ত্রীঃ দিল্লীতে 
মহারানী ভিক্টোরিয়ার “ভারতেশ্বরী” আখ্যা ঘোষণা সমারোছে তিনি উপস্থিত ছিলেন । 
রাজ-পদক ও একটি তরবারী উপহার পান। ১৮৭৮ শ্রী: ইউরোপ মহাদেশে সফরে যান, 
ফিরে আসেন মার্চ) ১৮৭৯ খ্রীঃ । দ্বিতীয় দফায় বিলাত যান মহারানী ভিক্টোত্রিয়ার 
রাজত্বকালের সথবর্ণ-জয়স্তীবর্ষে। কোচবিহার, কলকাতা ও আরো কযেকটি জায়গা 
সেবামূলক কাজে দান করেন। দাজিলিং-এ “জুবিলী স্যনিটোব্রিয়মূ*, জলপাইগুড়িতে 
“নৃপেন্দ্রনারায়ণ হল, কোচবিহারে আনন্দমন্ত্রী ধর্মশালা, তার উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল। তার চার পুত্র ও তিন কন্যা। ইংরাজ সরকারের প্রতিনিধি বাংলার 
ছোটলাট স্যার ব্রিভার টমস্ন্‌ ৮ নভেম্বর, ১৮৮৩ শ্রীঃ এক বিশেষ দরবারে, মহারাজ 
নুপেন্দ্রনারায়ণকে রাজ-গদিতে বসান । ৬ মার্চ, ১৮৭৮ শ্রী: বদ্ষানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের 
কন্যা স্বনীতি পেঁবীকে বিবাহ করেন । তার এক কন্যা স্থরুতী স্বন্দরীর বিবাহ হয় 
জ্যোত্নানাথ ঘোষাল (ঠাকুর বাড়ীর দৌহিত্র সন্তান) আই. পি এস্‌-এর সঙ্গে 
২৯ নভেম্বর, ১৮৯৯ গ্রীঃ। তাঁর সময়ে কোচবিহারের নৃতন বাজপ্রাপা্দ তৈরী হয় 
১৮৮৭ হ্রীঃ। তারই উদ্যোগে কোচবিহার পর্ষস্ত রেলপথে যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়। 
মহারাজা স্যার নৃপেন্্রনাবায়ণ জি. সি. আই, ই*, নি বি এ, ডি, সি, শেষ নিশ্বাস 
ত্যাগ করেন ১৯১১ খ্রীঃ ( চিত্ররাজি দ্রষ্টব্য )। 


নৃপেন্দ্রনারায়ণের জো্ঠ পুত্র মহারাজ! রাজরাক্েজ্নারায়ণ উত্তরাধিকারী হন। 
দুঃখের বিষয্ঘ অকালে তার মৃত্যু হয় ১৯১৩ খ্রীঃ এবং তার ছোট ভাই জিতেজ্দ্নারায়ণ 
রাজ্যভার গ্রহণ করেন । মহারাজ! জিতেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ £য় বরোদার গাইকোয়ার- 
এর মহারাজার কন্যা ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে । মহারাজ। শ্যার জিতেন্দ্রনারায়ণ মার যান 
১৯২১ শ্রীঃ। তার নাবালক পু মহারাজা জগ্জ্দীপেজ্রনারায়ণ তৃপ বাহাছুর 
(জন্ম--১৫ ডিসেম্বর, ১৯১৫ খ্রীঃ) রাজ-গদীতে আসীন হন। তিনি কোচবিহারের 
শেষ 1718 77181010৩85, উপাধিধারী মহারাজ । খেলাধুলাক্স তার বিশেষ উৎসাহ ছিল। 
১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ শ্রীঃ 41580900600 ০ 4১০০58190' চুক্তিপত্রে হস্তাক্ষার করেন 
এবং “দেশীক্প রাজ্য কোচবিহারের রাজ্য-শাসনভার ভারত সরকারের হাতে আসে 


২৮ আগষ্ট, ১০৪৯ গ্রীঃ। তিনি চুক্তির শত অনুযায়ী বাৎসরিক ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকান্স 


$১৪ খেতাবী রাজরাজড়া 


(বৃত্তিকর মুক্ত) বৃস্তিভোগী হন। তার নিজগ্ক ভূ-সম্পত্তি, বিশেষ দ্বাধিকার ও সম্মান 
তিনি তাঁর জীবদ্দশায় ভোগ করবেন । নিঃসস্তান মহারাজা মারা যান ১১ এপ্রিল, 
১৯৭* গ্রীঃ তার বিদেশিনী স্ত্রী রানী জর্জিয়া মায়ানারাক়ণকে রেখে । রানী তার সব 
তৃ-সম্পত্তি বিক্রি করে ভাবত ছেড়ে চলে যান । 


মহারাজ! জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের ছোট ভাই ইন্রজিতেন্্রনারায়ণ ও তিন ভগিনী-_ 
ইল] দেবী গায়িতী দেবী ( জয়পুরের মহাবানী ) ও মেনকা দেবী । ইন্দ্রজিতেজ 
নারায়ণের পুত্র বিরাজেন্দ্রনারায়ণ। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের তৈরী কলকাতায় 
আপিপুরে “4০০৫ 1.80+-এ কোচবিহারের অধুনা-লুগ্ত রাজবাড়ীর চৌহুদ্দির মধ্যে 
দেখা ঘাবে একটি 'নারমিং হোম? ও কয়েকটি বহুতল বাড়ী । 


কোচবিহার রাজাদের কীতি__সেকালের বাংলায় একমাত্র “দেশীয় রাজা? (অধুনা 
জেল] সর্দর ) কোচবিহারে কয়েকটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল। 
রাজবাড়ী ( বর্তমান ভারতীয় প্রতুতত্ব বিভাগের অধিনে ) তৈরী হয়েছিল মহারাজ। 
হরেঙনারায়ণের সময়ে ১৮২৮ শ্রী, পরে একাধিকবার সংযোজন ও সংস্কার করা হয়। 
ছু'তোলা বিকাট প্রাসাদের চৌহদ্দির আয্তন ৫১,৩০৯ ব্গ ফিট। প্রাদাসটি দৈর্ঘ্যে ৩৯৩ 
ফিট । নিচের তলায় স্থ-সজ্জিত 'বরাট দরবার হল, ভেজন-কক্ষ্য ও বেশ কয়েকটি বড় 
ঘর ও বাধান্দা। উপরের তলায় আছে পাঁচটি শয়ন ঘর, বসবার, বিলিয়র্ড খেলা, 
তোষাখানা ও ১১টি সানাগার প্রভৃতি । পুরানে। দেওয়ান কুঠী, কাছারীবাড়ী, কাউন্িল্‌ 
হাউস্‌, ব্রাহ্মদমাজ উপাশনা মন্দির, টাউন হল, জুবিলী তোরণ ছাড়া-__দেবীবাড়ী, 
লাল দি, সাগর দিঘি, বৈরাগী দিঘি, উনিশ শতকের কোচবিহারী স্থাপত্যের নিদর্শন | 
কোচা'বহার শহর থেকে পনেরো-কুড় কি, মি. পরাধর মধো, আরও কয়েকটি প্রাচীন 
মন্দিরের বিশেষ উল্লেখ কংতেই হয়। শহর থেকে নয় 1ক. মি. উত্তরে বাণের্খবর 
শিবমান্দর মহারাজা প্রাণনারায়ণের ১৬৬৫ শ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত, যদিও মন্দিরটির কয়েকবার 
সংস্কার করা হয়েছে। পনেরো শতকের গোসানমারী (কামতেশ্বরী ) মন্দিরের 
সংস্কার মহারাজ! প্রাণনারায়ণই করেছিলেন। এখন ভগ্লাবস্থায় মন্দিরের গর্ভগৃহে কোন 
মৃতি নেই। এটি বাংলার “দো-চালা” মন্দির-স্থাপত্য-শিল্পের একটি উত্কষ্ট নিদর্শন | 
কোচিবিহার শহর থেকে দশ কি. মি. দুরে হুরিহুর মহাদেবের মন্দির, আর উত্তরে 
নয় কি মি. দুরে রয়েছে জিদ্ধেশ্বরী মন্দির । কোচবিহার বাজারের কাছে এই 
শতাব্দীতে সম্পূর্ণরূপে সংস্কার কর! মদ্দনমোহন ( গিরিধারীলাল গোপীবন্পত ) মন্দিরটি 
কোচবিহারবাসীদ্দের কাছে বিশেষ মর্ধাদা পেয়ে থাকে--মোলযাআায় তিনর্দিন ধরে বিরাট 


চর, । 


তাহিরপুরের রাজপরিবার 
রাজসাহী 


উত্তর বাংলার সবচেয়ে পুরানো জনপদ গৌঁড আর তার পরেই রাজসাহী। বাংলার 
হিন্দু সেন রাজাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দিলীর স্থলতান ইখ.তিয়ারুদ্দিন মহম্মদ বিন্‌ 
বখতিয়ার খল্জী ১২৯২ খ্রীঃ থেকে শুরু করে বাংলার স্বাধীন পাঠান স্থলতানর। 
মহণ্ম্দ শাহী বংশ (আনুঃ ১৪৩৬---১৫০* শ্রী, দিল্লীর মোগল সমাটরা ( ১৫৭৫- 
১৮০৬ খ্রীঃ), মুশিদীবাদের স্বাধীন নবাবরা / ১৭১৭--৬৫ খ্রীঃ) ও ইংরাজ বাজশক্তি 
(১৭৬৫-১৯৪৭ খ্রীঃ) কাল পরম্পরায় রাঁজসাহীর প্রকৃত শাসন-কতা ছিলেন। 
শ্রী: সতেরো! শতকে বৃহত্-বাংলায় রাজপাহীর ব্যাপ্তি ছিল, উত্তর-পশ্চিমে ভাগলপুর 
থেকে পূর্বে ঢাকা পর্বস্ত, আর মুশিদাবা, নদীয়া, যশোহর, বীরভূম ও বধযানের 
অংশবিশেষ । রাজসাহী জেলায় প্রতিঠিত ও পরাক্রমশালী রাজপব্িবার--তাহিরপুর ১ 
ছুবলহাটি, পুটিয়া, নাটোর, দ্িঘাপতিয়া, বলিহার--প্রতোকেই তাদের সমক্নকালে প্রতৃত্ব 
করেছেন। এনা অনেকেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হলেও, প্রত্যেক রাজপরিবারের 
এতিহাসিক বৃত্তান্ত এককভাবে এই অধ্যায়ে দেওয়৷ হয়েছে । 

তাহিরপুর রাজপরিবারের ইতিহাস প্রায় ৫০" বছর পূর্বেই শুরু হয়েছিল গোঁড়ের 
পাঠান স্থলতান হোসেন শাহের আমলে (১৭৯৩ থ্ীঃ) । বাজপরিবারের পূর্বতন 
রাজাদের নামের মধ্যে অমিল আছে, সময্নকালের কোনে! নির্দিষ্ট প্রমাণও নেই । ঘাইহোক, 
একটি সম্ভবপর সন্বন্বয়ে তাদের নাম ও অতি সংক্ষিপ্ত কীতিকলাপ ২ বণিত হয়েছে। 

তট্রনারায়ণের আঠারে। অধস্তন-পুরুষ কামদেব ভট্ট ও তার পুত বিজয় ভট্ট 
(হথলতানদের দেওয়া! উপাধি লিঙ্কর” সেনাপতি ) আনুঃ ১৪২5 খ্রীঃ স্থানীয় মুসলমান 
জমিদারকে পরাভূত করে তাহিরপুর অধিকার করেন। বিজয় লফরের দ্বিতীয় পুত্র 
হায়নারায়ণের পরে তৃতীয় পুত্র ছরিনারায়ণ বাজ] হন। হবিনারায়ণের পুত 
কংসনারায়ণ ছিলেন রাজ-পরিবাবের সবচেয়ে স্থপরিচিত ও ম্মরণীয় রাজা । আন্তঃ 
১৫৯* শ্রীঃ তর্দানীস্তন মোগল সমর আকবরের বাংলা-বিহারের শাসন-ক্ত। বাজা 
মানসিংহের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল । তিনি আরাকান রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 





১। তাহিরপুর পু'টিয়া থেকে ১৮ কি. মি. উত্তরে অবস্থিত । 
২। বংশ পরিচয়, প্রথম থণ্ড_জ্ঞানেক্রকুমার । বাংলার অনস্ত সামন্ত-চক্রের ইতিহাস- _ধনপ্রয় 
দাস মজুমদার | 1719030 09266656, 721981)1। 1916, 


৩। ভিন্ন মতে অনস্তনারারণের পুত্র । 


২১৬ খেতাবী রাজরাজড়।' 


মোগল সৈন্তদের সাহায্য করেছিলেন। অনেকে মনে করেন ষে, তিনি তাহিরপুর 
নামে গ্রামটিকে গৌড় নামকরণ করে নিজে সম্মান-স্থচক উপাধি 'গোড়েশ্বর” নামে 
চিহিত হুন। প্রমাণ সাপেক্ষ ইতিবুত্তে বলা হয়েছে ষে, রামায়ণ রচয়িতা বাঙালী 
কবি কৃত্তিবাস (পনেরো শতক ) কংসনারায়ণের সভা পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু ইতিহাস- 
ভিত্তিক কয়েকটি রচনায় পাওয়া! যায় যে, কৃত্তিবাঁস তৎকালীন প্রকৃত “গৌড়েশ্বর” মহন্মা 
শাহী হথলতান রুকচ্গদ্দিন ব্রাবক শাহের ( ১৪৫৫-__৭৬ খ্রীঃ ) সভাতেই উপন্থিত হজে, 
লিখেছিলেন :-_ নিয় দেউড়ি পার হয়ে গেলাম দরবারে । 

সিংহ সম দেখি রাজ! সিংহাসন পরে ॥ 


রাজার সভাথান যেন দেব অবতার । 
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমত্কার ॥ 
পাটের চান্দোয়া শোভে মাথার উপর। 
মাঘ মাসে খরচ পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর ॥, 
তত্কালীন কয়েকজন সতানদ্দের নামও তিনি উল্লেখ করেছেন--কেদার রায়, মুকুন্দ 
স্ন্দর, শ্রীবৎস প্রমুখ! কিংবদন্তীতে জান] যায় যে, কংসনারাযর়ণ তার কুল পুরহিত 
রমেশ শান্বীর বিধানাহ্ুপারে বাংলায় “সপরিবারে মহিষমদিনী দশভূজা" মুন্ময়ী দু পূজা 
শুরু করেন__আশ্বিন মাসে “অকাল বোধন'_-চিরান্ুস্থত শাস্ত্রীয় মতে চৈত্র মাসে নয়। 
এই পুজা-পদ্ধতিই আজ বাংলায় ও বছি-বাংলায় সর্বত্রই অন্মরণ করা হয়। তাছাড়া 
কংসনারায়ণ বারেন্র ব্রার্ষণ সম্প্রদ্দায়ের কল্যাণে সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা ও বেশ কিছু 
স্কার করেন। তিনিই বারেন্দ্র কুলীনের মূলাধার ছিলেন । 
কংসনারায়ণের পুত্র উদ্দয়নারায়ণ ও পৌর বাজ] ইক্দ্রজিগু ৷ ১ সম্রাট জাহাঙ্গীরের: 
আঙকুল্যে ইন্দ্র্গংএর সময়ে তাহিরপুর জামদারীর অন্তর্গত ছিল বাহান্নটি পরগণা | 


তার পুত্র রাজ। সুর্যনারায়ণ বাংলার শাসক শাহাজাদা মহম্মদ স্জার ( ১৬৩৯-৬০ শ্রীঃ ) 
বিরাগভাজন ২ হওয়ায় গদীচ্যুত হন। পরে ঢাকার শাসন-কতা মিবৃজুমালার স্থপারিশে 


রা সস (সর এপ রর এরর 


১। কথিত আছে বেরাজ। ইঞ্রজিৎ নাকি পিতামহ উদয়নারায়ণকে সম্রাটের নির্দেশে বন্দী করে 
ভীতে নিয়ে যান। পুরস্কাগ-ম্বরূপ বাহ্ান্নটি পরগণার জারগীর পান। পরে এই জায়গীরেয় সনন্দ 

“বোর্ড অফ, রেন্তিনিউ' ১৭৮৯ খ্রীঃ লর্ড কর্ণওয়ালিস-এর কাছে পাঠিয়েছিল । 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আনুঃ ১৭৫ ত্রীঃ নবাব মুশিদকুলী থানের আদেশে নদীয়ার রাজ রঘুরা 
€মহারাজ। কৃষ্চন্ত্রের পিতা ) তাহিরপুরের কোনে! এক রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করে বন্দী 
করেন। 

| রাজা হৃধনারায়ণ তার কমন্ঠাকে শাহজাদার হাতে না দেওয়ায়, তাকে বন্দী করে দিল্লীতে পাঠান, 
হয় এবং সেখানে ভার মৃত্যু হয়। 


/&$ 


তাহিরপুরের রাজপরিবার ২১৭ 


সমাট ওুরঙ্গজেবের নির্দেশে তাহিরপুর পরগণার গদী রাজ। হৃর্যনারায়ণের কনিষ্ঠ পু 
লম্মমীনারায়ণকে ফিরিয়ে দেওয়! হয়। খেতাবী “রাজা” সনন্দ পান । তার ছুই 
বিবাহ । দীর্ঘায়ু হওয়ায় বন কষ্ট ত্বীকার করেও নিজের জমিদারী বজায় রেখেছিলেন । 
লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র কন্বর্পনারায়ণের অকালে মৃত্যু হওয়ায়, তার জমিদারী ছু-ভাগ হয়ে 
যায়__প্রথম। পত্রীর দ্বিতীয় সম্তানকে ছয় আনা অংশ ও বাকি দশ আনা অংশ ত্বিতীক্সা 
পত্বীর ছুই পুত্রের মধ্যে । কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রীর পুত্র জুপেজ্জ্রনারায়ণ তার কৃটবুদ্ধি ও. 
দেওয়ান রঘুনন্দনের সাহাযো, তাঁর ভাইয়ের অংশ নিবিবাদে দখল করেন । এইভাবে 
রাজ! রূপেন্দ্রনারায়ণ হলেন “দশ আনী” ও বৈমাত্র ভাই ন্লাজ। ভূপেন্দ্রনারায়ণ হলেন 
ছয় আনী” অংশীদার | বূপেন্দ্রনারায়ণ দীর্ঘদিন জমিদারী শরিচালনা করেন ও 
তাহিরপুরে দীঘি, মণ্ডপ ও প্রাসাদ তৈরী করেন। তার পুত্র রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ও 
পৌর বাজ নরেন্দ্রনারায়ণ বুদ্ধ প্রপিতামহের হ্যায় বহুদ্দিন জমিদারীর গদীতে 
ছিলেন । তার ছুই কন্যা--উমাস্থন্দরী ও দুর্গাক্ন্দরী এবং রাণী--শঙ্করী | ছুই রাজকন্যার 
বিবাহ হয় হরগোবিন ভাছুড়ীর দুই পুত্রের_আনন্দরাম ও বিনোদরাম রায় ১সঙ্গে। 
্ৰশ আনী” জমিদারী. ছুই ভাই ভালো! ভাবেই চালাতে থাকেন, কিন্তু "ছয় আনী, জমিদার 
নানা কারণে ও শেষ উত্তরাধিকারী দেবেনারায়ণ নিঃসস্তান হওয়ায়, তার “ছয় আনী” 
জমিদাণীর অংশ, “দশ-আনী* তরফের বিরেশ্বরনারায়ণ উত্তরা [ধকারী স্থজ্ে মালিক হন। 
তিনি অতি ধীর ও নর প্রকৃতিণ মানুষ ছিলেন । ১৮৫৩ খ্রীঃ মারা যান ৭ বছর 
বয়সে । তীর ছুই পুত্র--রাজা চজ্জশেখরেশ্বর এবং মহেশ্বর জমিদারীর মালিক হন । 
মহেশ্বর বড় ভাই চত্রশেখরেশ্বরকে জমিদারী ভার ছেড়ে দেন। 


রাজ! শশীশেখরেশ্বর রায় 


রাজ] চন্দ্রশেখরেশ্বরের তিনটি বিবাহিতা হ্্রী। প্রথম! ছুই স্ত্রী নিঃসন্তান, তৃতীয়! শ্রী 
সৌদামিনীর পুত্র শশীশেখবেশ্বরের জন্ম হয় ১* ডিসেম্বর, ১৮৬* ত্র: 1 চক্দ্রশেখবেম্বর 
নাবালক পুত্রকে রেখে অকালে মারা যান ১৮৬৫ খ্রীঃ । রাজ! চন্দ্রশেখরেশ্বর ছোট ভাইয়ের: 
জমিদারীর প্রায় সব অংশই কিনে নিয়েছিলেন । নাবালক শশীশেখবেশ্বরের জমিদারী 
“কোর্ট অফ. ওয়ার্ডস'-এর হাতে যায় । শশঈীশেখরেশ্বরের পড়াশোনার ভার পড়ে কলকাতার 
প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ রাজ। রাজেন্জরলাল মিত্রের উপর । 

১৮৮১ খ্রীঃ শশীশেখরেশ্বর সাবালক হলেন। জমিদানীর উন্নতির জন্য কৃষি-শিল্প 
আধুনিকীকরণে তৎপর হুন। বিদেশ থেকে ভালো বীজ ও কৃষি যন্ত্রপাতি এনে 





১। বিনোদরাম রায় তাহিরপুরের বতমান (দ্বিতীয় ) রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা । 


২১৮ খেতাবী রাজরাজড়া 


প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। রেশম শিল্পে তার জ্ঞান ছিল। তিনি একটি বইও 
লিখেছিলেন । তার সাহিত্যচর্চায় অনুরাগ থাকায় কবিতা ও গান রূচনা করেছিলেন । 
তার প্রজামঙ্গল কাধক্রম ও সরকার-প্রীতির ন্বীকৃতি-স্বব্ূপ বাজপ্রতিনিধি স্যার 
স্টুয়ার্ট. কলভিন্‌ বেইলী তাকে রাজা উপাধি দেন ১৮৮৯ শ্বীঃ। ১৮৯৩ ঘীঃ রাজ্য গাজ। 
কমিশনের ভারতী» সদন) থাকাকালীন গাজার অপকারিতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে, মাদক 
দ্রব্যের ব্যবহার ও চাষের ঘোরতর বিরোধিতা করেন । তিনি এই ম্ুকর্ষের জন্য 
ভূরশী প্রশংসা! পেয়েছিলেন । কাজা বাহাছুর* উপাধি পান ১৮০৬ খ্রীঃ । প্রায় দশ বছর 
তিনি বঙ্গীঘ্প ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন । রাজা শশীশেখরেশ্বর সম্বন্ধে দেশীয় ও 
বিদেশীর লেখার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল্‌-_-জে. সি. প্রাইস.-এর রিপোর্ট: 

“11067 81011001 1২৪) 1900119 ৮/10101) 019,1705 (০ ০০ 1105 0109$6 81001৩100 
096 001 40 [২90519,1)1 0৮10 11) 035 10611579101) 01 732105681, 
০০ ০০৯ [২৪18 9105510180101781685/91 [২9 15 ০১11৩ 01 0106 77086 ০101181)051060 
17001610081) 11090 1109৬6 ০৮০৩1 180 09০ ৪০০৫ 01001)6 6০0 1000৬, 
অমৃত বাজার পত্রিকায় পেখ। হয়েছিল “76 18 ৪ %/0701)9 10612061018 ৮/০01009 
18011517613 ৪ 70201002185 & 010119120181010181. [0 29 110 %/1)0 
6৪809 71181160 [115 181701)950 11) 22800110915, হ3০ 1185 0ত%/ 90008.15 10. 
0017. 8100 8০9,061 817$ 07061101. 

বাজ শশীশেখরেশ্বরের বিবাহ হয় রাণী শরৎকামিনী দেবীর সঙ্গে ১৮৭৩ শী: । তার 
তিন পুত্র ও ছুই কন্যা । বাজ মারা যান বরানগরে » সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ খ্রীঃ | বড কুমার 
শিবশেখরেশ্বরের জন্ম হয় ৪ ডিসেম্ববু, ১৮৮৭ গ্রীঃ। ১৯০৯ খ্রীঃ বারাণসীর সেপ্টহাল 
হিন্দু কলেজ থেকে স্রাত্ক হন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন বাঁজসাহী 
জেলার জমিদারদের প্রতিনিধি হিসাবে | মারা যান ১১ এপ্রিল, ১৯৬১ খ্রীঃ । দ্বিতীয় কুমার 
শাস্তিশেখরেখরের জন্ম হয় ১৮৯১ খ্রীঃ । কাঁশীত হিন্দু-কলেজে পড়াশোনা করেন । 
এম. এ. পাশ করার পর পুরীধামে 'রত্বাকর+ সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কাজে নিযুক্ত 
ছিলেন। পাটনা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের তিনি ফেলো" । তিনি পুরী যক্ষা নিবাসেব প্রতিষ্ঠাতা । 
মারা যান ২৯ মে, ১৯৬১ শী: কনিষ্ঠ কুমার শক্তিশেখরেশ্বরের জন্ম হয় ১৮৯৯ শ্রী: । 
তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের ন্নাতক | মারা ঘান মাত্র ২৫ বছর বয়মে ১৯২৪ খ্রীঃ । 


২। জোট্ট কুমীর শিবশেখরেশ্বরের (স্ত্রী অন্পপূর্ণ দেবী ) এক পুত্র সিতাংশুশেখরের ছুই পুত্র 
সবিতাশে*র ও সবানীশেখর ! মধ্যম কুম/র শাস্তিশেখরেশ্বরের (স্ত্রী কুলদাহন্দরী, হুসঙ্গ 
রাঁজপরিবারকন্তা) চার পুত্র প্রথম পুত্র শশাঙ্কশেখরের ঢুই পুত্র- শুভ্রাং-শুশেখর ও 
স্নেহাংশেখর ৷ দ্বিতীয় পুত্র সতী শেখরের চার পুত্র--হুত্রত, স্তপ্রিয়, হৃদীপ্ত ও কুমিত। তৃতীয় 
সত্যশেখরের ছুই পুত্র হুজিত ও সপ্ীব। চতুর্থ পুত্র শচীশেখর অবিবাহিত। কনিউ কুপার 
শক্তিশেখরের পুত্র (পিভার সৃত্যুর পর জাত ১ শুজেন্দুশেখরের পুত্র আনন । এর সকলেই. 
কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করেন! 


দুবলহাটি রায়চৌধুরী রাজপরিবার 
রাজসাহাী 


রাজসাহী জেলার নওগী মহকুমায় ছুবলহাটি ১ একটি বদ্ধিষু্ গ্রাম। এই অঞ্চলে 
বারেন্দ্র বেশ্ রায় (সাহা ) পরিবারের বাসভূমি ছিল প্রায় পঞ্চাশ পুরুষ যাবৎ । এই 
জেলায় রায় বংশের জমিদারী তাহিরপুরের চেয়ে পুরানো ধদিও সঠিক এতিহাসিক সমর্থন 
পাওয়া যায়নি । বায় বংশের প্রতিষ্ঠাতা বনিক জগত্রাম রায় ( জরচন্দ্র) ছিলেন 
মুশিদাবাদের যজ্ঞেশ্বর গ্রামের অধিবাসী অবাঙালী ব্যবসাক্া । জগতরাম ব্যবসা-হুত্রে 
ছুবলহাটির কাছে কসবাতে আসেন। কথিত আছে যে, এক অলৌকিক ঠদব (মা 
রাজরাজেশ্বরী ) আদেশে, তিনি জনশূন্য জঙ্গলাকীর্ণ কসবা! অঞ্চলে বসতি শুরু করেন 
ভাগা-লক্ষমীর বরপুত্র হওয়ার আশায় । তিনি চূড়ীর ব্যবস! করতেন দেশ-বিদেশে গিয়ে । 
পরে তার জমিদারীন্র বিশাল অংশ ছিল জলাভূমি । মাছের চাষ বিশেষ করে, কৈ মাছের 
ব্যবসায় বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন । মোগল সম্রাট ও পৰে নবাবদের পাওনা 
রাজন্ব দেওয়! হত কৈ মাছের পণ্য বিনিময়ে । একবার ২২ কাহন টৈ মাছ ধার্য হয়েছিল 
রাজস্ব হিসাবে ! নবাবশাহি আমলে ছবলহাটির জমিদারর1 এক প্রকার নিষ্কর 
জমিদারী ভোগ করতেন। তাদের আর্দ ছিল যে, তারা অন্ুর্বর ও চাষ-আধোগ্য 
জলা-জমি বাবদ রাজন্ব দেওয়ায় অপারক | যেহেতু তাদের জমিদ্দারীতে মাছের চাষ 
ছাড়া আর কিছুই উৎপন্ন হপ্র না, অতএব বাজন্থ হিসাবে মাছ নিদিষ্ট ছিল। বংশের 
চিহ্ন স্বরূপ-তুরী ও ডঙ্কা” ব্যবহার করতে অনুমতি পান | জমিদারীর পুরানে। দলিল দস্তা 
বেজে দেখা যায়, বাৎসরিক রাজন্ব ১৭২৮ শ্বীঃ ৬০ এবং ১৭৬১ হী ৭২৭ শিক1 টাক] । 
রবার্ট ক্লাইভের “দ্বত শানন”এর বন্দোবস্তের সময় ( ১৭৬৬---৬৭ গ্রীঃ) এবং “্দশসালা 
বন্দোবন্ত'-এর পূর্বে ( ১৭৯১ খ্রীঃ) দেয় বাঁজন্ব ছিল ৩৭২২ টাকা । ১৭৯৩ শ্বীঃ “চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তএ বাজন্য ধাধ হয় ১৪৪৯৫ টাকা । রাজা কৃষ্ণরামের সময় । বাজ হরনাথের 
সময় ছুবলহাটির জমিদারী চারগুণ বুদ্ধি পায়। 


জগত্রামের অই্টম উত্তর-পুরুষ মুক্তারাম র্লাযস তার জমিদারী দুই পুজ্েের মধ্যে ভাগ 
করে দেন । জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃঝ্ঃরাম রায় নয় আনা অংশ আর কনিষ্ঠ রঘুরাম রায় পান 
সাত আন! অংশ । ছুটি বিভিন্ন জমিদারীর হট্টি হল। রঘুরাম চলে যান দুবলহাটি গ্রামে । 


০] 


১। ছুবলহাটি নওগী। শহর থেকে সড়ক পথে আট কি, হি. দূরত্বে! 
২। ভিন্ন মতে যথাক্রমে কৃষ্নাথ ও রঘুনাথ। 


২৩ খেতাবী রাজবাজড়া' 


তৈরী করলেন নতুন রাজপ্রসাদ , জে)৪ ভ্রাতা কষ্চরাম থেকে গেলেন কসবায় 
বারোছুয়ারী রাজপ্রাসাদে । কষ্খরাম অপুত্রক হওয়ায়, তার স্ত্রী পরের পর চারটি দত্তক 
পুত্র গ্রহণ করা সত্বেও প্রত্যেকেরই অকাল মৃত্যু হয়। জমিদারীর অংশ বলিহার ও 
দামনাস জমিদারদের বিক্রী করে দেন । এই ভাবেই বড় তরফের কৃষ্ণবাম রায়ের জমিদাবী 
শেব হয়ে যায়। 

রদ্বুরাম রায়চৌধুরী গ্রতিষ্ঠিত ছুবলহাটি রাজপরিবার-ভূক্ত আদি বংশের উত্তরপুরুষরা 
যথাক্রমে পরমেশ্বর, শিবনাথ, কৃষ্ণনাথ ও বাজ আনন্দনাথ রাকসচৌধুক্ধী জমিদারীর 
উত্তরাধিকারী হন। আনন্দনাথ অপুত্রক অবস্থান অকালে মারা যাওয়ার পূরে দত্তক নেন 
রাজপাহীর লিরপা গ্রামের এক ভাগ্যবান শিশুকে । পরে তার নামকরণ হয় হুরনাথ 
রায়চৌধুরী ১ আনন্দনাথের ছুই বাণী । তারা দুজনে হবরনাথ রায়চৌধুরীর 
উত্তরাধিকারীর দাবীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেন । হাইকোর্টের রায়ে দত্তক পুত রাজ। 
হরনাথের গদী বহাল থাকে ১৮৫৩ শ্রীঃ। সেই সময় জমিদারীর স্থযোগ্য দেওয়ান 
ছিলেন কষ্ণকুমার বকা । 


রাজা হরনাথ রায়চৌধুরী 


রাজা হুরনাথ রাম্সচৌধুরী ছিলেন এই রাজপরিবারের ম্মরণীয় রাজা । লোকপ্রিয় 
জমিদার রাজ! হুরনাথের দানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য-_বামপুর বোয়ালিয়া! জিলা 
কল, াজসাহী কলেজ, নাওগায়ে দাতব্য চিকিৎসালয়, ছুবলহাটি থেকে নগর পর্বস্ত 
রাস্তা নির্মাণ, দাজিলিং লুইস্‌ জুবিলী স্তানিটোরিয়াম, প্রভৃতি । উত্তরবঙ্গে ১৮৭৪ শ্ীঃ 
ভয়ঙ্কর হুতিক্ষের সময় তার সক্রিয় ভূমিকা ও প্রয়োজনীয় আথিক সাহায্য এবং রাজভক্ভির 
জ্বীকৃতি-শ্বূপ ইংরাজ সরকারের বাজপ্রতিনিধি স্যার রিচার্ড টেস্পেল্‌ ১৮৭৫ শ্ীঃ 
হরনাথকে রাজা” উপাধিতে সম্মানিত করেন। পরে স্যার এযাস.ংলে ইডেন তাকে 'বাজা 
বাহাদুর উপাধি দেন ১ জাহুয়ানী, ১৮৭৭ শ্ীঃ। রাজা বাহাদুর হরনাথ বাক্সচৌধুরী 
মারা খান ১৮৯২ খ্রীঃ | ছুবলহাটিতে হরনাথ হাই দ্কুল তার স্থতি বিজড়িত ! 

রাজা হরনাথের চতুথা লী ১ বাণী উমাহুন্দরীর গর্ভে ছুই পুত্র--ঘনদ্ানাথ ও 
ক্রীঙ্কারীনাথ । চিরাচরিত প্রথামত হরনাথের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র ঘনদানাথ জমিদারীর 
গদীতে বসেন। তখন তার বক্স মাত্র ১৮ বছর । উনিশ বছর জমিদারী পরিচালন! 
করে অকালে মার। যান মাজ্জ ৩৭ বছর বয়সে ১৯১১ শ্ীঃ, স্ত্রী প্রমীলাস্থন্দরী ও ছুই কন্তা 


শীষ এ পাশা 


১। কর্লাজা হরনাথের চার রানী--বপযগ্ররী € শ্রথম। ), রাপমঞজরী (দ্বিতীয় ), স্যামাহনারী ও 
উমাহুন্দরী | 





সী 





সস পপ এট 


'ছুবলহাটি রায়চৌধুরী রাজপরিবার ২২১ 


'শ্রেহলতা ও শাস্তিলতাকে রেখে । কনিষ্ঠ ভ্রাতা ত্রীক্কারীনাথ জমিদারীর মালিক হদ | দেশ 
বিভক্ত হওয়ার সমর পর্বস্ত ক্রীঙ্কারীনাথ ছবলহাটির জমিদাবীর এতিহা বজায় বাখতে 
সক্ষম হয়েছিলেন । তার মৃত্যু হয় মার্চ, ১৯৪৯ খ্্ীঃ স্ত্রী রণপ্রিয়াদেবী ও তিন কন্তা ও তিন 
পুত্র__বীরেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অমবেন্দ্রনাথকে রেখে । বীরেন্দ্রনাথের ছয় কন্তা 
ও চারপুত্র । সমরেন্দ্রনাথের তিন পুত্র ও ছুই কন্যা । অমরেন্দ্রনাথের ছর পুত্র। 
অমরেক্দ্রনাথের জ্যোষ্ট পুত্র দক্ষ চিত্রকার রমেন্দ্রনাথ তার পিতৃপুরুষদের এইতিহা বজায় 
সাখতে অসমর্থ হলেও, তার মূল্যবান সংগ্রহে রাজপরিবারের বেশ কয়েকটি পুরানো 
্মালোকচিত্র ও কিছু নথি-পত্র সযত্বে রক্ষা করে রেখেছেন তার পূর্ব যাদবপুর বাসভবনে । 


রাজপ্রাসাদ 
ছুবলহাটির রাজপ্রাসাদ উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে বড় রাজবাটি,। আহমুঃ সতেরে! শতকের 
€শেষ ভাগে তৈরী প্রাসাদ্দটি বিলাসবন্থল রাজপরিবারের জাকজমক ও রুচির কথা ম্মরণ 
করিয়ে দেয় । কালের হাওয়ায় বিধ্বশু হয়েও, দাড়িয়ে আছে প্রাসাদের বিরাট অংশ। 
ছুতলা প্রসাদটিতে ছোট বড় ঘর ও দালান ছিল সর্বসাকুল্যে পাচশোর বেশী । চত্বরে ছিল 
বারোটি উঠান এবং পৃজাঘাট ও ্সানধাট বেঠিত জলাধারগুলি । এখন আর বাজপ্রাসাদের 
সিংহ্দ্বারে নহবতখানাব স্থর দিনের স্থচনা করে না ঠিকই, কিন্তু দর্শকদের মনের মধ্যে 
দাগিয়ে তোলে বাংলার এতিহোর গৌরবময় কাহিনী | ১২ জুন, ১৮৯৭ গ্রীঃ ভয়ঙ্কর ভূকম্পে 
ঘাজপ্রাসাদের ভীষণ ক্ষতি হয়। সব সংস্কার করা সম্ভবপর হয়নি। প্রাসাদের 
সামনের দিকে ছাদের কাশিশে দীড়-করানো৷ ইউরোপীয় প্রাচীন ভাক্কর্ধের অনুকরণে 
তৈরী বিভিন্ন মতি ও প্রতীক পুনঃনিমিত হয়েছে । দৈনিক প্রত্রিক ১ ও আলোক চিত্রে 
ধরে রাখা কয়েকটি অতীতের নিদর্শন উল্লেখ কর! যেতে পারে-_বুঙ্গমঞ্চ, শ্বেত পাথরের 
ছহাওয়াখানা» রামবাগের শ্বেত পাথরের বিশ্রামাগার, বিরাট দরবার হল আর 
হাতির দাতের অপরূপ কারুশিল্প মণ্ডিত ছুটি রাজসিংহাসন । * এইসব মূগ্যবান সংগ্রহগুলি 
তদানীস্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকার লাহোর ও ঢাক! সংগ্রহশালায় স্থানাস্তরিত করেন। 





১। বাংলাদেশে একাধিক বই ও পত্রিকার ভগ্নদশাপ্রাপ্ত প্রাসাদটির ইতিবৃত্তাস্ত প্রকাশিত হয়েছে। 
₹। এই ছটিরাজসিংহাসনের জালোক চিত্র এই পুস্তকের প্রচ্ছদে দেওয়া হয়েছে। 


পু'টিয়া রার রাজপরিবার 
রাজসাহী 


সতেরে! শতকের শেষ ভাগে মোগল সাআজ্যের অন্তিমকালে দেশের শাসন ব্যবস্থার 
অবনতি ঘটে । একাধিক স্থবাদার, আমীর, ওমরাহ, এমন কি, স্থানীক্স জমীদাররা 
সম্রাটের প্রাপা বরাজন্ব দিতে অস্বীকার করেন। তাদের শায়েস্তা করতে দিল্লী থেকে 
মোগল দেনাপতির অধানে সেনাবাহিনী আসে এই অঞ্চলে । পুটিয়ার ১ কাছে মন্্রকদ 
গ্রামে বুদরাচার্য নামে এক খধির আশ্রম ছিল। মোগপ সেনাপতি (রাজা মান সিংহ 1) 
বৎখসরাচাধের সাহাধা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা! করেন । পরে বিদ্রোহ দমনে সফল 
হয়ে, সেনাপতি বৎসরাচাষকে লঙ্করপুরের জমিদারীর মালিক করে দেন। সন্ন্যাসী 
বৎসবাচাধের দুই পুজ-_গীতান্র ও নীলাম্ধর পরে জামদারীর পরিচালনার ভার নেন। 
এইভাবে পুটিয়া রাজপরিবারের নুত্রপাত হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীর ( ১৬০৫-_২৭ খ্রীঃ) 
নীলান্থরকে “সহব মণ্ডল ও “রাজা” উপাধ দেন। তাছাড়া তাহিরপুরের পুরানে! 
জমিদারীর গ্রার় আট আনা অংশ নীলাম্বর দান হিসাবে পেয়েছিলেন । তার কনিষ্ঠ 
পুজে আনন্দরাম সম্রাটের কাছ থেকে 'রাজা' খেতাব লাভ করেন। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র 
ঠাকুর রূতিকান্ত যদিও জমিদারীর মালিক হয়েছিলেন, কিন্তু “রাজা” উপাধি পাননি 
তীর নিজ কর্ণদোষে | পারিবারিক সম্মানী “ঠাকুর” পদবী অবশ্ঠই তার ছিল। রূতিকাস্তের 
পুত্র রামচক্্র লৌকহিতকর কাজ কণ্রে পিতার অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করেন। তিনি 
পুটিয়ার বাধাগোবিন্দ' মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা | সম্রাটের দেওয়া রাজা উপাধি পান । বাজ? 
বমচন্দ্রের তিন পু-াজা নরনারায়ণ, রাজা দর্পনারায়ণ ও ঠাকুর, 
জয়নারায়ণ । বাজা দর্পনারায়ণ নবাব মুশিদকুলীর বিশ্বাসভাজন ছিলেন 

অনুঃ ১৭৪৪ গ্রীঃ পুটিয়া জমিদাবার মালিক হলেন চার ভাই । জমিদারী চারভাগ 
করু! হল--ভাগে বড় ভাই পান সাড়ে পাচ আনা অংশ আর অপর তিন ভাই প্রত্যেকে 
পান সাড়ে তিন আনা অংশ । এইভাবে জমিদারীর শরিকরা পাচ আনী' ও "চার 
আনী' নামে পরিচিত হয়েছিলেন । 

ইংরাঁজ সরকারের রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্ণওয়ালিস-এর শাপনকালে ( ১৭৮৬৯৩ খ্রীঃ) 
রাজ। আনন্দনারায়ণ সরকারের সঙ্গে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চুক্তি করেন। 
জমিদারীর বাহ্সাধক রাজস্ব ধার্ধ হয় ১৮৯,৫৯২ টাকা ও ৪ আনা । আনন্দনারায়ণের 


হিরোর 


০ পি কা 


৫ 9757818827855558575-885 
১। পুঁটি গ্রামটি রাজসাহী জেলায় নার শহর থেকে প্রায় ১৫ কি.মি" ঘুরে অবস্থিত। 


পুটিয় রায় রাজপরিবার ২২৬. 


উত্তরাধিকারীদের মধ্যে রাজেজ্দ্নারায়ণ ছিলেন লরকারী উপাধিধারী রাঁজ। বাহাছুর” । 
অপর এক উত্তরাধিকারী বাজ ভূবনেন্দ্র নারারণের পুত্র রাজ জগগ্নারাসসণের সমজ্গে 
পুটিয়া জমিদারীর আত্লতন যথেষ্ট বুদ্ধি পায় । রাজলাহী ছাড়া ময়মনসিংহ ও লর্দীয়ার 
কয়েকটি পরগণা পটিয়া জমিদারীর অন্তভূক্ত হয়। রাজ] জগৎনারায়ণ বারাণসীতে 
গঙ্গায় নানঘাট ও অতিথিশালা তৈরী করে দিয়েছিলেন । ইংরাজ সরকার তাঁকে বংশগত 
“লাজ” উপাধি-্ধারণে অন্মতি দেন ১৮০৯ শ্রী: । প্রজাদের মঙ্গল ও ন্বধর্ম প্রসারের জন্য 
বু জমি দান করেন। মারা যান ১৮১৬ শ্রীঃ। বিধবা রানী ভূবনময়ী দেবী পু'টিরায় 
ভুবনেশ্বর মন্দির ( পঞ্চরত্ব-শৈলী ) তৈরী করেছিলেন ১৮২৩ খ্রীঃ । 

পূর্বোক্ত “ীঁচ আনী' ১ জমিদার পরিবারের বাজার বিশেষ করে, তাদের রানীর, 
সৎকার্ধের মাধামে বাংলার মানুষের কাছে ম্মরণীয়া হযে আছেন । প্রথমেই উল্লেখ করতে 
হয় লোকপ্রিয় ব্রাজা যোগেজ্দনারায়ণ ( ১৮৪*-৬২ ত্ীঃ) ও ক্কার বিধবা স্ত্রী 
মহারানী শরত্ন্ুন্দরীর নাম । আহারানীর দানে তৈরী হয়েছিল রাজনাহী কলেজের 
ছাত্র-নিবাস, রামপুর বোদ্লালিয়ায় সংস্কৃত কলেজ ও আরো কয়েকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান 
ও মন্দির । ইংরাজ সরকার শরত্হ্বন্দরী দেবীকে ব্যক্তিগত “রানী” উপাধি দেন ১২ মার্চ, 
১৮৭৫ রাঃ এবং পরে গমহারানী” উপাধিতে ভূষিত করেন ১ জানুয়ারী, ১৮৭৭ গ্রীঃ ! 
তিনি নাকি গ্রহণ করেননি । মারা যান ১৮৮৬ শত্ীঃ | 

মহারানীব দত্তক পুত্র রাজ। যতীন্দ্রনারায়ণ-এর বিধব! রানী হেমস্তকুমারীর 
সময় গোধিন্দসাগর জলাশয় পুনঃসংস্কার করা হয় ১৮৯৩ খ্রীঃ । পুটিয়ার বিরাট 
দোলমগুপেত সামনে “পাচ আনী? রাজাদের রাজবাভী তৈরা হয়েছিল রানী হেমস্তকুমারীর 
নির্দেশে! রাজবাড়ীটি ইউবোপীক্ স্কাপতাশৈলীর অনুকরণে তৈরী হয়েছিল ১৮৯৫ খ্রীঃ 
রাজা ঘতীন্দ্রনারায়ণ রায়ের ম্মরণে | হেমস্তকুমারীব ঠাকুর সেবায় ও জনসাধারণের মঙ্গলের 
জন্য দানের পরিমান অনন্য । মারা যান ১২ জুন, ১৯৪২ খ্রীঃ বারাণসীতে ৭৮ বছর বয়নে । 
তার তিন দৌহিত্র--এ. এন্‌, সান্যাল, এস্‌. এন্‌. সান্যাল ( এম. এল্‌, সি: ) ও এন্‌, এন 
সান্যাল । উত্তর কলকাতায় হেমস্তকুমারী স্ট্রীট তীর ম্মরণিক। 

চার আনী” জমিদার রাজা পরেশনারায়ণ বায়-এর স্ত্রী রানী মনমোছিনী 
দেবী পরেশনারাম্গণ হাইন্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৭১ গ্রীঃ। তার পূর্বে পরেশনারায়ণ 
চিকিৎসালয় গ্রতিঠিত হয়েছিল ১৮৬৬ খ্রাঃ। তীর পুত্র অরেশনানায়ণ ব্রাক», 
নাটোরের ছোট তরফের কুষার বীরেন্দ্রনাথের ভম্নীকে বিবাহ করেছিলেন । 

“এক আনী” আংশীদার জমিদারদের মধ্যে ছুই ভাই নৃপেজ্জ্রনারায়ণ ও খগেজ্জ 
নারায়ণ ১৯১২ ঘ্রীঃ “কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের” হাত থেকে জমিদারীর দ্বায়িত্ব ফিরে পান। 


উস 
১। শ্ীচ আনী' জমিদারী ১৮৯* রী: হু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগ কিনে নিয়েছিলেন 
দিঘাপতিয়ার কুমার হেমেহ্কুমার রায়। | 


নাটোরের বার পাজপরিবার 
রাজসাহী 


উত্তর বাংলার প্রাচীন জনপদগুলির মধ্যে গৌড় ছাড়া রাজসাহী জেলার নাটোর ১ 
বোধহয় সবচেয়ে লোক পরিচিতি ও গুরুত্ব লাভ করেছিল । নাটোর বাজপরিবারের 
ইতিবৃত্ত শুরু হয়েছিল রাজসাহীর লক্করপুবের জমিদার পুটিয়ার রাজা নরনারায়ণের 
আমলে ( আহঃ আঠারো! শতকের মধ্যভাগে )। কামদেব মৈত্র (বায়) ছিলেন বারুইহাটির 
তহলিলদার । কামদেবের পুঞ্জ রঘুনন্দন রায় সহজাত দক্ষতার ও প্রতিভার 
অধিকারী । পুটিয়ার রাজ দর্পনারায়ণের প্রতিনিধি হিসেবে বঘুনন্দন ঢাকায় নবাবের 
দরবারে আসেন । কিছুদিনের মধ্যেই বঘুনন্দন দরবারের কৃটকৌশল ও স্থানীয় 
রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা লাভ করে গ্রধান কাঙগনগোর সহকারী পদে আসীন হন। তীর 
কর্মদক্ষতা ও দুর্লভগুণের জন্য নবাব মুশিদকুলী খান তাঁকে তার বিশেষ বিশ্বাসভাজন 
ব্যক্তি হিসেবে চিহ্িত করেন। ১৭০৪ খ্রীঃ সম্রাট ওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যে মারাঠা 
যুদ্ধের প্রয়োজনীয় অর্থের চাহিদা, নবাব মুশিদ্কুলী মেটাতে পেরেছিলেন কেবল নাকি 
বঘুননানের সাহায্যে । তার প্রতিদানে নবাব রঘঘুনন্দনকে রাস রায়ান? উপাধি, দেওয়ান 
পদে নিযুক্ত, ও বিশাল জমিদারীর মালিক করে দেন । ২ 

রঘুনন্দনের প্রভাব ও স্থপারিশে নবাব রঘুনন্দনের বড় ভাই ব্লামজীবনকে বেশ 
কম্মেকটি প?গণা ( বঙ্গাছি, ভাতুডিম্া ও রাজ সীতারাম ৩ রায়ের ভূষণার একটি 

ংশ) বন্দোবস্ত করে দেন ১৭১২ শ্রীঃ। যদিও এই জমিদানীর প্রকৃত অষ্টা রঘুননগন 
রায়, কিন্তু জমিদারীর গদিতে বসলেন বড় ভাই রামজীবন রায়। মুত্রপাত হল নাটোর 
রাজপরিবারের | রামজীবন তার দেওয়ান দ্বয়ারামের ৪ সাহায্যে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে 
জম্দারী পরিচালনা করেন । প্রচুর নজবানার বিনিময়ে সআট প্রথম বাহাছুর শাহ 
€১৭০৭-১২ শ্রী: ) বাঁমজীবনকে রাজা? উপাধি ও বাইশটি খেলাত দিয়েছিলেন 
১৭০৮ গ্রীঃ | রঘুনন্দন মারা যান ১৭২৪ শ্রীঃ | « 


পপ দ 


পপ ৭ স্রাব 
এস 











১। নাটোর শহর নাটোর রেলওয়ে ষ্রেশন থেকে « কি.মি-। 

২। অল্প সময়ের মধো এই অতি বৃদ্ধি 'রঘুনন্দনী বাড়' প্রবচনের সৃষ্টি হয়। 
ও। 'শাতৈল রাজপরিবার" এবং 'রাজ। সীতারাম রায়' পরিচ্ছেদ ডরষ্টবা। 
৪1 '“দীখাপতিয়া রায় রাজপরিবার' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 

&। নাটোরের কথ। ও কাহিনী--নাটোর মহুকুম। সম্মিলনী, ১৯৮১। 


নাটোরের জায় রাজপবিবার ২২৪ 


রাজ রামজীবন পুত্র কালিকাপ্রসাদের অকাল মৃত্যুতে, ১৭২৫ শ্রীঃ রামকাস্তকে 
দত্তক নেন। বামজীৰন ১৭৩* খ্রীঃ মারা ধান এবং তার বিশাল নাটোর-জখিদারীর 
পরিচালনার দাগ্লিত পড়ে রাজা রামকান্ত ও তীর রানী প্রাতঃন্মরণায়া রানী স্তবানীর 
উপর। কর্তব্যপরায়ণ দক্ষ দেওয়ান দয়ারাম রায়ের হু ব্যবস্থাপনায় বিশাল নাটোর 
জমিদাণী (+* লক্ষ টাকা দেয়-রাজন্ব ) চলতে থাকে । নবাব হুজাউদ্দিন খান 
€«১৭২৭-১৭৩৯ খ্ী:) ঝ্ামকাস্তকে “মহারাজা? উপাধি ও সমগ্র রাজলাহী জমিদার 
বন্দোবস্ত করে দেন। তাছাড়া ১৭৩৭ খ্রীঃ নবাব, নলভাঙ্গার ( যশোহর্‌ ) বাজ। বঘুদ্দেবকে 
অপদ্ধাথ ও কুচক্রা সাব্যস্ত করে, তার জমিদ্বার! মহারাজ রামকান্তকে দেখাশোনার ভার 
দেন তিন বছরের জন্য । ইতিমধ্যে রাজপরিবারে গৃহবিবাদ শুরু হয়েছিপ। রামকান্তের 
শ্রাতুশ্প-্র দ্বেবীপ্রসাদ্দ নবাব আলিবধঠী খান-এর আদেশে বামকাস্তকে গদীচুত 
করে রাজসাহীর জমিদারী দখল করেন। অবশ্ঠ কিছুকালের মধ্যেই জগৎশেঠ-এর সাহাযো 
রামকান্ত নিজের জমিদারী পুনরুদ্ধার করেন । রাজা রামকান্ত ১৭৪৮ গ্রীঃ মারা যান সতী 
রানী ভবানী ও কন্যা তারাহ্ন্দরীকে রেখে । দেওয়ান ছিলেন বৃদ্ধ দয়ারাম | 


মহারানী ভবানী 


বাংলার বীরাঙ্গনা রানী ভবানী রাজসাহীর বিশাল জমিদারীর পর্িচানার ভার 
গ্রহণ করেন! এই মহীয়সী নারী ছিলেন বগুড়া জেলার ছাতিন গ্রাম নিবাসী আত্মারাম 
চৌধুত্রীর একমাত্র কন্যা] “উমা” _-জন্ম ১৭২৪-২৫ খ্রীঃ । আট বছর বয়সে বিবাহ হয় বাজ 
রামকান্তের সঙ্গে । মাত্র ২৪ বছব বয়সে তিনি বিধবা হন। এই বিশাল জমিদানীর 
পরিচালনায় তাকে বছ বাধা-ৰিপত্তি, এমনকি, সামগ্রিকভাবে হস্তচু)ত জমিদারীর 
সম্মুখীন হতে হয়েছিল-_তার প্রায় পঞ্চাশ বছরের কর্মজীবনে । নিরাশার মধ্য দিয়েও 
তিনি দেখেছিলেন, পলাশী, উধুয়ানালা ও বঝ্মারের যুদ্ধ আর পে ইংরাজদের ছৈতশাসনের 
স্বেচ্ছাচারিতা ও ভৎ্গীড়ন। বর্গাঁর হাঙ্গামা (১৭৪২-৫১ ঘ্রী, )ও ভগ্াবহ ছিয়ান্তরের 
মন্শ্তর ( ১৭৬৯-৭* শ্রীঃ) তাঁর সময়ে ঘটেছিল। 'আপনার বিপুল রাজকোষ শুন্ত 
করিয়া লক্ষ লক্ষ প্রজাদের অন্নকষ্ট নিবারণে মুক্ত হস্ত হইয়্াছিলেন' । 
নবাবদের সঙ্গে তার তেমন কোন বিবাদ ১ ছিল না। কিন্কু ইংরাজ বপিকদের 
কুনজরে পড়লেন রানী ভবানী, কারণ তার জমিদারীরু দেয় বাধিক সরঞারী বাজহ্ব প্রায় 
১। কে) ১৭৫৯ খ্রীঃ দেবীপ্রসাদের পুত্র গৌরীপ্রসাদের আবেদনে ও নবাব আলিবদীর হকুষে 
রানীকে প্রায় চার মাসের জন্ক সম্পত্তিচাত হতে হয়। 
খে) রানী ভবানী তার বিধবা ছুহিতা তারাকে, সিরাজ-উদ্‌-দৌলার কুদৃষ্টি থেকে বাচাতে নাগা 
সাধুদের সাহায্যে বারাণসীতে পাঠিয়ে আত্মাহুতিতে “সতী” করেন। 
১৫ 





২২৬ খেতাবী রাজরাজড়া 


৭০ লক্ষ সিল্কা মুদ্রা, অথচ কর বাবদ জমিদারীর আয় ছিল প্রা্ধ দেড় কোটি টাক1। 
শুরু হল চক্রাপ্ত _ঈর্মার বশীভূত হয়ে। এ বিষয়ে ১৭৫২ খ্রীঃ ইংরাজ পর্যটক হল্ওয়েল্‌ 
সাহেব ও ওয়।লেন্‌ হেস্টিংসের, ছুটি বিবুতিই তার সাক্ষ্য বহন করে । 

5ল৪য়েল্‌ সাহেবের মতে--0818 18101020158 01 006 1805 01 73191017911) 
স/1)0 016৫ 11) 1749 9৪8 8০০০৫০এ ট১% 1018 ৮106, ৪ 101117068 081716৫ 
01085/2101 ০01 ড10068 00%/81) ০01 10111018161 5188 [10899190001 03৩ 
011 08815 01 0019৩, (1১০ 100958৩88 ৪. (7800 01 ০9017101৪৮০ 35 ৫8৮3 
118৩1 81004 10061 2 5৩0010৫ 00511900510 01780 81100019650. 81077091160 
10 019৬1) ৮8570181005 01 81008 17070668) (1) 169] 1661705 ৪0080 
01006 0101৩ 8100 ৪ 10810 ১ 

১৭৫৭ শ্রী: ওয়ারেন হেস্টিংসের লেখায় “77176 28101100919 10 [8188171-.. 
188 11867) [0 1103 101680100 10981710006..05% 8৪০০10000198,0116 (10৩ 
[70101061101৩5 018 1680 00006] 01 0157098868860. 28101100918) 81101900818 
(15 81006810191 1196 19168০10% [005568801 1)90 001, 0৬ 1101)61116106 &. 
11810 10 0175 17101761709 01 & 51108615 ড111925 51110117005 ৮1016 
280010081”, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে হেস্টিংস সাহেব ১৭৭২-৭৩ খ্রীঃ নাটোর 
জমিদারী থেকে রংপুব, বাহারবন্দ পরগণা কেডে নিয়ে কাশিমবাজারের কাস্ত নন্দীকে দিয়ে 
দেন। পরে কিছু কুচক্রীদের পরামর্শে রাজন্ব বাকি পড়ার অজুহাতে নীলামে একের 
পর এক বেশ কমেকটি পরগণা হাতছাড়া করিয়ে দেন। 

মহারানী ভবানী যে কেবল বিশাল ভুসম্পত্তির অধিকারিণী ছিলেন তা! নম্বর, তিনি ষে 
আজ ঘরে ঘরে বন্দিতা হয়েছেন তার বুদ্ধিমত্তা, মাতৃহৃদয়, প্রগাঢ় ধর্মানুরাগ প্রতৃতি 
উদ্দার গুণাবলীর জন্য । বারাণসী, বড়নগর, ভবানীপুর ও নাটোরে প্রতিষ্ঠিত প্রায় শতাধিক 
মন্দির, দেবালয় ছাড়া, দীন-প্রতিপালন, দেব ও ব্রাঙ্ষণ সেবায় ও অন্যান্য জনছিতকর কর্মের 
অবদান, তাকে চিরম্মরণীয়া করে রেখেছে । ছিয়াত্তরের মন্বস্তবে তাবু প্রতিঠিত অন্নসত্র 
কয়েক হাজাব্র অলহায় মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল। ভাবতেও আশ্র্ধ 
লাগে যে, এক মহীয়লী নারী যাঁর সম্পত্তির আয় ছিল দেড় কেটি টাকা, তাঁকে কিন! 
বার্ধক্যে ভরণ-পোষপের জন্য এক হাজার ট/কার সরকারী যাসোহাবার উপর নির্ভরশীল 
হতে হয়েছিল । 





১। 11091/৬1)5 101916১0178 18150911091 1256015--12 921 নাটোর জমিদারীর দেয় 
বাৎসরিক রাঁজন্ব ছিল ১৮৫৩৩২৫ টাকা। রানী ভবানী, ষোগেন্্রনাথ গুপু। 


নাটোরের বায় রাজপরিবার ২২৭ 


রানী ভবানীর দত্তক পুত্র রামকৃষ্ণ, মাতৃ ছত্র-ছাওয়ায় মানুষ হয়েও, কৃট-বাজকার্ধে 
বিশেষ উৎসাহ ছিলনা । ফলে জমিদারীর বেশ ক্ষতি হয়। এমনকি, কফেকবার ভাত 
ছাড়াও হয়েছিল । রাজা বামকৃঞ্চ ছিলেন অধ্যাত্মমনা ও মহাপ্রীণ-_ লোকে বলত 
'রাজযোগী” । পিতৃপুরুষের অন্ুশ্ছত বৈষ্ণববাদকে ত্যাগ করে তিনি শাক্তবাদে বিশ্বাসী 
হন। এই কারণে রানী ভবানীর সঙ্গে তার বিরোধ বেঁধেছিল। অত্রাট দ্বিতীয় 
শাহ আলম্‌ রামকৃষ্চকে “মহারাজাধিরাজ পৃথিবী-পতি বাহাছর” উপাধি দেন। রাজন্ব 
পরিশোধে অপারগ হয়ে নিজগৃহে নজর-বন্দী ছিলেন । ওয়ারেন হেস্টিংস্-চক্রের সাস্ত 
কুষ্ণকাস্ত নন্দী, শান্তিরাম, ভবানীচরণ মিত্র, রাজ! রাজবল্লভ, এমনকি, রানীর জমিদারীর 
ব্যবস্থাপকদ্বয় --ছুলাল রায় ও পরাণ বহু, নিজেদের স্বার্থসিছ্ির জন্য মহারাজ! রামকষেের 
বিরুদ্ধাচারণ করেছেন।১ মহামনা রাজপুকরুষ তার ব্যর্থতার অবসাদে মারা যান ১৭৯৬ 
€ ভিন্নমতে, ১৮*২ ) শ্রীঃ! রানী ভবানী শ্কেচ্ছায় নাটোর পরিত্যাগ করে মুশিদাবাদে 
তার দ্বিতীয় আবালস্থল বড়নগরে বাস করছিলেন । কিন্তু তাকে আবার নাটোরে 
ফিরে আসতে হয় পৌত্রদ্বয়ের (বিশ্বনাথ ও শিবনাথ ) জমিদারী দেখাশোনা করার 
তাগিদে । 


বাংলার বারাণপী-_ একদা! রাজসাহী জমিদারীর মুখ্য কেন্দ্র_ বড়নগারে রানী ভবানী 
প্রতিষ্ঠিত “ভবানীশ্বর” (১৭৫৩ শ্ঃ), গোপাল" (১৭৭৮ খ্রীঃ), চার বাংলা শিবমন্দির, রাজ- 
রাজেশ্বরী ( দশভূজ! দুর্গ। পিংহবাহিনী ), মদনগোপাল প্রভৃতি ভগ্রদশাপ্রাঞ্ত মন্দিরগুলি 
এখনও দেখতে পাওয়া যাবে । ১২ সেপ্টেম্বর, ১৮০২ গ্রাঃ ৭৮ বছর বয়লে নিদারুণ 
শোকগ্রস্থ হয়ে শেষ নিংশ্বাম ত্যাগ করেন তার অতি প্রিয় স্থান বড়নগরেই । 


মহারাজা রামরুষ্ের তিনটি শ্রী--রানী বিশ্বেশ্বরী, স্বর্ণা ও কদ্রেম্বপ্রী এবং ছুই পুআ-_ 
বিশ্বনাথ ও শিবনাথ ও তিন কন্তা। জমিদারী ছুই ভাগ হল--বড় ত্রক বিশ্বনাথ 
অ|র ছোট তরুফ শিব্নাথ। বড় তরফের মালিক বিশ্বনাথের সময় নাটোরের জমিদারীব 
অবন্থ! খুব শোচনীয়--জমিদার হিসাবে তাঁর নাম কেটে দেওয়া হয়। বিশ্বনাথের 
তিনটি স্্ী-_কৃষ্ণমণি, জয়মণি ও গোবিন্দমণি | বিশ্বনাথ অপরিণত বক্সে অপুত্রক 
অবস্থায় মার! যান ১৮১৪ শ্ীঃ। স্ত্রী কৃষ্ণমণির দত্তক পুত্র গোবিল্দমচজ্দ্ বড় তরফের 
মালিক হন। তারও অকালমৃত্যুতে (১৮৩৬ হীঃ ) স্বী গোবিচ্দনাথকে দত্তক নেন। 
অপুত্রক রাজা গোবিন্দনাথ জগদীন্দ্রনাথকে দত্তক নেন (জন্ম ২১ অক্টোবর, 
১৮৬৮ শ্রী ) | 


১। অনেকে মনে করেন ধে, মহারাজ! নন্দকুমারও একদিন মহারাজ। রামকৃফের শত্রুপক্ষের লোক 
ছিলেন, ঘদ্দিও নন্দকমায়ের ফাসীর বিরুদ্ধে রামকৃষ্খ এক আবেদন পত্রে দস্তখত করেছিলেন। 


২২৮ খেতাবী রাজরাজড়। 
মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ 


জগদাজ্নাথ দক্ষ জমিদ।র, জননেতা, বাশীও ক্রীডাযোদী । জগদীন্দ্রনাথ জনকল্যাণে 
নাটোরে একটি উচ্চ বিষ্ভালয় এবং কলকাতায় “বরানী-ভবানী বালিকা বিস্যালয়* গতিষ্টা 
করেন। ক্রীড়াযোদী জগদীন্দ্রনাথ বেশ কয়েকটি গ্রীতি-ক্রিকেট খেলার আয়োজন করে 
অংশগ্রহণ করেন, নাটোরে এবং কলকাতায় । ইংরাজ সরকারের ছত্রছায়ার মানুষ হলেও 
মনঃপ্রাণে হ্বদেশ প্রেমিক । “ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের” সঙ্গে বরাবর যোগাষোগ 
রেখেছিলেন। বহরমপুর কংগ্রেস আঁধবেশনে সভাপতি হন ১৯০১ শ্রীঃ। বঙ্গ-ভঙ্গ 
আন্দোলনে ( ১৯৫-১১ শ্রীঃ) তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সহযোগী । কলকাতার 
জানুয়ারী, ১৯১১ শ্রীঃ সম্রাট পঞ্চম জর্জের বাজ্যাভিষেক দরবারে, মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ 
নিমস্ত্রিত অতিথিদের শন্ততম। কিন্তু তার প্রকৃত পরিচয় হল তিনি সঙ্গী তজ্ঞ, বিভ্া্বাগী 
ও হুসাহিত্িক | বাংলার চছোটলাট স্যার জর্জ ক্যাম্পেল ১ জানুয়ারী, ১৮৭৭ খ্রীঃ 
জগদীল্নাথকে “মহারাজা* উপাধিতে ভূষিত করেন ।১ “সন্ধ্যাতারা” নূরজাহান” 'দারার 


তি 


ছুরদৃষ্টি, প্রভৃতি গ্রস্থের রচয়িতা এবং “মানসী” ও মর্মবাণী পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন । 
১৯২৫ গ্রী: মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনএর সভাপতি । “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎঃ 
ও “এশিয়াটিক সোপাইটির* আজীবন সদস্য ও বঙ্গীয় আইন সভার সভ্য ছিলেন। 


১* জুন, ১৮৯৭ শ্রী নাটোরে বঙ্গীয় প্রার্দেশিক কংগ্রেস কমিটির” সভ। শুরু হয়েছিল 
রবীন্দ্রনাথের উদ্বোধনী সঙ্গীতে । সভাপতি সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া, উপস্থিত ছিলেন 
অবশীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবী প্রসাদ সবাধিকারী, আনন্দমোহন বস্তু, উমেশটন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ভূপেন্্রনাথ বস প্রথ্থ বাংলার গুণীসমাজেরু বাক্তিরা। রাজা জগদীন্দ্রনাথ ছিলেন এ 
অধিবেশনের প্রধান উদ্যোক্তা ও অভ্যথনা সমিতির সভাপতি ।২ ১২ জুন অধিবেশন 
চলার সময় হঠাৎ ওয়াবহ ভূমিকম্পে সারা নাটোর শংর ধ্বংসতুপে পরিণত হয়। 
আমন্ত্রিতরা বাধ্য হয়ে চালার ঘরে প্লাত কাটান। কলকাতায় ল্যান্সডাউন রোডে তার 
বামতবনে অবস্থানকালে এক মর্মীস্তিক পথ দুর্ঘটনায় জগদীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় 
£ জাতুয়াণী, ১৯২৬ শীঃ মাত্র ৫৮ বছর বয়সে। 

মছারাজা জগদীন্দ্রন7থের পুত্র যোগীক্দ্রন।থ উত্তরাধিকারী হলেন। তিনি পিতার 


১। নাটে।রের পুরানে। রাজপ্রাপাদ 'বঙ্গোজ্জল' নামে পরিচিত। তানাকি তাহিরপুরের রাজা 
উদয়নারায়ণের প্রতিষ্টিত। রানী ভবানী প্রাসাদটির যথাষথ সংস্কার করেছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ 
ভুমিকশ্পে ক্ষতিগ্রস্থ প্রাসাদ, রাজ! জগদীন্ত্রনাথ রায়ের তৎপরতায় পুনরায় তৈরী হুয়। 

২। ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭ ব্বীঃ কলকাতায় “চিকাঁগে' প্রত্যাগত স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম 
নাগরিক সমর্ধন। স্ভায় মহারাজ! জগদীজনাথ উপস্থিত ছিলেন। 


নাটোবের রায় রাজপরিবার ২২৪৯ 


গ্যায় বিস্যোৎসাহী ও সাহিতানুরাগী ছিলেন । কাব্যগ্রন্থ 'রজনীগন্ধা? তার লেখনী-গ্র্থত। 
১৯২৬ শ্রীঃ “মহারাজা” উপাধি লাভ করেন। মারা যান ২, ডিসেম্বর, ১৯৬৮ গ্রীঃ ছুই 
পুত্র জয়স্তনাথ ( আববাহিত ) ও ইন্দ্রজিৎ ( অপুত্রক ) ও ছুই কন্তা শুভশ্র৷ ( ভূপালপ্রপাদ 
বাগচীর স্ত্রী) ও জয়কে ( অমর সান্যালের স্ব) রেখে । কেবল কগ্তাত্ব় এখন পিতৃ 
বানভবনে থাকেন । 

এবার আন! ঘাক ছোট ভরফের মালিক রলাজ। শিবনাতের কথান্স | তিনি ছিলেন 
বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ও কমঠ মানুষ । মারা যান ১৮১৭ খ্রীঃ । শিবনাথের দশটি স্ত্রী-_বিশ্বেশ্বরী, 
দবাক্ষান্নণী, হরিপ্রিকা, জগদস্বা, সোনামণি, রত্মমণি, করুণাময়ী, গৌবীমণি, কাশীশ্বরী ও 
অন্নপূর্ণা | স্ত্রী জগদদ্ব! দেবী আনম্নাথকে দত্তক নেন। “রাজ উপাধি পান 
১৮৫৭ শ্রী; । আনন্দনাথের চার পুত্র চন্দ্রনাথ, কুমুদনাথ, নগেন্দ্রনাথ ও যোগেজ্নাথ । 
১৮৬৬ শ্রীঃ আনন্দনাথের মৃত্যুতে জ্যেষ্ঠ পুত্র চন্দ্রনাথ তার উত্তরাধিকারী হন। 
চন্দ্রনাথের অন্তন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্য ভারত সরকার তাকে বিধেশ দগুবে ভারতের 
রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিযুক্ত করেন । তিনি “রাজা উপ্াধ পান ১৮৬৬ গ্রীঃ। দি, এস, আই, 
উপাধি আগেই দেওয়া হয়েছিল পরে ১৮৬৯ গ্রীঃ 'রা। বাহাছর' উপাধিতে ভূষিত হন। 
ভাই কুমুদনাথ ও নগেন্খ্রনাথের অকাল মৃত্যু ঘটে । ১৮4৫ শ্রী: রাজা চক্জনাধেন মৃত্যুর 
পর তার সম্পত্তির অধিকারী হন ছোট ভাই ষোগেজ্্নাথ। তিন ব্হ জনহিতকর 
কাজে দ্বান করেন। বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভ্য ছিলেন । জীবদ্দশায় একমাত্র পুত্র 
জিতেজ্মনাথ মারা যান। শোকাহত যোগেন্দ্রনাথ মারা গেলেন ১৯*১ গ্রীঃ তার 
একমাত্র পৌত্র বীরেক্নাথকে রেখে। অতিভাবিক। নিযুক্ত কবে যান পুত্রবধূ 
হেষাঙ্গনী দেবীকে । দেওয়ান ভবানীপ্রসাদ বায়ের অক্লান্ত সহায়তায় জাঁমদারীর বন্ধ 
সংকট কেটে যায়। 

নাধালক বারেন্্রনাথের জন্ হয় জানুয়ারী, ১৮৯৭ গ্রীঃ। . প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে 
তক হন। বীরেন্দ্রনাথ তার বিধবা স্ত্রা তারাহন্দরী দেবী ও চার কন্তাকে রেখে মার! 
যান ১১ ডিসেম্বর, ১৯৫৫ খ্রীঃ । বিবাহিতা কন্তারা--লীলা মজুমদার, কোছিনুর 
লাহিড়ী, দীপ্চি বাগ্‌চি ও শিপ্রা মজুমদার । সকলেই বর্তমান । কলকাতায় বারেজ্্রনাথের 
বামভবন, ভবানীপুর পদ্মপুকুর অঞ্চলে । 

ংলার ইতিহাসে নাটোর মাহাত্ম্য আজও উজ্দ্রল হয়ে আছে। রানী ভবানীর 

বাজপিক জনহিতকর কর্মকাণ্ড ছাড়া, সাহিত্য ও সংস্কতি ক্ষেত্রে নাটোরের রাজাদের 
যথেই অবদান রয়েছে । রাজ! রামরুঞ্চ ছিলেন একাধারে কবি, লাধক ও সঙ্গীতজ। 
উার লেখ। এবং হর দেওয়! শ্তামা-নঙ্গিত, 'উরামকষ্দেবের পরম প্রিয় ছিল। মহারাজা 
কগদীজ্নাথ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিষ্ভাঞ্জন ছিলেন তার সাহিত্য ক'তির 
স্থবাফে। মহারাজ! ঘেগীন্রনাথ লিখিত “রজনীগন্ধা তার কৰি প্রতিভার পরিচায়ক। 


দিঘাপতিয়ার রায় রাজপরিবার 
রাজসাহী 


রাজসাহী জেলায় নাটোর মহকুমায় দিঘাপতিয়া জমিদারীর অবস্থিতি ছিল । 
যেমন নাটোরের রাজবংশের ইতিহাস, পুঁটিয়া রাজবংশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, 
তেমনি একই ঘোগস্ু জ ছিল দিঘাপতিয়। রাজপরিবার ও নাটোর রাজবংশের মধ্যে । 
দিঘাপতিয়ার জমিদারী প্রকৃতপক্ষে নাটোর রাজবংশেরই প্রতিষ্টা, অহারাজা রামজীবন 
রায়ের দান। কেবল দান বললেই যথাযথ বল্গা হল না। রাজ এামজীবনই তার বিশ্বস্ত 
দেওয়ান দয়ারামকে তার ন্যায়নিষ্ট কতবা-পরায়ণতার জন্য কিছু ভূ-সম্পত্তি 
পুরস্কার স্বরূপ লিখে দেন। তেলী সম্প্রদায়-ভূক্ক দেওয়ান দয়ারামের জীবন-ইতিবৃত্তের 
বিশেষ কিছু জানা যায় না, কিন্তু ধারণা করা যায় যে, মাতৃ-পিতৃহীন দয়ারাম ( জন্ম, 
আন্কঃ ১৬৭০ খ্রীঃ) নাটোরের মহারাজা রামজী বনের আশ্রস়্ গ্রহণ করেন অঃ ১৬৯* শ্রীঃ | 
কিছুকাল পরে বাংলার স্বাদার নবাব মুশিদকুলী খানের ১ নির্দেশে, রাজা রামজীবন তার 
বিশ্বস্ত নায়েব দয়ারামকে ভূষণার (যশোহর ) ঝাজা সীতারাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
নবাবের সৈন্যকে সাহায্য করতে বলেন। সাঁতারাম রায় পরাজিত হুন এবং ভূষণ 
লুণ্ঠিত হয়। 

নাটোরের রাজ। র।মজীবনের ১৭৩০ ্্ী: মৃত্যু হলে, তার দত্তক পুত্র রামকান্ত বিশাল 
জামদারীর মালিক হন। যদিও রামকাস্তের পূর্বে রামজীবনের পুত্র কালিকা প্রসাদ 
কিছুকাপ জমিদারী পরিচালনা করেছিলেন । বিশ্বস্ত দেওয়ান দয়ারাম রাজা রামকান্তের 
দেওয়ান হন। তিনি রামকান্তের অকাল মৃত্যুতে তার বিধবান্ত্রী প্রাতংম্মরনীয়। রানী 
ভবানীরও দেওয়ান ছিলেন ২। বৃদ্ধ দগ়্ারাম য।রা যান ১৭৬০ খ্রীঃ তার পাচ কন্তা ও 
একমাত্র পুত্র জগল্সাথকে রেখে। রাজা জগস্জাথ রায়ের আমলে দিঘাপতিয়া 
বাজপারবারের নিদারুণ বিপধয় ঘটে । ছিয়াত্তবের ভয়াবহ মন্বম্তরের ফলে রাজন্ব বাকি 
পড়ে। [তিনি নিঞ্জের ও স্ত্রীর (রানী নন্দরাণী ) অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে বাধ্য 


হয়েছিলেন । এমনকি, জনশ্রুতিতে জানা যায় যে, তাদের যোপটি সন্থানের মধ্যে কেবল 
গিনি উজির নিট টিডিি তিন িত রিড জনি ভিত জিত টির 
১। ঈবাদার নবাব মুশিদকুলী খান দয়ারামকে 'নায়'রায়ণ' উপাধি দেন। 
২। দয়ারামের কৃতি আজও রয়েছে দিঘ/পতিয়ার রাজবাড়ীর শ্রীকৃষ্জীর মন্দির । তিনিই ছিলেন 
পানী ভবানার দানযঙ্জের প্রধান উপদেষ্টা ও সহযোগী । দয়ার1ম সম্বন্ধে প্রচলিত গ্রাম্য গাথা 
'রায়ানলাষী দয়ারাম 
সেই হবে ভাগার কাম।” 


দিধাপতিয়ার বাক রাজপরিবার ২৩১ 


প্রাণনাথ ছাড়া সকলেই মারা যায় অন্নকষ্টে। বাজ জগন্নাথ তার একমাত্র জীবিত 
নাবালক পুত্র প্রাণনাথকে বেছে মার! যান ১৭৯০ খ্রীঃ । 


প্রাণনাথ বারের জন্ম ১৭৮৬ শ্ী:। ১৮৭৪ খ্রীঃ সাবাপকত্ব পেপে “কোর্ট অফ, 
ওয়ার্ডন্‌-এর রক্ষণাধীন জমিদারী শিজের হাতে নেন। তিনি অত্যন্ত শৌখিন মানুষ 
হাতী, ঘোড়া, কুকুর পুষতে ভালোবাসতেন । শিকারের সঙ্গীরা তাকে “বাবু আখ্যা 
দিয়েছিল। অপুত্রক রাজ প্রাণনাথ মারা যান ১৮২৭ শ্রীঃ। দত্তক পুজ আাজা 
গ্রসম্মনাথ (জন্ম-১৮২৬ খ্রীঃ) জমিাপীর মাপিক হন। জনদরদী ও স্বাধীনচেতা 
প্রসঙ্গনাথ সত্কাধের জন্য ন্মব্রণীর হয়ে আছেন। দিঘাপতিয়ায় প্প্রসঙ্গনাথ 
আকাডেমী» নাটোর ও রামপুত্র বোয়ালিয়া দাতব্য চিকিৎ্লালয়, গরীব 
প্রজার্দেরে যথোপযুক্ক সাহায্য ইত্যাদি, তার সতকাধের মধ্যে অন্ততম। তার 
দানশীশতা ও সরকারের সাহায্য-তহবিলে যথাযোগ্য দানের স্বীকূতি হিসাবে রাজ- 
প্রতিনিধি লর্ড ভালহোৌসী ২* এপ্রিল, ১৮৫৪ গ্রীঃ বেলভেভিয়ার প্রাসাদে এক দরবারে 
তাঁকে রাজা বাহাদুর? উপাধি দেন । তিনি সিপ।ই বিদ্রোহ দমনের জন্ব ইংরাঙ্গ সরকা€কে 
সম্ভাবাপর সাহায্য করেন। রাজ! প্রপনননাথ তার পৃবপুক্ষ দেওয়ান দয়ারামের এক 
কন্যার বংশধর প্রমথনাথকে দত্তক নিয়েছিলেন। দিঘাপতিয়াগ় প্রমন্ন কালা মন্দির 
ও বগ্তমান দিঘাপতিম়ার রাজবাড়ী রাজ গ্রদন্ননাথের তৈরী । বাজ প্রলঙ্ননাথ রায় 
মান্না যান ১৮৬২ খ্রীঃ অপুত্রক অবস্থায় । তার রানী ভবহন্দরী স্বামীর মৃত্যুর পর 
নাবালক দত্তক সম্ভান প্রমথনাথের অভিভাবিকা-রূপে ধিধাপতিয়্ার রাজবংশের মান-মধাদ। 
অক্ষুন্ন রেখেছিলেন । 


রাজ। প্রমথনাথ 


সাবালক হয়ে প্রমথনাথ ( জন্ম-১৮৪৯ ্রীঃ ) ১৮৬৭ ত্রীঃ জমিদারীর ভার নেন। 
কলকাতা €ওয়ার্ডন্‌ ইনগ্িটিউশনের” ছাত্র । বংশ-র'তি অন্ুযাকী-ঙিনি অকাতরে অর্থ 
সাহায্য করে গেছেন জনদরদী কাজে । তার মধ্যে রামপুর বোয়ালিয়া দাতবা 
চিকিৎসালয়, বলিক৷ বিষ্ভালয় ( ১৮৬৮ খ্রীঃ) ও নাটোর-বোয়ালিয়া রাজপথের গুরুত্বপূর্ণ 
সংযোগের রাস্তা সংস্কার প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়। তার স্কৃতির স্বরৃতি-স্বরূপ 
১৮৬৪ গ্রী: রাজ-প্রতিনিধি বাংলার ছোট লার্ট স্যার উইপিয়ম্‌ গ্রে তাকে 'রাজা বাহাদুর? 
উপাধি দেন। তিনি ছিলেন 'পাজপাহী আসোনিয়েশনের? প্রতিষ্ঠাতা । ১৮৭৮ খ্রীঃ রাজা 
প্রমথনাথ বাজপাহী কলেজের সর্বোচ্চ দাত! (প্রান দেড় লক্ষ টাকা )। ১৮৭৭ খ্রীঃ 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক স্ভার সন্ত ছিলেন। ১৮৮৫ গ্রীঃ 'প্রজ্গান্বত্ব আইনের বেশ কয়েকটি 


২৩২ খেতাবী রাজরাজড়। 


ধারা ঠার প্রস্তাবিত । হার চার পুত্র-_প্রমদানাথ, বসস্ত কুমার, শরৎকুমার, হেমেন্দ্রনাথ। 
১৮৮৩ খ্রীঃ মাত্র ৩৭ বছর বয়মে রাজা প্রমথনাথের অকাল মৃত্যু ঘটে। তার উইল, 
অনুযায়ী জোষ্ঠ পুত্র গ্রমদানাথ পূর্ব-পুরুষের অজিত সব জমিদারী সম্পত্তির মালিক হন, 
আর অপর তিন পুত পান প্রমথনাথের ম্ব-উপাজিত সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি । 


রাজ প্রমদধানাথ 
নাবালক প্রমদানাথ ( জন্ম ১৮৭৩ গ্রীঃ ) সাবালকত্তব প্রাপ্ত হয়ে “কোর্ট অফ. ওয়ার্ডস+- 
এর কাছ থেকে ২৭ জানয়ান্নী, ১৮৯৪ গ্রাঃ জমিদারী পরিচালনার ভার নেন। তার 
দানের খতিয়ান থেকে উল্লেখ করা হুল-_রামপুর বোয়ালিগ্না দাতব্য চিকিৎসালয় 
(পঁচিশ হাজার টাকা), রাজসাহী কলেজের ছাত্রাবাস, প্রাণনাথ হাইস্কুল ( পনের 
হাজার টাকা) ও 'লেডী ডাকবিন ফাগও' (কুড়ি হাজার টাকা )। তাছাড়া তিনি 
রেশম তৈরী শিক্ষার জন্য রাজসাহী «সেবি-কালচার স্কুল”, আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠানের 
জন্য ৪০ বিঘা! জমি ও রাজমাহী কলেজের জন্য এ৪ বিঘা জমি দান করেন । ভারতেশ্বরী 
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ডায়মণ্ড জুবিপী উপলক্ষে ১৮৯৭ খ্রীঃ শ্তার আলাক্জাগার 
মযাকেজী প্রমদানাথকে “রাজা, উপাধি প্রদান করেন। তিনি শৌখিন ও রুচি-সম্পন্ন 
মানুষ । কলকাতায় ১৬৩, লোয়ার সারকুলার রোডে (এ জে* সি, বন্ বোভ। দিঘাপতিস্থা 
রাজবাড়ী তৈরী করেন। ১২ জুন, ১৮৯৭ শ্রীং ভূকম্পন ক্ষতিগ্রস্ত দিঘাপতিয়ায় রাজবাড়ী 
ও ঠাঁকুরবাড়ীকে তিনি প্রায় নতুন করে তৈরী করেন । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ১৯-৫-১ গ্থীঃ 
ও বাজপাহা জেলার রাজ-বিদ্রোহের শময় তিনি ইংবাজ সরকারকে, বিশ্বস্ত একজন 
রাজভক্ত জমিদার হিসাবে, সাহাযা করেন। অন্ততম্‌ কর্ণধার “রাজশাহী আসোমিয়েশন' 
ও “বঙ্গীয় জমিদার সভা” । পুব-বঙগ ও আসামের জমিদারদের প্রতিনি।ধ হিসাবে আইন- 
সভায় ১৯৯, ১৯২০১ ১৯২৬ খ্রীঃ সভ্য ছিলেন। তিনি ভাইসবরয়ের একজিকিউটিভ 
কাউন্িলেরও সভ্য ছিলেন। জানুয়ায়, ১৯১১ শ্রী; কলকাতায় সম্রাট পঞ্চম 
জর্জের রাজ্যাভিষেক দরবারে রাজা প্রমর্ধানাথ নিমন্ত্রিত অতিথিদের অন্যতম । 
১৭৬জ্ুন, ১৯২৫ খ্রীঃ তার মৃত্যু হয়। 
রাজা প্রমদ্ানাথের ভাই কুমার বজস্ত কুমার কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালযের ্মাতক | তার 
ঘ্লানের সাড়ে চার গাখ টাকার মধ্যে--আড়াই লাখ বাজলাহী কলেজ, এক লাখ তিরিশ 
হাজার টাকা বালিকা বিদ্যালয়ে । অল্প বয়সে বিপ.ত্ুক ও অপুত্রক বসস্তকুমারের মৃত্যু হয় 
১৯২০ শ্রীঃ ৭৬ বছর বয়মে। কুমার শরগুকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্লাতক ও সাহিত্য 
অন্চরাগী, স্থলেখক এবং প্রত্বতত্ববিদ। এতিহাসিক পুরাকীতি ও স্থাপত্য সংগ্রহের কাজে 
অথব্যঙ্জ করেছিলেন। তিনি বিখ্যাতরাজসাহী 'বারেন্দ্র নীসার্চ ইনসিটিউশনের' প্রতিষ্ঠাতা । 


দিঘাপতিয়ার রায় রাজপরিবার ২৩৩ 


ইউরোপের বহু সংগ্রহশাল! ও স্থাপতা-ভা্বর্ধের জ্ঞান সঞ্চয়ের অদম্য উৎসাহ তার ছিল। 
তার বাস-ভবন ছিল দয়ারামপুরে | তার পাঁচ পুত্র--অমিতাভ, মিহির, বিজয়, অরুণপ্রকাশ 
ও বিভূতিনাথ | সংস্কৃতিবান শরৎকুমার বঙ্গীর আইন পরিষদের সত্য ছিলেন । সর্বকনিষ্ঠ 
কমার হেমেজ্জকুমার চিত্রকলায় অন্থরাগী। তার একমাঅ পুত্র হিমাজ্রিনাথ 
রাজসাহীতে বাপ করতেন। 

রাজা প্রমদানাথের ছগ্ন পুত্রের মধ্যে সম্পত্তির মালিক হন জোট পুত্র কুমার 
প্রতিসানাথ। অন্য পুতবাঁ বিজনেন্দ্রনাথ, শৈলেশনাথ, চঞ্চলকুমার, তুধারকুমার ও 
শুভেন্ুপ্রকাশ | কন্যার! উষাপ্রভা, নলিণীপ্রভ। ও নীহারপ্রভা । প্রতিভানাথের ছুই পুত্র 
প্রস্তাতনাথ ( অবিবাহিত ) ও বিমলেন্দুনাথের এক পুআ বিশ্বনাথ । বর্তমানে এব! 
কলকাতাম্ম ১৫, গিরীশ চন্দ্র ব্থ রোডে বাম করেন। কুমার প্রতিভানাথ মারা যান 
৩৯০ পেপ্টেখ্র, ১৯৬৪ গ্রীঃ। 


সাঁতৈলের রাজপরিবার, রাজসাহী 


রাজপাহী জেলায় ঘে কয়েকটি ( খুব বড় না হলেও) পুরানো জমিদার, বাজা? 
থেতাব-ধারী ছিলেন, তাদের মধ্যে সাতৈল অন্যতম । আত্রেন্ী ও করতো! নদীর সঙ্গম 
স্থলে ফাঁতৈল বা সাতুল রাজাদের স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া ঘায়। 
কিংবদন্তি ও কিছু এতিহাপিক তত্বান্রপন্ছানে জানা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে মোগল সম্রাট 
ওঙ্গজেবের পৌজ ও বাংলার হুবাদার শাহজাদা আবজমুস্শ্বানের ( ১৬৯৭--১৭১২ গ:) 
শালনকালে সঁ তৈলের রাঞ্জা ছিলেন সতানাথ রায় । তিনি বুদ্ধ হওয়ায় তার কনিষ্ট 
ভ্রাতা রামেশ্বকের হাতে জমিদারীর তার দেঁন। কিন্ত রাষেশ্বর অনৈতিক চরিত্রের 
মাহষ ছিলেন। তার অপকর্ষের জন্য জামদারীর অপুরণীয় ক্ষতি হয়। রাষেশ্ববের পুজ্ 
রাজ। রামকৃষ্ণ । বিছ্যে্সাহিতা ও পুণ্য কীতির জন্য তার নাম এখনও ম্মরণায়। 
তার স্ত্রী প্রাত্ঃম্বরণীয়া রানী সর্বাপীব রাজপাহীর নানা স্থানে পুণ্য কীতির নিদর্শনগুলির 
ভগ্বশেষ এখনও সাক্ষ বহন করে। রানীর মৃত্যু হয় আম্ুঃ ১৭১০ খ্রীঃ । 

রাঁজা রামরুষ্ের ভাতুম্পুত্র বলরাম রাজা হন। ১৯ সেই সময় নবাব মুশিদকুলী খানের 
বিশেষ বিশ্বা-তাজন দেওয়ান ও প্রভাবশালী নাটোর জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা রায়বায়ান 
রঘুনন্দন, তার স্চতুর ও মিথ্যা অভিযোগের আজি নবাবের কাছে পেশ করে, থোষণ। 
করেন যে, “রাজা বলরাম জন্মান্ধ ও জামদারী পরিচালনান্ন অসম" । নবাব রঘুনন্দকে 
সম্পূর্ণ তাতুড়িয়া পরগণা ভার নামে বন্দোবস্ত করে দেন। ২ সীতৈল জমিদারীর 
অবনান ঘটে। নাটোরেন্ধ রানী] ভবানী স।তৈলের পুবানো কীতির সংস্কার করেন । 





রাজস্ব প্রধানের অঙ্গী কারে? ভাতুড়িয়া জমিণারীর মালিক করে দেন। 
২। ১৭১১ ত্রীঃ বাদৃশা! শাহ আলম্‌ বাহাছর শাহ্‌-এর দত্তখৎ ও মোহরযুক্ত সনঙ্দে এই বন্দোবস্তের 
খআদেশনাম! আছে। 


বলিহারের রায় রাজপরিবার 
রাজসাহী 


রাজসাহী জেলায় নওগ! মহকুমার অন্তর্গত বলিহার একটি বধিষু গ্রাম । নওগী 
শুরু থেকে সড়ক পথে বশিহারের দুরত্ব ১৬ কি মি, | বলিহার রাজপরিবারের পূর্ব-পুরুষ 
দামোদর ওঝার পুত্র অনপ্তনাথের তৃতীদ্» পপৌত্র নৃলিংহ চক্রবতাঁ বলিহারের 
৩ধানিম্তন খান ( ভাছুড়ী ) জমিদারদের জামাই হয়ে, যৌতুক হিসেবে কুড়মৈল গ্রামের 
এক অংশ লাভ করেন । নিজের বাস্কভিটা বিক্রমপুরের (ঢাকা) শিবাল। গ্রাম ছেড়ে 
বলিহারে বাদ করতে থাকেন। নৃন্সিংহ চত্রবন্তাঁ নবাবের দেওয়া “সান্যাগ” 
উপাধি পান। নৃসিংহ-এর চতুর্থ পুত্র গোপালের দ্বিতীয় পুত্র প্রাণকৃষ্ণ পৈতৃক 
জমিদারীর অস্তগত বপিহারের সাত আনা অংশের মালিক হন। তার পুত্র 
বাম্চক্দ্র সান্যাল নবাধ সরকারের কাছ থেকে বারা বা রাজা? উপাধি পান। 
এই বাদশাহী “পাঞ্জা, এখনো বপিহার আাজগৃহে রক্ষিত আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 
ঘে, বাহারবন্দ, ভিত্রবন্দ ও স্বন্ূপপুর পরগণার জাম্দার বঘুনাথ রায়ের স্ত্রী ও চাদ 
রায়ের পুত্রবধূ রানী সত্যবতী অপুত্রক ছিলেন। তিশি ১৭৩৫ শ্রী: ও তার পরেও 
প্রাণকৃষকে তার জমিদারী বুহত্, অংশ দান করেন। 

প্রকুতপক্ষে প্রাণকৃষ্ই বপিহার জমিদার বংশের প্রাণপুরুষ । রামচন্দ্রের পুক্ 
নীলকণ্ঠ ও পৌজ। রাজেন্র। আাজেজ্্রই রাজপরিবারের সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি 
নাটোরের প্রতিঃম্মরণীয়া মহারাণী ভধানীর পুত্র মহারাজা রামকৃষ্েের একমাত্র কন্তা 
কাশীশ্বরী দেবীকে বিবাহ করেন । যৌতুক ছিসাবে বগুড়া, রাজসাহী ও নলভাঙার 
অন্তর্গত বেশ কদ্পেকটি গ্রামের স্বত্ব পান। বাজেন্দ্রের এক পুত্র শেশবেই মারা যাক্স 
এপং এক কন্যা শিবেশ্বরার খাজুরানিবার্দী কাশীগ্রসাদ লাহিড়ীর পঙ্গে বিবাহ হয়। 
রাজেন্দ্র পরে আর ছুটি বিবাহ করেন-উমামযী ও আনন্দময়ীকে । দুজনেই সিংস্তান 
ছিলেন । রাজেন্দ্র প্রঞ্জারঞন ও ধর্মপ্রাণ জমিদার । তিনি বলিহাবরের বিখ্যাত দুর্গা মন্দিরে 
॥*ভুজা 'বাজরাজেশ্বরীর' অপক্গপা পিতলের মৃতি স্থাপন করেন । গোপালদেবের পিতলের 
বুথ বালহানের একটি খিশিই কীতি । তার ছোট রাশী আনন্দময়ী ধর্মপ্রাণ । লক্ষাধিক 
টাকা খরচ করে বছরের পুর বছর ধরে মহাভারত পাঠ করাতেন। রাজেন্দ্র দীর্থাযু-- 
প্রায় একশ বছর বেচে |ছলেন | মার) যান ১৮২৩ শ্রী: । তার দত্তক পুত্র শিবপ্রসাধ 
রায়ের বিবাহ হয় হবছঈন্পরী দেবীর সঙ্গে । অঞপুন্রক শিব্প্রসার্দ অকালে মারা থান। 
তার স্ত্রী হরহ্ন্দরী দেবী ভাবী রাজ! কষ্চেনু রায়কে দত্তক নেন ১৮৪৪৫ শ্রুঃ। 


বলিহাবের রায় রাজপরিবার ২৩৫ 


রাজা কষেন্টু রায়ের জন্ম হয় রাজসাহী জেলার খাজুরা গ্রামে ১৮৩৪ খ্রীঃ: । জন্মদাতা 
পিতার নাম শিবচন্দ্র লাহিড়ী । কৃষেন্দু গৃহশিক্ষকের কাছে সংস্কৃত ও ফা ভাষায় 
বুৎপত্তি লাভ করেন। বি্াচর্চান্স ছিল বিশেষ আগ্রহ । তাঁর লেখা "ম্বখভ্রম, “এখন 
আপি? ( গচ্ঘ গ্রন্থ ) ও “দীতা রচিত” ( পন্ত গ্রন্থ ) সেই সমদ্স বিশ্ষে মধাদ] পেযেছিল। 
সঙ্গীতেও তার অনুরাগ ছিল । বহু জনহিতকর কাজের স্বীকৃতি-ম্বূপ তদান্ঠিতন ইংরাজ 
রাজপ্রতিনিধি ন্যার স্টার্ট বেইলি ১৮৮৭ গ্রীঃ মহারানী ভিক্টো রিয়ার রাজত্বের স্বর্ণ জযস্তী 
বধে কৃষেন্দু রাককে রাজা” উপাধি দেন। পরে ১৮৯৭ খ্রীঃ তান "রাজা বাহাছুর 
থেতাব পান। কলকাতায় কয়েকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। 
তার আথিক সহাত্মতায় জুলজিক্যাল্‌ গার্ডেনের সংগ্রহ ও কলেবর বুদ্ধিপায়। নিঃসস্তান 
বাজ কুষ্নন্দুর মৃত্যু হয় ২০ বৈশাখ, ১৩৫ সন (২ মেঃ ১৮৪৮ প্রঃ) ৬৪ বছর 
বলে । তাঁর ছুটি বানী--শিবহ্ন্দনী ও গণেশ জননী, দুজনেই নিঃসম্তান। 
রাজ! কষেন্দুর সময়ে বলিহাবরের জমিদারীর অন্তর্গত ছিপ রাজসাহীএ কয়েকটি পরগণ। 
ছাড়া দড়িগাছা, টেপিনগঞ্, বগুড়া, ধুবিল, থিদ্িরপুর (পাবনা) প্রভৃতি ১। রাজা কৃষ্ণ 
কুমার শরদেন্দু রায়কে দর্তক নেন ২* শ্রাবন, ১২৯৩ সন ( ১৮৮৬ খ্রীঃ )। শরদেন্ুর 
জন্মদাতা পিতা রংপুরের ভিতরবন্দ পরগণার জমিদার যোগেন্দ্রচন্্র পায় । শরদেন্দুর জন্ম 
হয় ৬ আশ্বীন, ১২৮৪ সন (১৮৭৭ খ্রীঃ) | বিবাহ করেন নাটোবের হারশপুর নিবামী যাদব 
মজুমদারের কন্যা কুন্মকামিনী দেবীকে । কুমার শরদেন্দু সুম্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন 
না। তাই ভারতের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর জার্গগায় তাকে নিয়ে ঘেতে হয়েছে। তার মৃতু) 
হয় মার্চ, ১৯৩৮ থীঃ | 

কুষধার শরদেন্দুর একমাত্র পুত বিমলেন্ছু রায়ের জন্ম হন্ন ৩১ আ.শ্বন, ১৩০৪ সন 
(১৬ অক্টোবর, ১৮৯৮ শ্বীঃ)। হেক্সার স্কুল ও পরে প্রোনডেম্পী কলেজে পড়াশোনা করে 
স্গাতক হন। তিনি বিবাহ করেন রাজলাহীর অন্তর্গত চৌগ্রামের জমিদার রমনীকান্ত 
রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা ইন্দুপ্রভা দেবীকে ( টবশাখ, ১৩২৫ লন )। বিমলেন্দু রায়ের তিন 
পুজ্র-_নিষলেন্দু, পূর্ণেন্দু ও অমলেন্দু। নির্মলেন্ুর এক কন্তা জরশ্রী রার। পূর্ণেন্দু 
অবিবাহিত। অমলেন্দুর এক পুত্র অমৃতেন্দু। আইনজীবী নির্মলেন্দু ও অমপেন্দু 
কলকাতার পৈতৃক বাসতবন ২৩, থিয়েটার রোডে বান করেন । পুণেন্টু থাকেন ৭৭, ল্যান্স 
ডাউন রোডে। 


১। বলিহারের রাজবাড়ী ও রাজরাজেহ্বরী মন্দির ছাড়া, নগওগ। শহরেও একটি প্রাসাদ আছে 
চিত্ররাজি ভরষ্টব্য)1 ইংরাজ রাজপুরুষদের মধ্যে বাংলার গভর্নর স্তার আযাগডারনন্‌ ১৯৩* হীঃও স্টার 
ন্‌ হারবাট ১৯৪১ শ্রী; বলিহার রাজবাড়ীতে অতিথি হুন়েছিলেন। 


স্থসঙ্গের সিংহ রাজপরিবার 
ময়মনসিংহ 


ময়মনসিংহ জেলায় গারো পাহাড়ের অসমতল উপত্যকায় ও সোমেশ্বরী নদীর উপকূলে 
স্থসঙ্গ১ প্রোকৃতিক সৌন্দর্ষের লীপাভূমি । আনুঃ ১২০০ খ্রীঃ সসঙ্গ রাজপরিবারের আদি 
পুরুষ ছিলেন কান্থকুব্জের ব্র।দ্ধণ সোমেশ্বর পাঠক (ঠাকুর )। কিন্তু বাস্তবে রাজপরিবারের 
বঙমানকালীন ইতিহাস শুরু হয়েছিল বাংলার মহম্মদ শাহী বংশের স্থলতান রকনুদ্ছীন 
বরাবক-এর লময়েই (১৪৫৫-৭৬ শ্রী), যখন স্সঙ্গের জননাক়ক বারন ব্রাহ্মণ বংশ 
গুণাকর ব। বুদ্ধিমত্ত থানের ২ বিশেষ পরিচয় [ছিল। সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের 
রাজত্বকালে সেনাপতি রাজা মান নিংহুকে (১৫৮৯-১৬০৮ গ্রীং) সসঙ্গের স্বাধীন জমিদান্গীর 
উত্তরাধিকারী রঘুনাথ, “বারোভুঞাদের' (চাদর রায়) বিরুদ্ধে, যুদ্ধে যথেষ্ট সাহায্য 
করেছিলেন । তার শোর্ধ ও মোগল সাত্রাজ্যের প্রতি বন্ধুত্বের স্বাকৃতি হিসাবে, সম্রাট তাঁকে 
রাজা” পঞ্চহাআরা মনসবন্দার” গারোতম্বী” প্রভৃতি খেতাবে ভূষিত করেন। রাজ 
রঘুনাথ ও রাণী কমলরানীর গৌরবর্গাথা এখনো৷ বু কবিগান ও গ্রামীণ উপকথা 
পরিবেশিত হয়ে থাকে । সুসঙ্গের কাঠকফ়ল। ভারতের বহু স্থানে পাঠান হত। 
এমন ক, রা্ন্ব করের বিনিষয়ে কাঠকমুল। অনুরূপ মুলা হিসাবে ধরা হত। 


রঘুনাথের মৃত্যুর পর ঠার পুত্র বামনাথ ও ভ্রাতুষ্পত্র রামজীবন (দত্তক ) স্সঙ্গের 
জমিদারীর অধিকারী হন। পরবর্ভী উত্তর1ধিকানীর যথাক্রমে রাজা রামকুবঃ, 
রাজা রাম সিংহ ৩ ( মুপলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে নাম হল আবুল রহমান ) ও তার 
হিন্দুরানীর পুজ রাজ রণাসংহু (১৭৩৫ শ্রীঃ' | রণ সিংহের পুন ্রাজ। কিশোর লিংহ, 
অপুত্রক ও স্বল্লাস্, মারা যান ১৭৮৪ ত্রীঃ। রাজা কিশোর পিংহ ভ্রাতা রাজ 


ডে বাএ১হ-- 


১। সুসঙ্গ ময়মনসিংহ শর (পুরাতন নাম নসিরাবাদ ) থেকে প্রায় ৪৫ কিলো মিটার । 

২। সুলতানী উপাধ-ধারী বুদ্ধিমস্ত খানের পরব উত্তরাধিকারীর। যথাক্রমে কমল হাজরা, বাহ্দেৰ . 
(বামুন খান) ও জগদানন্দ খান । জগদানন্দ খানের বষ্ঠ অধস্তন- পুরুষ মলিক জানকীনাখ, ভার 
পৌত্রের বিবাহ দেন রাজসাহীর তাহিরপুক্পের বারেন্ত্রান্ষণ রাজবংশের কল্ার সঙ্গে। তার 
পুত্র বিখ্যাত রাজ! রঘুনাথ সিংহ। রাজপরিবারের মুল/বান তথ্য পাওয়া যার আকর গ্রন্থ 
5910808 100055, ৮9 15191991508, 037)010513415, (01917019 ৯21)1১9--বাংল। অনুবাদ 
'কালপ্রবাছ'। 

৩। রাজ। রাম সিংহ সম্রাট উরঙগজেবের সমসাময়িক ছিলেন। 





স্ুসঙ্গের সিংহ রাজপরিবার ২৩৭ 


রাজ জিংছের হাতে জমিদারীর ভার দেন | রাজা বাজ মিংহ ছিলেন উদ্ধার ও নিষ্ঠাবান 
মান্য । ম্ুসঙ্গে বছ জনহিতকর কাজে ব্রতী ছিলেন। দাহিত্যপ্রেমী ও কবি রাজ। 
রাজ সিংহের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের বা রচনার উল্লেখ করা হল । 'ভাবতমঙ্গলকাবা?) 
রামায়ণ “মনসা পাঁচালী”, "ঢাকা বর্ণনা প্রভৃতি | বাজ সিংহের সময় ইংবাজ মরকারের 
সঙ্গে সথলঙ্গের “ষোল আনা জমিগারী* ২৮৭০ টাকায় “দশসালা বন্দোবস্ত” করা হয় । 
লর্ড হেস্টিংস্, আহঃ ১৭৮৪ ীঃ সসঙ্গের জমিদারীর উত্তরাধিকাদীদ্বের বংশগত “মহারাজ? 
উপাধি অনুমোদন দিয়েছিলেন । খুসঙ্গের জমিদাঙ্ীর অবস্থার উন্নতি ছাড়া, স্থুসঙ্গের 
গারো পাহাড়ের বনভুমির হ্বঙাধিকারী হওয়ায়, কাঠ ও “থেদায়” ধরা বনা হাতি বিক্রি 
করে যথেষ্ট অর্থ সমাগম হয়েছিল । কোনো কোনো সময়ে গপিলখানাস্' (হাতির 
আস্তানা ) পোষা হাতির সংখ্য। প্রা ৫০ হতো । 

রাজা রাজ নিংহকে জেওষ্ট ভ্রাতা কিশোর সিংহের অযিতবায়িতা ও পরে খেদার, 
বাবসায় হাজং পরিবারদের খেসারত দেওয়ার জন্য, আধিক দুরবস্থায় পড়তে হয়। 
বকেয়া রাজদ্ব মেটানে। সম্ভবপর হয়নি । ১৭৫৭ গ্রীঃ রাজ কিশোর সিংহ ও তার সহোদর 
ভাই রাজ! বাজ নিংহকে বন্দী করে ঢাকায় আনা হয়। তীদ্দের সাতদিন যাবৎ প্রত্যহ 
বেত মারা হয়েছিল-_জ্বীবনন'শের হুমকিত ছিলই । কিন্তু মৌভাগ্যবশতঃ পলাশীর 
যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ কোম্পানীর কর্তৃত্বের হস্তক্ষেপে তারা মুক্তি পান। 
“দশসালা বন্দোবস্তেরঃ ফলে বাজ রাজু সিংহের সময় কিরদ-বাজ্য' স্থলঙ্গ প্রকৃতপক্ষে সাধারণ 
জমিদারীতে পরিণত হল। ব্লাজ। র্ান্ত সিংহের পাচ পুত্র । প্রথম ও চতুর্থ পুতর-_ 
বৈচ্যনাথ ও কৃষ্ণনাথ মারা যান পিতার জীবদ্দশায়। রাজা সাজ সিংহের মৃত্যুর পর 
মধ্যম পুত্র রাজ। বিশ্বনাথ ( ১৭৮৭-১৮৫৩ শ্রীঃ ) জমির্ীরীর উত্তরাধিকাগী হন। কিন্তু 
ভার অপর দুই ভাই গোগীনাথ ও জগন্নাথ জমিদার'ব শ্বত্বাংশ দ্বাবী করায়, পর্বনাশা 
মাল! দীর্ঘদিন, 'প্রিভি-কাউন্দিল* পর্যন্ত চলার পর, জমিদারি এক তৃতীয়াংশের মালিক 
হন গোপীনাথের ছুই কন্া-__ প্রণোদা ও ববোদা ১৮৬৮ শ্রীঃ। 

জগন্নাথ ও তার দত্তক পুত্রের দাবী অগ্রাহ হওয়ায় রাজা বিশ্বনাথের পুত্র প্রাণকৃক 
( ১৮০৮-৬৭ খ্রীঃ) স্থসঙ্গের ছুই তৃতীপ্রাংশ জমিদারীর মালিক হন। রাজা প্রাণকষ্ের 
জীবনের সব সময়টাই কেটেছিল আধিক ও মানসিক অশান্তির মধ্য দিক্সে। কিন্ত তার 
অসাধারণ বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার জন্যই সথণঙ্গ জমিদারীর স্থিতি বজায় থাকে | 

৩৯ জুন, ১৭৬৭ গ্রীঃ এক আদেশ বলে, ইংবাজ সরকার স্থসঙ্গ জমিদারীর অস্তভূ-ক্ত 
গারো মোহল+ তাদের নিজেদের এক্তিয়ারভূক্ত কবে নেন। মামলার পর ১৮৬৭ গ্রীঃ 
“গারো ছিলস্‌ একট্‌? অনুলারে সম্পূর্ণ গারে! পাহাড় এলাক ইংরাজ কোম্পানীর খাস্‌ 


২৩৮ খেতাবী বাজরাজড়া 


হয়ে যায়, আরু ক্ষতিপূরণ-ম্বরূপ এককালীন ১৫*০** টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হমু। এর 
ফলে স্সঙ্গের জমিদাবীর স্থায়ী আধিক সংকটের হট্টি হয়। এই অন্যায় সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ লেখা আছে, 080০৩ 17787051515 0% ড/11118177 285191, 
& 1৩6৫. 01511 557:%800 ০01 9360881”, একজন ইংবাজ রাজকর্মচারীর পুস্তিকায় । 


মহারাজ রাজরুষ্ণ সিংহ 


রাজা প্রাণকৃষ্ণের চার পুত্র--রাজরুষ। (জন্ম ১ জুলাই, ১৮২৬ খ্রীঃ ) কমলকৃষ্ণ। ১ 
জগংকষ। ও শিবরুষ্ণ | প্রতোকেই স্থৃশিক্ষিত ও সংস্কৃতি-সম্পন্গ মানুষ । বেশ কয়েকটি গ্রস্থ 
ও প্রবন্ধের রচয়িতা । জোঠ পুত্র রাজকুষ্চ উত্তরাধিকারী হলেন ১৮৮৪ শ্রীঃ। তিনি 
ছিলেন স্থযোগা শাসক। বিতিন্ন জনছিতকর কর্ষের মধ্যে--স্সঙ্গে ইংরাজী বিষ্ঠালয়, 
দাতব্য চিকিৎসাপয়প, সড়ক নির্মাণ ও জেল] বোর্ডের প্রতিষ্ঠ। গ্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

রাজ-প্রতিনিধি লর্ড রিপন ১৮৮৪ খ্রীঃ তাকে বংশগত “মহারাজা” উপাধিতে ভূষিত 
করেন । মহারাগা রাজকষ্জের চার পুত্র__কুমুদ চন্দ্র, নীরদচন্ত্র, নগেন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র। মহারাজা 
রাজরুষ্ণ তার পৈগ্রিক মামলায় জড়িত হয়ে আধিক বিপধয়ের সন্মুখীন হন। বিপদ 
বিপদ্দের অনুধাবন করে। মুসঙ্গের প্রথম রাজা রঘুনাথ সিংহ প্রতিষ্তিত সৌভাগ্য- 
প্রতীক দশভূজা সিংহবা।ইনী ম! ছুর্গার বিগ্রহ ২ মন্দির থেকে চুরির ঘটনাকে ও সংলগ্ন 
অশোক-তকুর 'অবক্ষ্”, স্থলঙ্গ বাসীর অশনি-সংকেত বলে মনে করেন । আর এক ভয়াবহ 
বিপদ এল বিধ্বংপী অগ্নিকাণ্ড । “রংমহল? রাজবাড়ীর সম্পূর্ণ এলাকা সমেত মুল্যবান 
সামগ্রী (পুরানো দিনের ছুলভ সঞ্চয় ও দলিল-দস্তাবেজ ) ভন্মীভৃত হল। এই সব 
আকশ্মিক বিপধয়ের মধ্যে পড়েও, রাজ! রাজকৃষ্ণ তার ভ্রাতাদের সঙ্গে নিম্নে (প্রত্যেকেই 
জমিদারীর মালিক হয়েছিলেন ), জমিদারীর আৰ বাঁড়াবার জন্য চ৷ বাগান, কমলালেবুর 
চাষ, কষিকাধ, এমনকি, কুশীদবুত্তির আশ্রয় নেন। স্বেশপ্রেমী ৩ মহারাজ রাজকষ্ের 
কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে ১০৮৮ শ্রী; ৬২ বৎসর বয়সে । 


১। ন্বাজ। কমলকৃষেের রচিত 'সজিত শতক", 'তুর্মতরঙ্গিনী” “অন্বতত্ব', 'গোপালন', "আস্র' প্রভৃতি 
গ্রন্থ বাংল] লাছিত্যের লব্ধ সংযোজন। 

২। নিত্যপূজ। ছাড়া, শারদীয়। হুর্গাপূজার সময় রাজকীয় জাকজমকের আয়োজন হুত। 

৩। ২২ নভেম্বর, ১৯৮৭ থ্রীঃ স্টেট্ুস্ম্যান্‌ পত্রিকায় প্রকাশিত-_-“80770790 5275 4৯৪০”, 
২২ নভেম্বর, ১৮৮৭ ব্বীঃ--শিরোনামার মুসঙ্গের মহারাজা রাজকৃফণ ও তৎকালীন বেশ কয়েকজন 
স্বদেশ প্রেমিকদের নামের তালিকাটি ১*৫ বছর পরেও আমাদের মনে আবেগ সঞ্চার করবে। 
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স্থছসঙলের সিংহ রাজপরিবার ২৩৯ 
মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ 


কুমুদচন্দ্রের জন্ম হয় সুসঙ্গে হুর্গাপুর রাজবাটীতে ১৮ আধা, ১২৭৩ সন (১ জুলাহ্‌, 
১৮৬৬ হ্রীঃ) | ১৮৮৮ শ্রীঃ মহারাজ রাজকুষ্জের মৃত্যুর পর কুমুদচন্দ্র (প্রোসডেন্সী, ল কলেজের 
ছাত্র অবস্থায় ) “মহারাজা” থেতাবেব অধিকারী হন । কলকাতা [বশ্ববিচ্যালয়ের আাতক 
হন ১৮৮৯ খ্রীঃ। জমিদ্ানীর মালিকানা অপর ভায়েদের "্মবশ্যই ছিল। মহারাজা 
কুমুদচন্দ্রের উদ্যোগে একজন ম্যানেজারের হাতে জমিদারীর ভার দেওয়৷ হয় এবং এই 
পদ্ধতি ১৯৩৪ খ্রীঃ পর্বস্ত স্থায়ী ছিল। পরের বছর মহারাজার জমিদাবীর অংশ “কোর্ট 
অফ.-ওয়ার্ডস্‌*-এর অধীনে চলে যায় ॥ মহারাজ। কুমুদ্চজ্দের বৈষয়িক অশান্তির মধ্যেই 
ঘটেছিল প্রাকৃতিক বিপধয়-_১২ জুন, ১৮৯৭ খ্রীঃ ভয়ঙ্কর ভূকম্পন । স্থসঙ্গের রাজবাড়ী 
বিংমহল” ধ্বংসতুপে পরিণত হয় ও কিছু লোক মারা যায়। পরে কুমুদচন্ট্রের ভায়েবা 
আপন আপন বাসগুহ হ্থসঙ্গেই তৈরী করেন। 

সথসঙ্গ রাজবংশের তিলক মহারাজ। কুমুদচন্দ্র সিংহ অতি সৎ চরিত্র ও উদ্দার প্রকৃতির 
মাছব ছিলেন । তার সাহিত্যান্রাগ ও বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের সেবার আত্মনিয়োগ, 
পূর্ববঙ্গের মানুষের কাছে হবিদিত। তিনি ময়মনসিংহে বহু সাহিত্য সভা ও আলোচনা- 
চক্রের ( বঙ্গীর সাহিত্য সম্মেলন--১৯১১ শ্রী: ) আয়োজন করেন । অংশগ্রহণ করে তার 
নিজন্ব চিন্তাভ(বনা-লন্ধ বক্তব্য রাখতেন । তাঁর লেখনী-গ্রস্ুত রচনা ও প্রবন্ধ--“বান্ধব” 
“সৌরভ” “সাহিত্য-সংহিতা" প্রভৃতি তৎকালীন বহু পৰে-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 
পূর্ববঙ্গের ও কলকাতার বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সমাজসেবী সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
পশ্তঈপালন ও চিকিৎসা সম্বন্ধে কয়েকটি বই-_“দুঞ্ধ”, হস্তী প্রসঙ্গ”, প্রাচীন ভারতে 
পঞ্জচিকিৎসা”_-তার গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিচায়ক | দিল্লীর আইন পরিষদের 
সভ্য ছিলেন। জীবনের শেষ সাত বছর ( ১৯০৮-১৫ গ্রীঃ ), তিনি কলকাতাতে বেশা 
সময় কাটিয়েছেন । ১৯১১ গ্রীঃ কালীঘাটে অনুচিত ব্রাহ্মণ সমাজের মহতী সভায় তিনি 
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২৪৯ খেতাবী রাজরাজড়' 


সভাপতিত্ব করেন। বাংলার ছোটলাট লর্ড কারমাইকেল মহারাজ! কুমুদচন্দ্রকে 
গভর্ণমেন্ট প্রানা্দে “২1206 06 01186 72005” সম্মানিত অধিকার দেন। ম্বৃতুর পূর্বে 
জনভূমির টানে ১৯১৫ শ্রী: মন্»মনসিংহ রাজবাড়ীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। এুসঙ্গে অবস্থান- 

কালে ১৬ অক্টোবর, ১৯১৬ থ্ীঃ (হু! পূজার য£ীতে ) মারা যান মাত্র ৫* বছর বয়সে । 
মহারাজা কুমুদচন্দ্রের ১ এক পুত্র ও এক বন্যা । পুন মহারাজ! ভূপেজ্গজ এই 
২শের শেষ মহারাজা উপাধিধারী পুরুষ। সঙ্গে তার জন্ম হয় ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮ রী: । 
প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ও কসকাতা বিশ্ববিদ্যাপয়ের শ্বাতক ১৯১৯ খ্রীঃ । ১৯২, খ্রীঃ 
বিবাহ করেন যোগেন্্রনাথ মিত্রের কণ্তা ও উত্তরপাড়ার রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর 
দৌহিত্রীকে। ইংরাজ সরকারের একজন ঠিতৈষা বন্ধু হওয়ার স্থবাদে, মহাত্মা গান্ধীর 
অসহযোগ আন্দোলনে কখনও সক্রিয় অংশগ্রহণ না করলেও, গুপঙ্গ_ময়মনসিংহের জন- 
বিক্ষোভে নিছক দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিপেন। পূর্ববঙ্গের জমিদার নির্বাচন কেন্দ্রের 
নির্বাচিত সদশ্/ ছিলেন বঙ্গীয় বিধান পরিষদে | শরকী বিবাদ ও জমিদারীর অব্াবস্থার 
কথা চিন্তা করে অক্টোবর, ১৯৩৫ খ্রীঃ জমিদারার ভাবু তুলে দেন “কোর্ট-অফ-ওয়ার্ডন্‌* এর 
হাতে। হুসঙ্গ পরিত্যাগ করে মহারাজা কলকাতায় বাণ করতে শুরু করেন ১৯৩৩ খ্রী | 
দেশ ভাগের পরে, সময়ের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে, লেখাপড়া আর সংসারের 

মধ্যে শেষদিন ( ১৫ এপ্রিল, ১৯৮৫ শ্রী: ) পধন্ত উ।র ক্ব্যপালনে কোন বিদ্ন ঘটেনি । 
মহারাজ। ভৃপেন্্র সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডঃ হরজিৎ সিংহের জন্ম হয় ১৯২৬ খ্রীঃ । 
প্রেিডেন্দী কলেজের ছাত্র ও যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ববিগ্ভা'ল্পের 'নরবিদ্যা” বা আআনথ্যোপোলজি, 
পি. এইচ. ডি,। পূর্বতন উপাচার্ধ, বিশ্বভারতী । স্ত্রী ডঃ পুিমা মিংহ। তদের ছুই 

কন্য]_ ম্থকন্তা চক্তবতাঁ ও ্ুপণা। স্বরজিৎ্ শিংহ শ্াপ্তিনিকেতন, বোলপুরে থাকেন । 
মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র ডঃ দেবব্রত পিংহ, প্রেসিডেন্সী কলেঙ্গের অধ্যাপক ; 
স্বী জয়ন্তীদেবী। তৃতীয় পুত্র প্রদোষ সিংহ-_বেসরকারী কোম্পানার উ৮৮পদস্থ-ক্যারী ) 
স্বী রত্বা পিন্হা। চতুথ পুত্র ধূর্জাট সিংহ-_-মরকাতী উচ্চপদস্থ্-কর্মচারী । মহারাজের তুই 
কন্যা প্রভা ও রুমা দেবী । অন্য শরিকদের কৃতি সন্তানদের মধ্যে ভঃ তরুণচন্দ্র পিংহ 
€ মনশ্তত্ববিদ্‌), ডঃ সহ? পিংহ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক, রায় 
বাহাছর স্থরেশচন্দ্র সিংহ, হাওড়ার প্রাক্তন ভষ্রিক্ট ম্যাঞ্জি্টট গরমুখ । এই বংশ সন্বন্ধে 
বিশেষ উল্লেখ) যে, দেশের নব রাজপরিবাবের বংশ তালিকায় দত্তক চিহ্নিত উত্তরাধিকারী 

রয়েছেন, কিন্তু স্বপঙ্গ রাজবংশে কেউই দত্তক হিসাবে উত্তরাধিকারী হুননি | 

১। মহারাজ! কুমূদ্চন্ত্রের বিশেষ পরি চিত গুণীজনের মধ্যে__স্তার গুরুদাস, স্টার আশুতোষ চৌধুনী- 


স্যার হরেন্রনাথ ব্যানাজীঁ, রাজ। বিনয়কুষ্ণ দেব, রাজা বিজয়ট!দ মহতব, রাজ। মনীন্ত্রচন্্র নন্দী, 
ফবীজুলাথ ঠাকুর, হরেন্দ্রশাখ ঠাকুর, মতিলাল ঘোষ, বিপিনচন্ত্র পাল, স্তার জগদীশচন্ত্র বোস। 


ময়মনসিংহের আচার্য চৌধুরী রাজপরিবার 


আন্মানিক খ্রীষ্টীয় তেরো শতকের দার্শনিক ও ন্যায়শান্ত্রের পণ্ডিত-প্রবর কাশ্ঠপ গোত্রীর 
উদয়ন আচার্য (ভাছুড়ী ) মন্মনসিংহের স্ুবিখ্যাত আচার্ধ রাজপরিবারের আদি 
পুরুষ । উদয়ন আচার্ধের নবম অধন্তন-পুরুষ বীরভ্মে দেবগঙ্গার আদি নিবাসী 
সুশিক্ষিত ও প্রতিভাবান শ্রীকৃষ্ণ আচার্যই প্রকৃতপক্ষে নুক্তাগাছার ১ আচার্য- 
পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা | প্রথমে বগুড়ায় ঢাকোস্ত। গ্রামে ও পরে ময়মনসিংহে আলাপসিংহ 
পরগণার বামিন্দা, শ্রীকৃষ্ণ আচার্য আন্গঃ ১৭০৪ খ্রীঃ আপনার তাগ্য নির্ধারণ করার তাগিদে 
মুশিদাবাদের স্থবাদার নবাব নাজিম মুশিদকুলী খানের দরবারে হাজির হন এবং দাত্িত্বপূর্ণ 
থালমুন্সী পদে আলীন হুন। বেশ কিছু দিন শ্রীকৃষ্ণকে সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতেই 
হয়। ১৭২৭ খ্রীঃ মুশিদকুলী খানের মৃত্যুর পর, বাংলার নবাবী গদীর লড়াই হয়। নবাৰ 
নাজিম হ্জাউদ্দীন ও মীর্জ| মহন্ম্দ আলির (পরে নবাব আলিবর্ধা খান ) মধ্যে 
গিরিয়ার যুদ্ধে (১৭৪ * খ্ীঃ), শ্রীরুষ্ণ মীর্জা মহম্মদকে সাহায্য করেছিলেন । সেই উপকারের 
গ্রতিদানে নবাব আলিবর্ধা খান ১৭৪০ গ্রীঃ আলাপলিংহ পরগণার জমিদারী শ্রীরুষের 
নামে বন্দোবস্ত করে দেন । 
আন্ুঃ ১৭৪৯ খ্রীঃ শ্রীকৃষ্ণ তার পৰিবারব্গকে নিয়ে প্রথমে বগুড়ায় তপে ঝাঁকড়, 
ভারপরে কুমারপসিংহ এবং শেষে মুক্তাগাছায় (বিনোদবাড়া ) স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু 
করেন। তার চার পুত্রের ২ মধ্যে জমিদারী ভাগ করে দেন। কনিষ্ঠ পুত্র শিবরামের 
একমাজ পুত্র রঘুনম্দন « জমিদারীর চার আনা অংশের--“দরি (নূতন ) চারি আনী+__. 
মালিক হন। তার দত্তকপুত্র গৌরীকাস্ত অকালে মার! যাওয়ায়, তার বিধবা! পত্বী 
বিমঙ্গা! দেবী জমিদারীর দার্লিত্ব নেন। বিমল দেবী একজন ধর্মপ্রাণা ও দানশীলা 
মহিলা! । কাশীধামে “বিমলেশ্বর” শিবমন্দির ও এবং মুক্তাগাছায় “আনন্দময়” কালী ও 
“গৌনীকান্তেস্বর শিবমন্দিরের প্রতিষ্টাত্রী। তিনি কাশীকাস্ত আচার্ধকে দত্তক 





১। মুক্তাগাছা (পূর্ব নাম বিনোদবাড়ী ) ময়মনসিংহ ( মমিনসাহী ) শহুর থেকে ১৫ কি" মি । 

২। জোট্ট পুত্র রামরাম, দ্বিতীয় পুত্র হররাম, তৃতীয় পুত্র বিষুরাম ও কনিষ্ঠ শিব্রাম। হররামের 
প্রপৌত্র রামকিশোরের পুত্র রাজা জগৎকিশোর “আট আনী* জমিদান্রীর মালিক ছিলেন । 
পরের পরিচ্ছেদ জুষ্টব্য | 

এ! উত্তরবঙ্গে ১৭৮২-৮৭ খ্রীঃ সন্ন্যাসী বিদ্রোহের দাবানল থেকে ময়মনসিংহ বাচেনি। মাচাধ 
পরিবার জড়িয়ে পড়েছিল। রঘুনন্দন নাকি বিদ্রোহীদের সাহায্য করেন। তিনি ছিয়াত্তরের 
মন্থম্তরের সময় আণকাধষে সর্বতোভাবে সাহাষয করেন। 


১৬ 


৪২ খেতাবী রাজরাজড়া 


নেন। দুঢ়চিত্ত ও স্বাধীনচেতা কাশীকান্ত ছিলেন জনদরদী জমিদার । কিন্তু দুঃখের 
বিষ তিনি বহুদিন ধরে অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত ছিলেন। বারাণসী ঘাত্রাকালে 
নৌকায় দেহত্যাগ করেন ১৮৪৯ গ্রীঃ | তার স্ত্রী লক্ষী দেবী চক্দ্রকাস্তকে দত্তক নেন। 
চন্্রকান্ত অকালে মারা গেলে (১৮৫৮ গ্রী:), ফরিদপুরের বাজিৎপুর গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র 
মনুমদ্রারের কনিষ্ঠ পুজ পু্ণচন্্রকে ( জন্স-:১৮৫১ শ্রী; ) দত্তক নেন। দৃত্তক পুত্রের 
নামকরণ হয় জুর্যকান্ত। ১৮৬৩ খ্রীঃ লক্মীদেবী মারা যান । 


মহারাজ। সূর্ধকাস্ত আচার্য চৌধুরী 


মুক্তাগাছার “দরি চারি আনী"-র নাবালক জমিদার হূর্বকান্তের ১ পক্ষে “কোর্ট অফ. 
ওয়ার্ডস্ জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন। মাত্র বার বছর বয়সে হূর্ধকান্ত “ওয়ার্ড 
ইন্হিটিউশনে' প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ বাজেন্্রলাল মিত্রের তত্বাবধানে তিন বছর পড়াশোনা 
করেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ সাবালক হয়ে জমিদারীর ২ ভার গ্রহণ করেন। বিবাহ করেন 
রাজসাহী জেলার কমল গ্রাম নিবাসী ভবেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তার জোষ্ঠা কন্ত] রাজরাজেস্বরী 
দেবীকে | অপ্ুত্রক রাজরাজেশ্বরী দেবী নভেম্বর, ১৮৮* খ্রীঃ অকালে মারা যান । হুর্যকাস্ত 
জমিদারীর কাজে ব্যস্ত থাক সত্বেও, সাহিত্য-চর্চা ও বিভিন্ন মনীষীদের জীবনী ও রচনা 
পাঠে বিশেষ মনংসংযোগ করেন । শিকাব্র ও বগ্তপশুতত্বে তার বিশেষ জ্ঞান ছিল । 
বই লিখেছেন “শিকার কাহিনী” । “নির্মাল)” মাসিক পত্রিকার তিনি সম্পাদক । দেশের 
মান্ষের জ্ঞানোন্নতির জন্য সাহিত্যসেবক ও ছাত্রদের মধ্যে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন । 

কর্ধকাস্তের দানে তৈরী হয়েছিল স্থৃতিয় নদীর উপর সেতু, ময়মনসিংহ শহরে টাউন 
হল ( ১৮৮৪ খ্রীঃ), কলকাতায় সিটি কলেজ, মুক-বধির বিদ্ভালয় ও কটন ইনট্রিটিউশন্‌ 
প্রভৃতি । ১৮৭৫ শ্রী; মুক্তাগাছা মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠাকল্পে, দশ হাজার টাকা 
বাৎসরিক আয়ের সম্পত্তি, কলকাতার চিড়িয়াখানা ও ভিক্টোরিয়া] মেমোরিয়াল ছল 
তহবিলে ৪৫১০০ টাকা দান করেন। তার দানশীলতা ও রাজভক্তির স্বীকৃতি-শ্ববূপ 
২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৭ খ্রীঃ সপ্সকার তাকে রায় বাহাছুর উপাধিতে সম্মানিত করেন। 
১৮৮* শ্রীঃ লর্ড লিটন তাকে রাজ” খেতাব দেন। “রাজ! বাহাদুর” হন ১৮৮৭ খ্রীঃ । 





১1. 01900191595 0115508714৯ 005 (8000029911, 1907. “মহারাজা শুরা কান্ত' যোগেক্্প্রসাদ 
দতৎ ১৩১৬ সন। “চিকআরাজি' ত্রষ্টুব/ | 

২। মুক্তাগাছা জমিদারীর মুক্তাগাছ! ছাড়া, শেরপুর, হুসঙ্গ, ঢাকা, মালদা, ফরিদপুর, মুশিদধাবাদ, 
বগুড়া ও পাবন! জেলায় বেশ কয়েকটি পরগণ! অন্তভু'স্ত ছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরাকীতি 
গৌড় (মালদ। ), আচার্য চৌধুরীদের জমিদারীপন অংশ ছিল। 


যয়মনলিংহের আচার্ধ চৌধুরী রাজপরিবার ২৪৩ 


১৮৯৯ শ্রীঃ বানী রাজরাজেশ্বরী দেবীর স্মতিরক্ষান়্ প্রায় ১,৪২,২৭৮ টাক! ব্যক্কে 
ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যাপিটির “ওয়াটার ওয়ার্কস্‌্? তৈরী করে দ্বেন। তার জন্মভূষি 
বাজিতপুরে “অ্রিপুরাম্থন্দরী দ্বাতব্য চিকিৎসালয” প্রতিঠিত হয়। ১৯৯৫ গ্রীঃ 'জাতীন্ক 
শিক্ষা সমিতির ( পরে যাদবপুর বিশ্ববিস্ভালয়) তহবিলে আড়াই লক্ষ টাক! দান করেন। 
বিপ্লবী শ্রঅরবিন্দ 'ম্যাশন্যাল্‌ কাউন্সিলের” অধ্যক্ষ ছিলেন । বাসবিহান্ী বন্থ, রবীন্দ্রনাথ, 
চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে তার স্থসম্পর্ক ছিল। ভারত সম্াজী 
ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের হীরক জগ্স্তী উপলক্ষ্যে ২২ জুন, ১৮৯৭ গ্রীঃ বাজ! সৃর্ধকাস্তকে 
“মহারাজ!” উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বড়ল]ট লর্ড কার্জনের 'বঙ্গভঙ্গ” প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে দ্বেশব্যাপী আন্দোলনে ( ১৯০৫-১১ খ্রীঃ ) হুরধ্যকাস্ত সক্রিয্স ভূমিক৷ নেন। 

স্্বক্ষ শিকারী “বাঘুগ্া রাজা” সুর্ধ্যকাস্ত ইউরোপীত্স শিকারী ও রাজ-প্রতিনিধিদের 
কাছে বিশেষ মধাদ1 ও সম্মান লাভ করেন ! শিকারে তার সঙ্গী হয়েছিলেন লর্ড কার্জন 
€ ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯০১ খ্রীঃ), প্রধান সেনাপতি স্যার জর্জ চোয়াইট, হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতি স্যার ক্রোমার পেথরাম, রাশিয়ার তদানীস্তন রাজকুমার গ্রাণ্ড ভিউক্‌ 
বরিস্‌ এবং প্রখ্যাত শিকারী স্তার স্যামুয়েল বেকার | স্ূর্ধকান্ত “থেদায়” বুন হাতি ধরার 
কাজে বিশেষ উৎসাহী । কলকাতায় মোটর গাড়ী তৈরীর প্রথম কারখান! স্থাপন করেন। 

কর্মণীর ও দানবীর মহারাজ! সুর্কাস্ত ছিলেন বাংলার আদর্শ জমিদারদের 
অন্যতম ৷ চল্লিশ বছরেরও বেশী সময়কাল প্রজাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের 
ব্যবস্থা, তার দৈনন্দিন কাঞ্জে অগ্রাধিকার পেত। অপুত্রক মহারাজ! হৃর্ধকাস্ত ১৮৮৭ খ্রীঃ 
নিজের জ্ঞাতি-ভাই রাজ জগণ্কিশোরের (আট আনীর জমিদার ) দ্বিতীয় পুত্র 
বীরেন্দ্রকিশোরকে (শশীকাস্ত) দত্তক নেন । মহারাজা! সুর্বকাস্ত বৈদ্ভনাখধামের বাসভবনে 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ২* অক্টোবর, ১৯০৮ খ্রীঃ ৫৭ বৎসর বয়সে । কলকাতা টাউন 
হুলে দ্বারভাঙ্গার মহারাজ! রামেশ্বর সিংহের সভাপতিত্বে, প্রয়াত মহারাজ। হুর্ধকান্তের 
প্রতি মর্মম্পর্শা ভাষায় শ্রদ্ধা! নিবেদন করা হয়--৩১ আগস্ট, ১৯০৯ খ্রীঃ) 8:59: 
81790 117619818015 1988 60 61৩ 28071100918 01 93610891200 105 [10019 
(0020188171 5 15878৩ । 


মহারাজ! শশীকান্ত আচার্য চৌধুরী 

মহারাজ! হৃর্ধকাস্তের দত্তক পুত্র শশীকান্ত আচার্য চৌধুলির ( পিতা রাজা জগৎ 
কিশোর ও মাতা বাজবালা দেবী ) জন্ম হয় ১৮৮৫ খ্রীঃ মুক্তাগাছায়। পাপকপিতার 
আস্তরিক প্রচেষ্টার শশীকাস্ত নিজগৃহে ত্বদেশীয় ও বিদেশী শিক্ষাবিদদের কাছে: স্থশিক্ষা 
পেয়েছিলেন । বিখ্যাত ক্রীড়ামোদী ও শিকারী হিসাবে, পালক পিতা পুত্রকে ব্যায়াম ও 


হগ্ঃ খেতাবী বাজরাজড়া 


পুরুষোচিত খেলাধূলার (ক্রিকেট-ফুটবল ) মাধ্যমে শরীর গঠনে উৎসাহ দেন। পশু 
শিক্ষারের কার্ধকরী কৌশলের অধিকারী হয়েছিলেন তার সান্লিধ্যে। দাজিলিং-এ 
সেণ্টপলস্‌ স্কুল থেকে ১৯০৪ খ্রীঃ প্রবেশিক। পরীক্ষায় পাশ করে, প্রেসিভেম্দী কলেজের 
ছাত্র হন। ছাত্র অবস্থায় বিবাহ হয় দেশ বরেণ্য*ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর কন্য! লীলাদেবীর 
সঙ্গে ১৯০৪ শ্তীঃ। পিতায় ইচ্ছান্ুসারে ১৯০৫ খ্রীঃ ইংলগ্ডে কেছিুজে পড়াশোনা আরম্ত 
করেন। পিতার অকণ্মাৎ মৃত্যু-সংবার্দে ১৯০৮ শ্রীঃঃ তাকে দেশে ফিরে আসতে হয় 
পড়াশোনা অসম্পূর্ণ রেখে । বন্বার তিনি বাংলার বিধান সভা, “কাউন্সিল অফ. স্টেটস্‌ 
এবং ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য ছিলেন । শশীকান্ত জমিদারী দায়িত্ব ভার গ্রহণ 
করে পিতার ন্যায় যাবতীয় সুকর্ম, দান-ধ্যান যথারীতি বজায় রাখ! ছাড়াও, তার নিজস্ব 
দানের খতিয়ানে দেখ! যায়-্্ময়মনসিংহে হূর্ধকাস্ত চিকিৎসালয়ে--১,২০,*০০ টাকা, 
আনন্দ মোহন কলেজে ৪৫,০০০ টাক, কলকাতায় সেপ্ট, জন্‌ আযাঘুলেন্স, ৬০,**০ টাকা, 
মিটফোর্ড চিকিৎসালয়ে--১,০০১০০* টাক! প্রভৃতি । তার গুণগত চরিজ্র ও দানশীলতার 
লবুকারী ব্বীকৃতি-ম্বরূপ, তাঁকে “রাজা” ( ১৯১৩ শ্রীঃ) এবং পরের বছর “রাজা বাহাদুর” 
উপাধি দেওয়া হয় । ১জাহ্ুয়্ারী, ১৯২* গ্রীঃ “মহারাজা” উপাধি দানের ঘোষণা কর! 
হলেও, ৪ আগস্ট, ১৯২, খ্রীঃ ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক বিশেষ দরবাবে, বাংলার ছোটলাট লর্ড 
রোণাম্ডসে রাজা শশীকাস্তকে “মহারাজা” খেতাব দেন। 

সথদক্ষ শিকারী মহারাজা শশীকাস্ত আযায়ারলযাগ্ডের ভূতপূরব লর্ড এবং লেডি উইন্বো, 
স্পেন-এর ভিউক্‌ অফ. পেনেরান্না এবং ইঙ্জিপ্টের সৃলতান-পুত্র ইউন্ফ কামাল পাশ! 
প্রমুখ মাননীয় ব্যক্তির একাধিকবার মহারাজার শিকার অভিযানে সম্মানিত অতিথি 
হয়েছেন। সাহিত্য ক্ষেত্রেও তার অবদান উল্লেখযোগ্য | নিজ প্রাসাদ “শশী লজে" মূল্যবান 
গ্রন্থ-সমুদ্ধ গ্রস্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । গজাযুত্বদ সংহিতা'র বাংলা অনুবাদ তার 
আন্ুকৃল্যে প্রকাশিত হন্ব। স্বদেশ-প্রেমী মহারাজা শশীকাস্ত ১৯৪৪ গ্রীঃ মৃক্তাগাছায় 
৫৯ বছর বয়সে মারা যান। তীর তিন পুত্র কুমার শীতাংশুকাস্ত, কুমার স্ধাংশ্ুকাস্ত ও 
কুনাব নেহাংশুকাস্ত ও তিন কন্যা--কোহিনুর, গায়তী ও আবতি দেবী । 

শতাংশুর ( ১৯০৬-৫২ শ্রী: ) ছুই পুত্র-_-পহস্রাংশু (অপুত্রক) ও শক্রগ়াংশু এবং ছুই 
কন্যা--তপতী ভষ্টাচাধ ও কমকুম মুখোপাধ্যায় । শত্রগ্নাংস্তর এক পুতে সৌম্যকাস্ত ৷ 
৩৮ যতীন দাস রোডে বাস করেন। স্ুধাংশুর ( ১৯১২-৯১ খ্রীঃ ) দুই কন্তা-_-ঝরণা 
লাহিড়ী ও সুশ্মিতা চাটাজী এবং এক পুত্র শুভ্রাংশ্ুর দুই পুত্র-_ন্বনাংস্ত ও শ্রেয়াংশু ৷ 
বালিগঞ্জে ডঃ শরৎ ব্যানাজণ রোডে থাকেন। জেহাং (১৯১৩-৮৬) ছিলেন খ্যাতিমান 
ব্যানিষ্টার । তা এক পুত্র পৌরাংশু (ইংলগ্ডে বববান করেন ) এবং একমাত্র কন্তা! বিজয় 
গোস্বামী, আলিপুরে বেকার রোডে থাকেন। তার এক পুজ অবিলাম। 


রাজা জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী 
যুক্তীগাছা, ময়মনসিংহ 


ময়মনসিংহের মুজাগাছার বিখ্যাত জমিদার ও প্রভাবশালী আচার্য চৌধুরী 
রাজপরিবারের বংশ পরিচয় পূর্ব পরিচ্ছেদে দেওয়া! হয়েছে। বংশের প্রাণ-পুরুষ 
শরীক আচার্ষের দ্বিতীয় পুত্র হররাম তপে বাঁক্‌ড় ( বগুড়া ) থেকে চলে এসে 
মুক্তাগাছায় বাদ করতেন। তার সম্থদ্ধে বিশেষ কিছু জানা না! গেলেও, তার নামে 
একটি শিব (হুররামেশ্বর ) মন্দির রয়েছে। হররামের দুই পুত--রামকান্ত ও 
কৃষ্ণকাস্ত। কষ্ণকান্তের দৃত্তক পুত্র গৌরকিশোর এবং তণ্ত দত্তক পুত্র রামকিশোর, 
(জন্ম ১৮৩০ শ্রীঃ), জন্মদাতার নাম গোকুলকিশোর । বিবাত হয় কুলগাছির বিশ্বনাথ সান্ালের 
কন্যা বিদ্যাময়ী দেবীর সঙ্গে ১৮৬* খ্রীঃ | রামকিশোর একজন তেজীয়ান পুরুষ । মার! যান 
১৮৫৭ শ্রী | তীর স্ত্রী ধর্মপরায়ণ। ও দানশীল! বিদ্যাময়ী দেবী মুক্তাগাছ। ও বারাণমীতে 
দেব মনির ও ছাত্রনিবাস প্রতিষ্ঠা করেছেন। বারাণলীতে মারা যান ১৯০৮ খ্রীঃ । 

মুক্তাগাছার “আট-আনী” অংশীর্দার রামকিশোর আচার্ষের একমাত্র পুত্র জণা- 
কিশোরের জন্ম হয় ২৮ মাচ, ১৮৬৪ খ্রীঃ (১৮ ফাল্গুন, ১২৭ সন) মুক্তাগাছায় । পিতার 
মুতাতে শরিকী মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত অস্চ্ছল জমিদারী, নাবালক জগৎকিশোরের 
হাত থেকে “কোর্ট অফ. ওয়ার্ডে” চলে যায় ৷ ইংবাজ সরকারের প্রচলিত রীতি অস্থায়ী, 
জগৎকিশোর কলকাতায় রাজ! রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তত্বাবধনে এওয়ার্ড ইনটিটিউশনে, 
পড়াশোন। শুরু করেন । সেই সময়ে “ইনস্টিটিউশনে” পড়তেন লনডাঙ্গার রাজা প্রমথ 
ভূষণ দ্েবরায়, তাহিরপুরের রাজা শশিশেখরেস্বর, মছিষাদলের রাজা ঈশ্বরী প্রসাদ গর্গ 
প্রমুখ যুবকর!। রাজা জগং(কশোর এপ্দের প্রত্যেকের সঙ্গে আজীবন যোগাযোগ 
রেখেছিলেন। কলকাতান্্ হিন্দু স্কুল ও মন্রমননিংহ সরকারী স্থুলেরও ছাত্র ছিলেন। 

যৌবনে তার মবচেয়ে বেশী শখ ছিল ঘোড়ায় চড়া। একজন দক্ষ ঘোড় সোয়ার 
হিসাবে তার খ্যাতি ছিল। কলকাতায় রেসের মাঠে তিনি একজন নিয়মিত দর্শনার্থী । 
কিন্তু “বাজী” কখনও ধবেননি-_-বলতেন "শিক্ষাপ্তরু রাজেন্দ্রবাবুর নিষেধ আছে" । এছাড়া 
শিকার, কুস্তি ও শারীরিক ব্যায়াম তার প্রোড়ত্বেও বন্ধ হয়নি । যৌবনের পান দোষ 
থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন না । পাঠরত অবস্থাম্ম পানসীপড়ার বিখ্যাত উকিল মোহিনী- 
মোহন রায়ের কন্তা রাজাবাল৷ দেবীর সঙ্গে তার বিবাহ হয় ১৮৮০ শ্ত্রীঃ। প্রকৃতপক্ষে 
মাত! বিদ্যাময়ী দেবীর মৃত্যুর পরই ( ১৯০৮ খ্রীঃ), জগৎ্কিশোর জমিদারীর কাজকর্ম 
স্বয়ং দেখা! শোনা করেন । বাজ উপাধি পান ১৯১০ গ্রীঃ। 


২৪৬ খেতাবী রাজরাজড়া 


আধিক অসচ্ছলতার মধ্যে থেকেও তার দান-ভার কমেনি । লোকে বলে, তিনি 
কোনে লোককে বিমুখ করেননি ৷ তাছাড়া, মুক্তাগাছায় “বামকিশোর উচ্চ বিদ্যালয়” 
মর়মনপিংহে বালিকা বিদ্যালয়, “হুর্ধকাস্ত হালপাঁতাল', কাশীতে “বামকুষ্ সেবাশ্রম' ও 
জিয়াগঞ্জ হাসপাতালে তার দান ছিল । নিয়মাশবতিতা৷ তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য । তার মৃতু 
হয় ২১ ভিসেম্বর, ১৯৩৮ খ্রীঃ ৭৪ বছর বয়সে । শিকার কর] তার বিশেষ আকর্ষণ ছিল । 
বনের জঙ্গলি হাতি “থেদায়” ধরা ও পোষমানানর ব্যাপারে খুটিনাটি সরজমিনে দেখ! ও 
জ্ঞান সঞ্চয় করা, পরে পেশায় ১ পরিণত হয়েছিল । অতএব তাঁকে ময়মনসিংহের 
বাহিরে-ত্রিপুরা, আসাম ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলে বন্থবার যেতে হয়েছিল । হাতি ধরার 
প্রচলিত রীতি-ফাদ, পরতাণা, চোর গণের ফাদ ও খেদা'। হাতি ধরার পর 
জঙ্গলের মাপিককে হাতির মূল্য দিয়ে, তবেই কয়েকটি পোষা “কুনকি” স্ত্রা হাতির 
সাহায্যে জঙ্গলি হাতিকে জমিদারীর পিলখানায় (হাতির আস্তানা ) এনে বেধে রাখ! 
হয়। তিন-চার মাস শিক্ষার পর, তাকে রংয়েবসে কাজে লাগন হয় । “দাইদারদের+ 
€ হাতি ধরার বিশেষ কর্মী) ও মাহুতদের কৌশল, দক্ষতা ও অসীম সাহসের কথা 
স্মরণ করলে, আমাদের মনে এখনও উৎকণ্ঠ', বিম্ময়, আনন্দ ও করুণার উদ্দ্রেক হয় । 

রাজ! জগতকিশোরের দশাধিক সম্ভান, তাদের মধ্যে চার পুত্র ও ছুই কন্তা ২ ছাড়া 
সকলেরই অকাল মৃত্যু হয় । জোষ্ঠ পুত্র কুমার জীতেক্দ্রকিশোরের (১৮৮৪-১৯৪ ১ শ্রী:) 
ছুটি স্্রী-__-জ্যোতির্সয়ী দেবী ও সুধাশ্তংবালা দেবী ও ছুই কন্যা । প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র 
জীবেন্দ্রকিশোবের (জন্ম ১২ অক্টোবর ১৯০৩ শ্রীঃ) স্ত্রী অনিলাদেবী । »* বছরের বৃদ্ধ 
দীবেন্দ্রকিশোর থাকেন কালীতলাদিয়ার গ্রামের ( বহরমণপুরের কাছে) বাসভবনে । 
তার ছুই পুঞ্ড জ্যোতি ও দ্যুতি ও তিন কন্যা শাস্তি চক্রবর্তী, নিম্নতি সান্যাল ও 
অদ্বিতি সান্যাল । দ্বিতীয় পুত্র কুমার বীরেক্দ্রকিশোর. মহারাজ হৃর্ধকান্তের দত্তক 
পুত্র মহ্হারাজ। শশী কাস্ত (পূর্ব পরিচ্ছেদ ভষ্টব্য)। তৃতীয় পুত্র কুমার নৃসিংহকিশোরের 
( ১৯-*--৪১ খ্রীঃ) শ্রী কমপা দেবী ও পুত্র নবযুগ (১৯২৬--৬৮ শ্রীঃ)। চতুর্থ পুত্র 
কুমার ভুপেক্্রকিশোর ( ১৯০৩ শ্রী; ), স্ত্রী রমাদেবী, একমাত্র পুত্র নয়ন (১৯২৮ তীঃ)। 


১সঙ্গের রাজারাও হাতির 'খেদ।' ও ব্যবসায় মনোযোগ দিতেন । আচাষ বংশের কুলদেবী 
শী 'রাজরাজেশ্বরী'__অষ্ট্ধাতুর তৈরী সপরিবারে মহিষমর্দিনী হুর্গামৃতি এবং চালিতে লক্দ্বীর 
'পরে 'বিঞু, ছুগীর উপরে শিব আর সনন্বতীর উপরে ব্রহ্মা । দেশ বিভাগের আগে পর্যন্ত আট 
আনী' শরিকদের তন্বাবধান দেবীর পুজ। পরিচালিত হুত, ষদিও আচার্য ৰংশের সব শরিকের 
পূজার অংশ নেওয়ার অধিকার ছিল। মুতিটি কাঁশীতে পাঠানো হয় । পরে বহুর মপুরে আনা হয় । 
প্রথমা কন্ত। নগেক্রবাল। তবী কৃষ্পুরের নরেনকাজি লাহ্ডীর স্ত্রী। ছ্বিভীয়া কন্ত! সরতুবাল। 


দেবী কৃষ্পুরের ঈরেশ্প্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরীর স্ত্রী 


রাজা যোগেন্্রকিশোর রায়চৌধুরী 


রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ 


্রীস্টায় আঠারো! শতকে বাংলার স্থবাদার নবাব জুপিদ্কুলী খানের আহুকুল্যে 
ময়মনসিংহ পরগণার বেশ কিছু অংশের জমিদারীর মালিক হন শ্রীকষ্ চৌধুরী । 
সন্গ্যাসীগঞ্জের (অধুনা জমালপুর ) ডাকাত-সন্ন্যানীরা আহঃ ১৭৮৭ গ্রীঃ শ্রীক্ণ 
চৌধুরীকে গৌরীপুরে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল । শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর দুই স্ত্রী--রত্বমাল! 
ও নারাক্মণী দ্রেবী । তাদের ছুই দত্তক পুত্র-নন্দকিশোর ও রামকিশোর । শ্রফ 
চৌধুরীর স্বত্যুর পর তার স্ত্রী নারায়ণী দেবীর ১ পুত্র রামকিশোর ময়মনপিংহ ও জফরসাহী 
পরগণার জমিদারীর মালিক হুন ১৮০৭ খ্রী:। রামকিশোরের অকাল মৃত্যুতে, ২২ 
জুলাই, ১৮১১ শ্রী: ইংরাজ সরকারের এক সনন্দ বলে, তার স্ত্রী জগদীশ্বরী দেবী স্বামীর 
সম্পাত্তর মালিক হন। তার দত্তক পুত্র কালীকিশোর ( কেশবচন্ত্র )। তিনি 
তাপ পালিতা মা ও ঠাকুমার সব সম্পত্তির অধিকারী হলেন ফেব্রুয়ারী, ১৮১৩ খ্রীঃ 
এক দানপত্রের বলে । কালীকিশোরের জমিদারী খণ-জালে জড়িয়ে পড়ে । তিনি মারাযান 
১৮৪৫ খ্রীঃ । কালীকিশোরের স্ত্রী কমলমপি দেবার এক পুত্র কাশীকিশোর ও ছুই কন্যা! | ২ 

কাশীকিশোরের জন্ম হয় ১৮২৮ গ্রীঃ। পিতার তত্বাবধানে গুহশিক্ষক, 
ময়মনসিংহ জেলা স্কুল ও পরে ভঃ এল্টন্‌ সাহেবের কাছে ইংরাজী ভাঘা শিক্ষা লাত 
করেন। তিনি নিজ দক্ষতা ও সঠিক কর্মধারার মাধ্যমে খণ-গ্রস্থ পৈতৃক জামদারীকে 
কেবল যে দায়মুক্ত করেছিলেন তা নয়, নুতন কয়েকটি জমিারীও কিনে ছিলেন। 
প্রজারজ্ঞক কাশীকিশোর ইংরাজ সরকারের সুনজ্গরে পড়েন । জেলার প্রথম ভারতাক্ক 
অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট. পদে আসীন হন । ১ জা্ুক্বারী, ১৮৭৭ খ্রীঃ মহারানী ভিক্টোরিয়া 
“ভারত সম্রজ্ঞী” ঘোষণ। উপলক্ষে, ছোটলাট স্যার ব্রিচার্ড টেম্পল্‌ তাকে প্রশংসা পজজ 
দ্বেন। তিনি নাকি রাজা” উপাধি গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন । কাশীকিশোর 
দেহত্যাগ করেন অক্টোবর, ১৮৮৭ খ্রীঃ (১৫ আশ্বিন, ১২৯৪ লন), তার স্ত্রী হরক্ন্দরী 
দ্বেবী, এক পুত্র যোগেন্দ্রকিশোর ও এক কন্তা। রামরঙ্গিনী দেবীকে রেখে । 

পৌধ, ১২৬৪ সন (জানুয়ারী, ১৮৫৮ খ্রীঃ) কামীকিশোরের এক মাত্র পু 
যোগেজ্সকিশোর রাক্সচৌধুরীর জন্ম হয়। ঘোগেন্দ্রকিশোরের বিবাহ হয় রাজসাহী 
থেকে রামগোপালপুরে চলে আসেন। ময়মনসিংহ শহর থেকে রামগৌপালপুরের হুরত্ব প্রায় 


১৬ কি, মি,॥ 
২। প্রসন্নষয়ী ও জয়হূর্গা দেবী । 


২৪৮ খেতাবী রাজরাজড়া 


জেলার হরিশপুর গ্রামের গঙ্গাগোগিবন্দ রায়ের কনা রাধারঙ্গিনী দেবীর সঙ্গে ১৮৭৩ শ্রী । 
পিতার ন্যায় তিনিও দানশীল ও প্রজা কল্যাণে তৎপর ছিলেন । রাজ্ভক্তি তে ছিলই । 
লংস্কত শিক্ষা প্রসারকল্লে তিনি পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদদের যথাযোগ্য বৃত্তি দিয়ে উৎনাহিত 
করেন। লঙ্গীত শানে বিশেষ অনুরাগী । দেশ-প্রপিদ্ধ সেতারী হোসেন খাঁ, শরদ বাদক 
এনায়েৎ খা প্রমুখ বহু গুণীজন ১ তীর বাড়ীতে গানের আসরে এসেছেন । রামগোপালপুরে 
অতিথিশালা, ময়মনসিংহে 'কাশীকিশোর টেকনিকাল্‌ সুপ» আনন্দমোহন কলেজ, 
দ্বাতবা চিকিৎসালয় ও ময়মনসিংহ সিটি কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে, রাজা যোগেন্্- 
কিশোরের প্রচুর দান আছে । বিগত ১৩০৪ সনের (১৮৯৭ হ্ীঃ ) ভীষণ ভূমিকম্পে 
রাজবাড়ী সহ বহু ভূসম্পত্তির ক্ষতি হয়। তিনি সর্বতোভাবে সাহায্যের হাত বাড়িছ্নে 
দ্বেন। ইংরাজ সরকার তার স্কর্মের শ্বীকৃতি-স্বব্ূপ ১৮৯৫ শ্রীঃ “রায় বাহাদুর” ও ২২ জুন, 
১৮৯৭ গ্রী: মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে সম্মান-শ্ছচক 
প্রশংসাপত্র ও পরে জাহয়ারী ১৯০৯ শ্ীঃ তাকে “রাজা” উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন । 
তার দেহাবসান হয় ১৯১৫ গ্বীঃ। 

রাজ! যোগেন্দ্রকিশোরের পাচ পুত্র ও এক কন্তা | দ্বিতীয় পুত্র ও কন্তা অকালে মার! 
যান। প্রথম পুত্র কুমার নগৌজ্পরকিশোর-এর জী শরৎকুমারী দেবী, পুত্র বীরেন্দ্র, গিরীন্দ্ 
ও নৃপেন্দ্র | বীরেন্দ্র-এর (স্ত্রী প্রাতিম। ) পুত্র রথীন্দ্র ( স্ত্রী স্থলেখা ) ও তপনেন্দ্র এবং কন্তা 
সূরীপ্তা। গিবীন্রের (স্ত্রী স্থরমা ) পুত্র দিবোন্জ ও গীতিন্্র ও কন্যা স্থতপা ও স্থুলগ্ৰাঃ 
ভোভার রোডে থাকেন । নৃপেন্দ্রের ছুই পুত্র দেবাশিষ ও শুভাশিষ। এদের অনেকেই 
জয়শ্রী পার্ক, বেহালায় থাকেন । তৃতীস্ পুত্র কুমার যতীক্দ্রকি শোর-এর (স্ত্রী হেমলতা 
দ্বেবী ও হৈমবাপা দেবী ) এক কন্যা সেহলতা । চতুর্থ পুর্ন কুমার শোৌরীক্্রকিশোর- ২ 
এর (স্ত্রী বিভাবতী দেবী ) পুত্র বণেন্র ও নীরেন্দ্র। রণেন্দ্ের (স্ত্রী বাসন্তী দেবী) 
তিন পুত্র সৌমেন্দ্র শিবেন্দ্র, রাঁঘবেন্্র ও দুই কন্ত! আঁচতা৷ ৩ ও অপিও। রায়চৌধুরী, দুজনেই 
অবিবাহিতা । এরা সকলেই ১৯২১ রাসবিহারী এভিনিউ বাসভবনে থাকেন । পঞ্চম পুত্র 
কুমার হুরেজ্ঘকিশোর-এর (স্ত্রী প্রতিতামযী দেবী ) এক পুত্র অরুনেন্্র ও কন! 
জ্য্যোতিরাণী । অরুনেন্দ্রের পুত্র অরূপেন্দ্র ও কন্তা অজপা ও অজয়া। অরুনেন্্র পার্ক রোড, 
বারাকপুরে থাকেন। 


কাশোয়াত পীর খা ও লক্ষণ কালোয়াত এসেছেন । রাজা যোগেন্দ্রকিশোর সেতার ও 
কারমপয়ম বাছ্যে পারদশী। বারে! মাসে তেরে পার্ধণে, পুজা-অঠনার সঙ্গে, যাআয় নাচ» 
গান ও ভূরি-ভোজনের মাধ্যমে প্রজাদের মনোরঞ্ন করতেন। 

২7 লেখক “ময়মনসিংহের ব্রাক্মণ সমাজ" (প্রথম থণ্ড ), রামগোপালপুরর ! 

৩। এই নিবন্ধ সাহিত্য-প্রেমী অরিত। রায়চৌধুরী প্রদত্ত তত্ব-বন্ধ 





চল 
শ্্্ি 


মহারাজ! মন্মথনাথ রায়চৌধুরী 
সন্তোষ, ময়মনসিংহ 


তীয় যোলো শতকের শেষভাগে বাংলার “বারে! ভূঞাদের” অন্যতম ঘশোহরের রাজা: 
প্রতাপাদিত্য ও রাজা বসন্ত রায়ের বংশধর বলে দাবী করেন সস্ভোষের রায়চৌধুরীবা ৷ 
তার! যশোহর থেকে সম্তোষে আসেন সতেরো! শতকে । ময়মনসিংহ জেলায় ( অধুন। 
টাঙ্গাইল) কাগ.মারী পরগণ] জমিধারীর একের তৃতীয়াংশ অংশীদার ছিলেন রামচজ্জ রায় । 
তার গ্রপৌত্রের দত্তক সন্তান দ্বারকানাথ রায় শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত 
সামাজিক পুরুষ । দক্ষ জমিদার দ্বারকানাথের বিবাহ হয়েছিল বাখরগঞ্চ জেলায় 
গাজা! নিবাসী ইশানচন্দ্র ঘোষের কন্ঠ বিস্ধ্যবাসিনীর সঙ্গে । দ্বারকানাথ সম্তভোষে দাতব্য 
চিকিৎসালয়, স্কুল ও জনকল্যাণ-মূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। ছারকানাথ 
মারা যান ছুই নাবালক পুজ্র--প্রমথনাথ ও মন্মধনাথকে রেখে । মাতৃলানিধ্যে ভাতৃহয়ের 
চবিত্রগঠন ও প্রাধমিক শিক্ষা শুরু হয় ময়মনসিংহে ও পরে কলকাতায় । 

দ্বারকানাথের কনিষ্ঠ পুত্র মল্সথনাথের জন্ম হয় ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮০ শ্রীঃ। 
কলকাতায় সেণ্ট, জেভিয়ার স্কুল, হেয়ার স্কুল ও পরে প্রেসিভেন্পী কলেজে শিক্ষালাভ 
করেন। কলকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের এম, এ,, বি এল. | তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাংলার অন্যতম 
সাহিত্যরথী, নাট্যকার ও কবি পগ্রমথনাথের প্রভাবে ও উৎসাহে অল্প বয়সেই সাহিত্য- 
প্রেম ও প্রতিভার পরিচয় দেন। খধি বঙ্থিমচন্দ্রের অমর উপন্তাস “চন্দত্রশেখর”-এর 
ইংরাজী অনুবাদ মন্মধনাথের লেখনী-প্রন্থত । ১৯০৫-০৬ খ্রীঃ যুবরাজ পঞ্চম জর্জেরর 
কলকাতা ভ্রমণ (1৮210001101 002 1২058] ৬1910 00 0০8৪1000৪,) ছাড়া, তার লেখা 
প্রবন্ধ ও প্রদত্ত ভাষণের সঙ্কলন-গ্রস্থ “0:55855 & 976901)65+ দেশ-বিদেশের মাগষের 
গ্রশংসা পাত করেছে । বাগী ও সুবক্তা। হিসাবে তৎকালীন বঙ্গলমাজে ও অভিজাত 
ইংরাজ সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে সুখ্যাতি ও স্বীকৃতি পেয়েছেন। সাহিত্/5চ ও 
গবেষণার উদ্দেশে, নিজ বামতবনের দেশীয় ও বিধেশী গ্রন্থ-সমৃদ্ধ পাঠাগারে, তিনি 
শিক্ষাবিদের সঙ্কে আলাপ-আলোচনা করতেন এবং সাহিত্য-বাসরেরও আয়োজন হত। 

তিনি ঘে কেবল সাহিত্য-প্রেমী তা নয়, সন্তোষ ও টাঙ্গাইলে একাধিক স্কুল ও কলেজের 
প্রতিষ্ঠাতা ।১ দেশের শিক্ষানীতি নির্ধারণ-বিষয়ক আলোচনায়, তিনি যুক্তি-তর্কে তার 
১। ১৯৯১ খ্রীঃ দুডিক্ষে সরকারী ত্রাণ ভাগ্ারে পঞ্চাশ হাজার টাকা ছাড়া, ঢাক! জগন্নাথ কলেজ, 

মিটফোর্ড হাসপাতাল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কাণ্ড ও কলকাতার চিডিয়াখানাতে তার 

দান আছে! বিদ্ধাবাসিনী গা্লস্‌ হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা । “চিত্রর!জি পরিচয়' দ্রষ্টব্য । 


2 খেতাবী বাজরাজড়া 


নিন্ম অভিমত সরকার ও জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করেছেন । লর্ড কার্জন 
(১৮৯৯-১৯০৫ শ্রী ) ও পরে স্যার আযগুন্ম হ্যাগ্ডারসন্‌ ফ্রেসার € ১৯*৩-৯৫ খ্রীঃ ) 
প্রামুখ রাজপুরুষ ও শিক্ষাবিদদের সঙ্গে তার মত বিনিমপ্্ হত। 
মহারাজ! মন্সথনাথ বঙ্গীয় আইন সভার প্রথম ভারতীয় “ম্পিকাব্র” । তাব্র একাস্ত ও 
অক্রীয় কর্ম-প্রচেষ্টায় বঙীয় আইন সভার বর্তমান মনোরম অট্টালিকাটি তৈরী হয়েছিল । 
তিনি একবার বাংলার মন্ত্রী হয়ে ছিলেন । বাজ-প্রতিনিধি লর্ড কার্জন ছাড়া, লর্ড মিন্টো, 
লর্ড চেষসফোর্ড, লর্ড রোনান্ডসে, তার সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করে গেছেন । বঙ্গীয় 
জমিদার সভার” একজন সক্রিয় কর্মকর্তী- বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব আইনের বিরুদ্ধে জোরাল 
বক্তব্য রাখেন । বঙ্গীয় আইন সভাত স্দণ্ড হিসাবে ভারত সরকারের “শাসন সংস্কার 
বিল সম্বন্ধে, ভারতে আগত লর্ড সাউথবো, রাজা মন্মথনাথের অভিমত নথিভুক্ত করেন । 
তার সুবেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে দেশ-সেবায় ব্রতী হন । ১৮৯৮ শত: 
মাত্রাজে আনন্দমোহন বন্ুর সভাপতিত্বে 'ভারতীক্স জাতীয় কংগ্রেসের চতুদশ বাধিক 
অধিবেশনে, মন্সথনাথ কার একটি অনাজনৈত্িিক “মাদক দ্রব্য নিবারণ” প্রস্তাব জোরালো 
বক্তব্য ও পুক্তিকার মাধ্যমে অনুমোদন করিয়ে নেন। সরকার মন্গথনাথের দ্বানশীলত! 
ও সমাজ-সেবামূলক কাজের স্বীকৃতি-স্বরূপ তাকে ক্রমান্বয়ে রাজা” € ১ জানুয়ারী, 
১৯১০ শ্বীঃ ), “কে, টি, (১৯৩০ শ্রীঃ ) ও “মহারাজা” ! ১৯৩৫ হীঃ) উপাধি দেন । 
ক্লীড়াজগতে, বিশেষ করে ফুটবল খেলায়, তাঁর অবদান চিরম্মরণীয্ । দেশের ফুটবল 
সংস্থার সাংগঠনিক কাজে ও খেলার মনোন্ন়নে, স্বত্যুর শেষদিন পধস্ত তিনি সচেষ্ট 
ছিলেন । সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার “সন্তোষ ট্রফি” তার ম্মরপিক । কলকাতাক্ 
আলিপুরে সন্তোষ রোডের প্রাসার্দোপম বাসভবনে ১ এপ্রিল, ১৩৩৯ গ্রীঃ মহারাজ 
মন্সথনাথের কর্মমন্ন জীবনের অবসান ঘটে । তার তিন পুত্র, বিনয়েন্দ্রনাথ, ববীজ্নাথ 
ও গ্রীতিন্দ্রনাথ এবং চারকন্যা শোভা, আভা, নিভ। ও প্রতিভা ( অকাল মৃত্যু) তিন 
পৌত্র__প্রতাপাদিত্য, পৃথীরাজ ও ইন্দ্রজিৎ। এদের পুত্র-সম্তান নেই, আছেন ছুই কন্ঠ । 
কলকাতায় আলিপুনে রাজা সন্তোষ রোডের রাজবাড়ীন্ন মালিকানা হস্তান্তর 
হওয়ায়, মন্গথনাথের বংশধরন্না শহরে অন্যত্র বসবাস করেন । মহারাজা মন্গথনাথের 
দৌহিত্র সম্তান__ প্রথম] কন্তা শোভা দত্তের এক পুত্র মেন দত্ত ও এক কন্তা। ইন্দিরা বস্থ ; 
দ্বিতীয়া কন্তা] আভা বোদের তিন পুত্র- কমঙ্গ, বপ্ডিৎ ও বীরেন এবং ছুই কন্তা__ 
গ্রতিম! বস্থ ও পৃণিমা বন্থ 2 তৃতীয়া কন্তা নিভারানীব এক কন্যা-_অকণা মজুমদার ও 
একমাত্র পুত্র, কলকাতার পূর্বতন শেরিফ দ্রিজীপ ব্লাক্ম চৌধুরী । তার এক পু 
দিিপ্বিজয়, এক কন্ঠা দেবযানী মুখাজা, ছুই পৌজ ফ্রবেন্্র ও ঞ্রুবঙ্জ্যোতি ও পৌত্রী 
দেবিকারানী । বাস করেন বালিগঞ্জে পি ৪৬৪ কেয়াতল। কোভে ! 


নবাব সৈয়দ নওয়াব আলি চৌধুরী 
ধনবাড়ী, ময়মনসিংহ 


ময়মনমিংহের টাঙ্গাইল মহকুমায় ধনবাড়ী গ্রামের সৈয়দ বংশের জনাব আলি 
চৌধুরীর পুত্র নবাব নওয়াব আলি চৌধুরীর জন্ম হয় ১৮৬৩ খ্রীঃ তার মাতুলালয়ে নাটোরে । 
গ্রামের পাঠশালায় ও গৃহশিক্ষক নীলকান্ত রাফের কাছে পড়াশোনার হুচন। হয় । পরে 
কলকাতায় সেপ্ট, জেভিয়ার্স গুলে শিক্ষালাভ করেন | কর্ম-জীবনের প্রথম পর্যায় তিনি 
দেশ ও সমাজের কল্যাণ-সাধনে ব্রতী হন । ডিসেম্বর, ১৮৯৯ গ্রীঃ জনাব আমীর আলির 
সভাপতিত্বে কলকাতায় “আলিগড় শিক্ষা সমিতির বাধিক সভায়, নবাব আলি স্বরচিত 
প্রবন্ধ 'মুললমান শিক্ষার অবনতি পাঠে, শ্রোতাদের যথেষ্ট প্রশংসা লাত করেন এবং 
তদানীস্তন বাংলার ছোটলাট স্যার জন্‌ উডব্ণ-এর স্থনজরে আসেন । নবাব আলি 
সাহেব মুসলমান সাহিত্য মেবক সমিতির, সভাপতি মনোনীত হন । তিনি ১৯,৫-১১ 
গ্রীঃ বড়লাট লর্ড কার্জন-এর “বঙ্গভঙ্গ” প্রস্তাবকে, মুসলমানদের স্বার্থে সমর্থন করেন । 
বাংলার “শাসন পরিষদের" মনোনীত সদন্ত পদে আসীন হন ও পরে ১৯০৭ শ্রীঃ পূর্ববঙ্গ 
ও আলাম প্রর্দেশের হুতন “ব্যবস্থা পরিষদের' মনোনীত সদশ্য হন। ইংরাজ সরকার তার 
মুসলমান সমাজের কল্যাণ-সাধনে আস্তরাক তৎপরতা ও ভার রাজভক্তির শ্বীকৃতি-স্বরূপ 
তাকে “নবাব বাহাদুর” উপাধি দেন ১৯১১ গ্রীঃ। প্রার্দেশিক শাসন দু'ভাগে বিভক্ত 
হয়---২$০:৬০৫ 500012505 ( রক্ষিত বিষন়্ ) ও 05235167150 90301605 (স্থানীয় 
ত্বায়তব শাসন, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ প্রভৃতি বিষয় ) ১৯১৯ শ্রীঃ। নবাব আলি 
ন191086610160 9001506 বিভাগে মন্ত্রী পর্দে সমাসীন হয়ে প্রায় ছু'বছর দেশের 
জনছিতকর কাজে মনোযোগ দেন, প্রশংসা অর্জন করেন । মার্চ, ১৯২৫ খ্রীঃ 
“একপিকিউটিভ্‌ কাউন্দিলারের' স্দন্ত পর্দে আসীন হণ । সা71হত্য-প্রেমী নবাব সাহেবেন 
ছটি বই--'মৌলিদ্ব শরীফ ও 'ঈদ-উল্-আজহা (১৯০*-*৩ খ্রীঃ), মুললীস্‌ সাহিত্যে 
উল্লেখযোগয সংযোগ্গন | কলকাতার “মিহির* “ম্থধাকর' ও 'প্রচারক' পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন । তিনি বলতেন যে, রাজনীতি ত্র সাহিত্য সাধনান্ন ভাটা পড়িয়েছে ৷ সদ-গুণী 
সৈয়দ নবাব আলি ইন্তেকাল করেন ১৭ এপ্রিল, ১৯২৭ খ্রীঃ দাজ্জিলিং-এ। 
১। “আস্রাফত নবাব আলি সাহেব মুসলমান ছাত্রদের উচ্চ-শিক্ষার অন্ত কলকাতার মাদ্রানাকে 


ইউনিভার্সিটি পর্যায় উন্নত করার পক্ষে সওয়াল করলেও, কোন বিশেষ কারণে, তিনি এই 
বিশ্ববিচ্ভালর আলিগড়ে '?৮951)8116021) 4810 00161)681 001168৩, (১৮৭৪ খ্বীঃ প্রতিষ্ঠিত)- 


কে উন্নত করার পক্ষে ছপায়িশ করায়, বাঁংলার মুনলসান শিক্ষাবিদর। বিরোধিতা করেন। 
 খআলিগড়েই বিশ্ববিভ্ালয় হয়। তিনি ১৯*৬ ধীঃ 'তারতীয় মুসলিম্‌ লীগে যোগ দেদি। 





রাজধানী ঢাক। 
€১৬১২-_১৯৪৭ হ্বী2) 


্রীন্ীয় তেরো! শতকে পূর্ব বাংলায় মুসলিম্‌ আধিপত্যের সুচন! হয়েছিল ১২০৪ খ্রীঃ 
ইখ.তিম়ারউদ্দীন মহপ্মদ্দ বখতিয়ার খল্জীর সময় থেকে । একের পর এক বিতিন্ন 
বংশের স্থলতানদ্বের পৃথক পৃথক অঞ্চলের প্রতৃত্ব বজায় ছিল-_-মোট প্রায় ৩৭২ বছর যাবৎ 
(১৫৭৬ রী: )। পরে মুসলিম প্রভৃত্বের এক নতুন অধ্যায়ের সুচনা হয় দিল্লী কেন্দ্রীক 
শক্তি মোগল সাম্রাজ্যের ছত্রছায়ায়-_সম্রাট আকবরের সময়ে । মোগল সম্রাটের গ্রতিভূ 
হোসেন কুলী বেগ ( ১৫৭৬-৭৮ শ্রীঃ ), রাজা মান সিংহ ( ১৫৮৯, ৯৫-১৬০৬ খ্রীঃ) এবং 
পরে ইসলাম্‌ খান চিন্তি ( ১৬০৮-১৩ শ্রীঃ) শবে বাংলায় প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্ধ 
পরিচালনা করেন রাজমহুল (আকবর নগর) থেকে । বাংলার পাঠান স্থলতানদের আমলে 


ঢাকার বিশেষ গুরুত্ব ছিল বলে মনে হয় না। 
ঢাকায় মোগল সুবাদ্ধারী 


মোগল স্থবাদার ইসলাম্‌ খান, মোগল আমলের বাংলার প্রথম রাজধানী রাজমহল 
(আকবর নগর ) থেকে ঢাকায় (জাহাঙ্গীর নগর) স্থানাস্তব্রিত করেন ১৬১২ খ্রীঃ । মোগল 
সামাজোর উত্তরোত্তর বিস্তারের ফলে, উত্তর-পূর্ব বাংলা, সমুদ্র উপকূলবর্তী চট্টগ্রাম ও 
আবাকানের প্রশীসন এবং পতুর্গাজ উপনিবিষ্ট জলদস্থ্য দমন প্রভৃতি সামরিক প্রয়োজনে, 
নৌবাহিনীর গুরুত্ব উপলব্ধি করেই, রাজনৈতিক কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল । 
ইসলাম্‌ খান ছিলেন মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের পালিত ভ্রাতা এবং ঢাকায় বাংলার প্রথম 
মোগল স্থবার্ধার | তিনি শ্বাধীন ও রাজকীয় ঢড়ে শাসনকার্ধ পরিচালনা করেছিলেন । তার 
অসামান্ত দক্ষতা ও বণকুশলতার জন্যই, সারা উত্তর ও পূর্ব-বাংলার বিস্তৃত অঞ্চল মোগল 
সাম্রাজা-তৃক্ত হয়েছিল ১। তিনি ঢাক! শহরের আদি দুর্গ ও ব্যবহার উপযোগী বেশ 
কয়েকটি ইমারত তৈরী করেন ইসলামপুর ও নবাবপুরে । মারা যান ২১ আগষ্ট, 
১৬১৩ শ্রী; । 

ইনলাম্‌ খানের পরবর্তী স্থবাদাররা-কাশিম খান (১৬১৪--১৭ ত্রীঃ), মহবত খান 
( ১৬১৭-২৪ শ্রী; ), মুক্রম খান ( ১৬২৬ খ্রীঃ), ফিদাই খান ( ১৬২৭ ধ্রীঃ), কাঁশিষম খান 





১। “বারে! ভূঞাদের' অন্পতম প্রতীপশালী জমিদার (রাজ )--বিক্রমপুরের চাদ রায় ও কেদার 
রায়, উত্্্ীপের কন্দপনারায়ণ, রামচন্দ্র রার ও বিনোদ রায় এবং ভাওয়ালের বাহাছুদ্ধ গাজী 
ও ফজল গাজী সমেত ইসলাম খানের সৈষ্দের প্রবল বাধ! দেওয়ার পরই বস্তা স্বীকার করেন।, 


২৫ 


ঝাজধানী ঢাকা 
€২) (১৬২৮-৩২ খ্রীঃ), আজম্‌ খান (১৯৩২-১৬৩৫ খ্রীঃ), ইসমালম্‌ খান মাহদী 
€ ১৬৩৫-৩৯ শ্রীঃ )--প্রত্যেকেরই ঢাকায় রাষ্ট্র-শাসনের কেন্দ্রীয় দফতর ছিল। 

১৬৩৯ গ্রীঃ শাহজাহান পুত্র শাহজাদ। মছল্মদ নক বাংলার সবাদার। তিনি 
পুনরায় বাংলার রাজধানী ঢাক থেকে রাজমহুলে (আকবর নগর) স্থানাস্তরিত করেন । ১ 
প্রায় ২১ বছর পরে ( ১৬৬” শঃ) সথবাদার মীরুজুমল। খান রাজধানীর কাঁজ-কর্ম 
পুনরায় ঢাকাতেই শুরু করেন৷ তাঁর দরবারে জাহাজ নিান-কুশলী মিঃ থমাস্‌ পাট, 
গলন্দাজ বণিক-গোগির প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন । ইতিহাস স্বীকৃত স্থবে বাংলার 
সুদক্ষ সুবাদার শায়েস্তা খান-এর ( ১৬৬৪-৮৮ খ্রীঃ) শাসন আমলে ঢাকায় তথা 
সারা বাংলায় মোগল অধিকারের দুঢ় প্রতিষ্টা ও সবাঙ্গীন শাস্তি স্থাপিত হয়েছিল। তার 
ঘবরবারে ইংবাজ ইস্ট ইপ্ডিয়! কোম্পানীর প্রশাসক মি: উইলিয়াম্‌ হেজেস্‌ হাজির হয়ে 
চাকায় ইংরাজ বাণিজ্য কুঈীর * প্রসারণে সযোগ-হথবিধা আদায় করেছিলেন । যদ্দিগ 
নস্ট ওত্রক্গজেবের আদেশে শায়েস্ত। খান ঢাকান্তিত ইংরাজ বণিকদের কিছুদিনের জন্ব 
কারারুদ্ধ করেছিলেন। শায়েস্তা খানের পরবর্তী স্থবাদারর। যথাক্রমে--বাহাছুর খান, 
ইব্রাহিম খান ও শাহজাদা আজিমুস্শ্বান € ১৬৯৭-১৭১২ শ্রীঃ)। আজিমুসশ্বান-এর 
ময় বাংলার দেওয়ান ছিলেন তীক্ষ বুদ্ধি সম্পন্ন ও চরিত্রবান পুরুষ মুর্ণিদকুলী খান। 
চাকায় সথবাদাবের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটায়, সম্রাট ওুরঙ্গজেবের অনমোদনে ১৭*৪ খ্রীঃ 
মুশিদকুলী থান ঢাক পরিত্যাগ করে মুখস্থসাবাদে ( পরে মুশিদ্বাবাদ ), তার দেওয়ানী 
কফাজ-কর্জেদ সদর স্থানাত্তরিত করেন, যদিও লরকারীভাবে মুশির্দাবাদ বাংলার 
পাজধানীতে পরিণত হয়েছিল ১৭১৭ গ্বীঃ। ফলে ঢাকার রাজনৈতিক গুরুত্ব হ্রাস 
পেলেও, বাশিজ্যিক কাজকর্ম অটুট ছিল । প্রকৃতপক্ষে নবাব নাঁজিম মুশিদকুলী খানের 
সময় থেকে নবাব নাঁজম নজম-উদ্‌-দৌলার সময় (১৭৬৬ খ্রীঃ) পর্যান্ত প্রায় পঞ্চাশ বছর, 
ঢাকা প্রশানন সম্পূর্ণভাবে মুশিধাবাদ দরবারের নিয়ন্ত্াধীন ছিব। 

নিরাজ-উদ্‌-দৌলার নবাব গদ্দীতে বসার আগে ঢাকার ডেপুটি নায়েব নাজিম ছিলেন 
আলিবদর্ীর বড় জামাই, ( ঘসেটি বেগমের শ্বামী ) নওয়াজিস্‌ মহম্মদ । হোসেনকুলী খান 
স্বাকে সাহায্য করতেন । সিরাজের উদ্যোগে তাদের দুজনকেই হুতা! কর হয় নবাবী 
গদীর দাবীদার হওয়ায় । 


১। (ক) [015015 01 1৬10911175 06 3610891 ৬০1. 14৭ 1185 05 107 1৬1 9158170080 10181 
£৯11--925091 151917110 010155157-- (খ) িজঞাঞাা ৯11 01151101091. 

২। ফরাদীদের বাণিজ্য কুঠী ছিল তেজগাঁও-এ, ইসলামপুরে পতুর্গীজদের এবং সঙ্গত তোলায় 
ইংরাঁশুদের কুঠী ছিল ব্্মান ঢাক! কলেজের চৌহদ্দীর মধ্যে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে 
সুবাদার কাপিম থান ঢাকা ও হুগলী থেকে পর্তুগীজ বণিকদের ধিতাড়িত করেন ১৬৩২ হ্রীঃ। 


২৫৪ খেতাবী রাজবাজড়া 


বিদেশীদের লেখায় ঢাক। 


পূর্ব ভারতে বাণিজোর মুল-কেন্দ্র ঢাকার গৌরবময় ইতিহাস বিদেশী পর্যটকদের 
লেখাতেই পাওয়া যায়। ঢাকার বাণিজ্য কুঠী স্থাপনে অগ্রণীর ভূমিকা ছিল গুলন্দাজ 
বণিকদের । ১৬৭৬ খ্রীঃ পর্যটক ট্রভেনিয়ার বলেছেন। ৭098০০৪, 15 ৪. ৪৩৪% 
6০৮10 5%061008 105516 01019 118 16108010১) ০৬০: 0106 ০০9৮50105 00 88৪৬৩ 8 
1001865 09 0156 0817565 8106, 00৩ 10108161801 17015 00৮71) 15 ৪০০৮৩ ০ 
16860৩8 *৮* *৮0061৩ 1500 0105 0012611)101178 10৬7 01 000868 011] 01 
ড/1017) 08000008180 58101 10178010065 98117062615 1086 00116 
£91169৪ ৪720 ০6106 8100811 ৮8৪০1৪ ****** 005 [70911900018 8190 151881161) 
208৬৩ 16880178015 119,070801706 1)00868. 1106 0100101) ০1005 /৯১086117 
[10815 15 81] ০1 0110107, 

ইটালি থেকে আগত পর্যটক মাচ্ছুচি ঢাকায় এসেছিলেন আহুঃ ১৬৬০-৬১ খ্রীঃ । 
ভার বিবরণীতে রয়েছে ০169 80 [08008 ড/101)06010 06106 800108 ০01 


19780188117) 10910102005) 18956 01 105 07061858 1778065 ০01 81185. 
শ11616 ৪75 0৮/০ 9.01001165 0106 171051181) 2170 01৩ 001061 70110010 (1961৩ 


815 1778109 (0181180197)8) 91101102110. 01901 2০1 008৩০১৩,, 

১৬৭৮ শ্্ঃ ক্যাপ্টেন বোরে-এর লেখায় আছে--"ঘ০৩ ০11 ০0 792০০9. 18 ৪ 
৬০1৬ 18185 50890108156 0100, 0820 5081000৩101) 80910 10৮7 ৪/8001% £1:08100. 
4৮) 80101190916 0109 001 105 £6860958, 00] 165 10098 8101506186 ০0110117688 
8100 108081050009 ০01 11019016808, 1739.) ০1610188018, ০০ ৮1876 8106 
5858 81৩ 16100 901001107000515% ০ 8০৮০1'৪1 1101) 10061) ১০ 

১৭১৩ তরী: জেল্গুইটস্‌ পান্দ্রীর! ঢাকার সম্ন্ধে প্রায় একই রকম তথ্য পরিবেশন 
করেছেন। যর্দিও পতৃগীজ পর্ধটক রুযালফ, ফিচ, তীর ঢাকার ভ্রমণ-বৃতান্তে 
বলেছেন-_0010 990018 2 9/6110 (0 561150016 (91110707) 9/171010 80800508 
81900 (10৩ 13551 0910868 : 005 41108 15 98110 €009080061 (1.৩., 
(00080015071),100৩5 81৩ ৪11 05168৮০05 169615 88811051 (10517 10118. 
€250891010) 5:0005587 (1.5 ১ 18181000110) 4১981) : 002 0615 ৪1৩ 5০ 108) 
11%618 8:00 15181005038 005% 06৩5 17018 010৩ 60০ 250008062, 11)91605 
1018 119175100৩1], 0801500 01৩591] 2 59112860 000610 2 31581 80916 01 ০০00001 


১1. 08008, 98929009758. 0. 11617) 1912. ঢাকার ইতিহাস--সৈয়দ মুহ্মদ আইয়ুব ৃ্‌ 


রাজধানী ঢাকা ২৫৫. 


01001) 18 1780৩ 17615. 91110617801) (1,65.১ 90928159802) 188 6০02) 8170 
1588563 10107) 9611৩01৩, 17615 00615 15 005 0580 8120 12080 ০100 
00905 01 ০096101) 10 ৪11 [17019 2095 10055511615, ৪8 01065 6৩ 20 019৩. 
27080 02105 ৪ 115019, ০1০ 1100৩ 800 ০০৬৩:০৫ ড/10 809 ৪00 108৬6. 
৪ তি 10803 20194 9০০9০ 00৩ ৪11) 8100 006 ৫০০: 6০ 165 ০00৫ (10৩ 
08৩15 8170 0768. 

ইংরাজ পর্যটক মিঃ মনসেরেট্‌ ঢাকার নদী তীরবর্তা অঞ্চলে বড় বড় নৌকা 
তৈরীর কারখানা ও শহরে স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্পের প্রসার দেখে ছিলেন । 


ঢাকায় ইরাজ প্রভুত্ব 


শেষ পর্ধস্ত ঢাকা তথা বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি এবং স্থায়িত্ব হয় ইংরাজ, 
বণিকদের আনুকূল্যে । ১ ১৮২৪ খ্রীঃ একটি চুক্তি অনুযায়ী ওলন্দাজর! ইংরাজ বণিকঘের, 
কাছে তার্দের শেষ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি হস্তান্তর করে দেন। মুশিদাবাদের নবাবদের 
সঙ্গে ইংরাজ বশিকদের বাণিজ্যিক স্বার্থ সম্বন্ধীয় কারণে ছোট বড় সংঘধ ঘটেছিল। 
এমনকি, কোন এক সময্প ঢাকার ও কাশিমবাজারের বাণিজ্য কুচীগুলি নবাবদের সৈন্ত- 
বাহিনী ধ্বংস করে দেয়। অবশ্ট পরে মিটমাট হয়ে গেলে পুনরায় কুগীগুলি গড়ে ওঠে । 
প্রসঙ্গত: ঢাকায় ১৭৬৩-৬৫ হী: জঙ্গ্যালী-ফকিরছের আক্রমণে ইংরাজদের বাণিজ্য 
কুঠীগুলি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল । সেই সময় ঢাকা কুীরের অধ্যক্ষ ছিলেন মিঃ লেসেস্টার | 
তিনি নিজের আত্মরক্ষার তাগিদে কুঠী পরিত্যাগ করে চগে গিয়েছিলেন । পরে এ-বিষয়ে 
গভর্নর ব্রবা্ট ক্লাইন্ভ ২৯ জানুয়ারী, ১৭৬৬ তরী: কোন এক স্তার কার্য বিবরণীতে 
কঠোর সমালোচন। করে লিখেছেন-_ 

[005 £61001517910+8 (1.5,9 107, 1৩০58651) 06119৬10017 20 108002. ৮/18611 
868001060 019৩5 785101% 10101) 0910107917050 ৪ ৩:5 00105810618 015 
20০01000001 005 ০0081990975 05850162104 00610108170185 ভা010 17 ৪11 
10080111085 1980 117) 005 8515105 11 0351065181 (08096 1790 291 
015581150 80010 1407, ৬8108100810 0০ 160 10110 500060 ()৩ 96108880127 


ভাগ্যলক্ষ্ী সুপ্রসন্না হওয়ায় ১৭৫৭ শ্রী: পলাশীর জালিয়াতী যুদ্ধে বিজয় এবং 
১২ আগস্ট, ১৭৬৫ গ্রীঃ বাংলা, বিহার ও উড়িস্যার দেওয়ানী লাভের সঙ্গে সঙ্গে, 


পচা রাহমানির 


১। চাকার করাসীদের বাশিজা কুঠী ইংরাজদের হাতে আসে ১৭৭৮ ম্্রী;। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বে, 
ব্যবসার মন্দা পড়ার খোদ ইংরাজর!1 তাদের ঢাকার বাণিজ্য কুঠীগুলিও বন্ধ করে দেন ১৮১৭ রঃ ।. 


০ খেতাবী বাজরাজড়া 


কেবল যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, ইংরাজ বণিকদের অপ্রতিহত আধিপত্য প্রতিঠিত হয় তা 
নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বিশেষ করে, ব্যবসা জগতে ১ তাদের একচেটিয়া স্ুবিধা- 
ভোগের স্থযোগ এনে দেয় । শ্বাভাবিকভাবেই ঢাকায় ইংরাজ শক্তির বিকাশ ঘটে । ২ 
সেই সময় ঢাকার উপ-নবাব নাজিম ছিলেন নওয়াজিস্‌ মহুম্মর্দ । তার মৃত্যুর পর 
জেস্রও খান । দীর্ঘ ২২ বছর নাজিমের কর্তব্য হুষ্টভাবেই পাপন করে মার] যান 
১৭৮৯ গ্রীঃ | ইংরাজ কোম্পানীর প্রতিনিধি ( এজেপ্ট,) মিঃ স্থইংটন্‌, ঢাকার উপ-নবাৰ 
নাজিমের সব ক্ষমতা অধিগ্রহণ করেন । এর পরেও নাম-সর্বশ্ত নবাব নাজিম ছিলেন 
জেলরৎ্-এর নাতি হসমৎ্ড জঙ্গ, | মারা যান ১৭৯৬ খ্রীঃ | পরের নবাৰ--পুত্র নসরৎ জঙ্গ,। 
মার! যান ১৮২২ শ্রীঃ। এ ছাড়া, ঢাকার বৃত্তিভোগী নবাবদের অগ্যতম নবাব ছিলেন 
সাম্সদ-দৌল] ( ১৭৮৫-১৮৩১ খ্রীঃ), পু নবাব জালালুঙ্দীন মহম্মদ করিম-উদ্‌-দৌলা 
(মৃত্যু ১৮৩৪ শ্রী:) এবং তশ্ত পুত্র নবাব গাজিউদ্দীন হায়দার (অপুত্রক পাগল নবাব)। 
তার মৃত্যু হয় ১৮৪৩ খ্রীঃ এবং ঢাকায় মুশিদাবাদ জমানার নবাব পঙ্দের অবলান হয় । এক 
খেতাবী নবাব বংশের স্থচন। নয় । 


রাজধানী ঢাকার ইতিহাসের উপসংহারে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনার 
উল্লেখ করা যেতে পারে । ১৮২৭-৩১ খ্রীঃ তিতুমীরের কৃষক আন্দোলন, ১৮৫” খ্রীঃ 
সিপাহী বিদ্রোহের আগুন, ১৮৬৩-৭* খীঃ ওহাবী আন্দোলন, ১৯০৫-১১ শ্রী 
বঙ্জভঙ্গ প্রতিরোধে আন্দোলন, ১৯০৫--৯ শ্ীঃ বেআইনী অনুশীলন সমিতির * 
পরাধীনতার বিরুদ্ধে দশগ্্ সংগ্রাম, ১৯৪২ খ্রীঃ "ভারত ছাড়" জোরদার অহিংস 
আন্দোলন, ১৯৪৬ শ্রী: হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৭৭ থীঃ দেশ 
বিভাগ ও পুর্ব-পাঁকিস্থানের জন্,, আর তাঁর সঙ্ষে ঢাকার হৃত-গৌরব 'রাজধানী'র 
পূর্ণ-মর্ধাদা ফিরে পাওয়া এবং ১৯৭১ খ্রীঃ বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ ও বাঙালীর “বাংলাদেশ, 
প্রতিষ্ঠা । এই সব গবোজ্জপ ঘটন! ঢাকার ইতিহাসের পাতায় হ্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে । 





১। ঢাঁক1 মস্লীন ও কার্পাস ইউরোপীয় ভূখণ্ডে বিশেষ সমাদূত ছিল । আঠারো! শতকের শেষভাগে 
ঢাকা খেকে বছরে মসলীন্‌ রপ্তানী হত ৮* লক্ষ টান্কার মত। 

রব ক্লাইভের ইচ্ছায় পলাশী যুদ্ধের পরে মীরজাফরের নবাবী আমলে €১৭৫৭-৬* ত্রীঃ), 
মহারাঙ্গা রাঁজবনভ হবে বাংলার দেওয়ান হন ও তার পুত্র রাজা কৃষ্দাস ঢাকার শাসন 
কার্ধালযে উচ্চপদে আসীন হন। পরে কুখ্যাত মহম্মদ রেজ। থান দেওয়ান হন ১৭৬৫-৭২ শ্রীঃ। 
দেওয়ানী পাঁচের শর জারী" ও 'নিজামত' ঢাকায় থেকে যায় এবং গেওয়ানী ও ফৌজদারী 
প্রতিযোশিত। ঢাকায় ২স্পন্ন হতে থাকে । ১৭৭৮ হ্বী; মাজিট্রেট., কলের ও জজ. ঢাক! 


এব 


প্রশাসনের অধীনে নিযুক্ু হন । 
১1 অনুশীলন দমিতি' প্রতিষ্টিত হয় কলকাতায় ১৯০১-২ শ্রী | 


রাজধানী ঢাকা ২৫৭ 


টাকায় পুরাকীতি 


ঢাক নামের উৎপত্তির বিষয়ে অনেক মত আছে। সবচেয়ে স্বীকৃত--বিক্রমপুবের 
রাজ! বল্লাল সেন প্রতিষিত ঢাকেশ্বরী দেবীর (লুক্কাকিত দেবী ) নামাচছপারে। ১৬১২ 
খ্রীঃ ঢাকা মোগল সাআজ্যোর অস্ততূক্ত বৃহৎ বাংলার রাজধানী হওয়ায়, স্থাপত্যের প্রসার 
ঘটে। বর্তমান সেপ্ট:াল জেল্ই ছিল মোগল আমলে শহরের কেন্দ্রস্থল । গত প্রায় 
চারশো! বছবের মধ্যে তৈরী স্থাপত্য কীতির পুরাবুত্তি অতি সংক্ষেপে বলা হল-_ 

প্রথমেই ঢাকার স্থবৃহৎ “বড় কাটর।'র কথায় আলা যাক। বহিরাগত সওঙাগর, 
পর্যটক ও দেশীপ্প ব্যবপায়ীদের অস্থায়ী আবাসের জন্য, সম্রাট শাহৃজাহানের পুত্র বাংলার 
হুবাদার নাজিম শাহজাদা মহম্মদ স্থজা ১৬৪৫ শ্রী: এই পাস্থাবালটির তৈরীর কাজ শুরু 
করেন, যদিও সেই সময় তার রাজধানী ছিল রাজমছলে ( আকবরূনগর | ইমারতটি 
কথনে! সম্পূর্ণ কর! যাননি, যদিও ১৬৯৪ খ্রীঃ মার আবদুল কাশিম “কাটন্নার' উল্লেখযোগ্য 
সংঘোজন করেছিলেন । এই একই কারণে “ছোট কাটরা” তৈরী কবেন দক্ষ স্থবাদার 
নাজিম পায়েস্তা থান ১৬৭৮ খ্রীঃ! কিন্তু তার ছু'দফায় প্রান ২৪ বছর (১৬৬৪-৮৮ খ্রীঃ) 
স্থবার্দরীতে থাক সম্তবেও, কেন ঘে এই ইমারতটি সম্পূর্ণ করা হয়নি, তা জান] যায় না। 

লালবাগ তুর্গ-প্রালাদ তৈরীর কাঁজ শুরু হয়েছিপ সম্রাট ওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র 
শাহজাদা] মহম্মদ আজম্মএর সময়ে ১৬৭৮ খ্রীঃ, কিন্তু অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে । সআাট 
ওউনহজেব এই কেলাটিকে নবাব সায়েস্ত। খানকে দান করেছিলেন। ইংরাজ সরকার 
একবার এটির সংস্কার করেছিলেন। শাহজার্দার অপর একটি কীতি হল ঢাকার 
ইমাম্বাড়া । ১২ জুন, ১৮৪৭ খ্বীঃ বিধ্বংসী ভূমিকম্পে এটির যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল। 
কাল বিলম্ব না করে ঢাকার নবাব স্যার আহসান উল্লহ বাহাদুর এটির যথাযথ সংস্কার 
করেন। কেল্লার অভ্যন্তরে হবাদার নাজিম সাযেস্ত। খানের কন্তা বিবি ৫পেরীর হমৃষ্ 
জমাধিটি ছাড়া, শাহজাদা আজ.ম্‌ এর তৈরী (১৭০৭ খ্রীঃ) তিন গম্ুজজ বিশিষ্ট 
মলজিদ্টিতভে এখনও নৈমিত্িক আজান দেওয়া ও নামাজ আদায় করা হয়। ম্থবৃহৎ 
হু'তল। ইমারত “হোসেন দালান” তৈরী করেন মীর মুনাদ। এখনে এখনও পবিজ্ঞ 
“মোহরম” সমারোছে মেলা বসে । ঢাকা কের, পশ্চিম-প্রান্তে অবস্থিত প্রাচীন সাত গম্বুজ 
বিশিষ্ট মসজিদটি হৃবাদার সায়েস্তা থানের সময়কালে তরী । ঢাকার শহছরতলি “টঙ্গি 
উপবনে ইউরোপীর বণিকদেব বাণিজ্য কুটারের ভগ্লাবশেষ এখন দেখা যায় । 

ঢাকার শেষ নবাব বংশের স্থবুহৎ প্রাসাদ “অ।হলান্‌ মঞ্জিল” তৈরী হয়েছিল 
ফরাসগঞ্জে ফতাপী কারখানার জমির উপর । নবাব আবদুল গনির পিতা খাজ। 
আলিম উল্লাহ জমি খরিদ করেন ১৮০৫ গ্রীঃ। নবাব আবছুল গনি প্রাসাদ তৈরী 
করেন ১৮৭২ শ্রী: । নিজ পুজের নামাচ্লারে নাম হয় “আহসান মণ্রিল? | 

১৭ 


ঢাকার শেষ নবাব বংশ 
নবাব স্ভার খাজ। আবদুল গনি মিয়া! 


ত্রীষ্ীয় আঠারো! শতকের শুরুতে মোগল সাআাজ্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বনু ব্যবসায়ী 
ও চাকুবিজীবী মানুষ, দিল্লী ছেড়ে ভারতের বিভিন্ন প্রাস্ত-রাজ্ে চলে আসেন 
ধনোপার্জনের তাগিদে । খাঁজ আবদুল হাকিম-এর সঙ্গে কাশ্মিরী মৌলবী আবভুল্লা, 
এসেছিলেন সিলেটে নবাব আলিবদর্গর শাসনকানে ১৪১ গ্রীঃ। ব্যবপায় উন্নতির ফলে 
বিভ্তশালী জমিদার হয়েছিলেন আবছুল হাকিম। তার মৃত্যুর পর ( আহঃ ১৭৯৬,হ্রীঃ ), 
পুত্র খাজ। আলিম উল্লাহ তাদের ব্যবসা (চামড়া ও সোন ) বড় শহর ঢাকায় বেগম- 
বাজার অঞ্চলে সরিয়ে আনেন । অল্প সময়ের মধ্যে দক্ষ ব্যবসায়ী আলিম উল্লাহ মিয়! 
ঢাকায় প্রতিপত্তি ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে নিজের আসন স্প্রতিষিত করেন । 
ঢাঁকাম্ব পুরানো নবাব বংশধরদের ১ সমাজে মান-মধীদ1 কিছুট। বজায় থাকলেও, আথিক 
ছুরাবস্থার দায়ে ঠাদের গুরুত্ব লোপ পায় । খাজ। আলিম উল্লাহ সাহেব বিখ]াত “দরিয়া ই- 
নূর” হীনকখগ্ডটি কিনেছিলেন ৬*,০** টাকায় । কলকাতায় ইউরোপীয় সমাঁজে ব্যবসায়ী 
ও সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায়, পূর্ব বঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের 
মান্গষের উন্নতির জন্য যথেষ্ট হথযোগ-সবিধা আদায়ে সক্ষম হয়েছিলেন । তিনি মারা যান 
১৮৪৮ গ্রীঃ তাঁর আঠারো! বছরের স্থযোগ্য পুত্র ভাবী নবাব আবদুল গনিকে রেখে । 
ঢাঁকায় এক নৃতন খেভাবী নবাব বংশের ২ সুচনা হয়। 

নবাব স্যার খাজা আবদুল গনি মিয়ার ৩ জন্ম হয় ১৮৩০ খ্রীঃ (ভিন্নমতে, ১৮১৩)। 
ধনী জগিদারের উত্তরাধিকারী আবছুল গনি কৈশরেই দায়িত্বের সঙ্গে ব্যবসা ও বিষয়- 
সম্পত্তির সামাল দেন। একাধিক ইউরোপীয় ও ইউগ্েশীয় সহায়ক বা উপদেষ্টা, তাকে 


৯৮» ০. এ শাল পা নান | ক১০০৯ ওসি বকা 
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৩. “চিত্ররাজি পরিচয় দ্ষ্টব্য। 


ঢাকার শেষ নবাব বংশ ২৫৯ 


সব সময়ে সাহাধ্য করেছেন। তীর বাজভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী 
বিদ্রোহের সমন তার সক্রিয় ভূমিকায় । তিনি বিদ্রোহী সিপাহীদের নিরন্ত্রীকরণে ও 
দল ভাঙ্গানোর কাজে ইংরাঙজ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করোঁছলেন। 

হৃদর্শন, বলিষ্ঠদেহী ও বিত্তশালী নবাবের অনাড়ম্বর জীবন লব সম্প্রদায়ের মানুষের 
কাছে শ্রদ্ধার্জন করেছিল। এমনকি, নিজে গোঁড়া "শুনী” মুসলমান হয়েও, “পিয়া, 
সন্প্রদায়ের মধ্যে তার বিশেষ প্রভাব (১৮৬৯ খ্রীঃ সিম্াশুন্লী দাঙ্গায় মধ্যম্থা ) ছিল। 
মুসলমান সম্প্রন্দাস্সের কল্যাণার্ধে ১, তার একান্ত দান ও সম্পূরক সবুকারী অনুদানের 
সাহায্যে, ঢাকাপ্প পানীর জলের ব্যবস্থা ঢালু করা সম্ভব হয়েছিল ১৮৭৮ শ্রীঃ। “ওয়াটার 
ওয়ার্কস্”-এর ভিত্তি-স্থাপন করেছিলেন ভারতের ভাইস্রয় লর্ড লথক্রক্‌ ৫ এপ্রিল, ১৮৭৪ 
খ্রীঃ, বাংলার ছোটলাট স্যার ব্রিচার্ড টেম্পেলের উপস্থিতিতে । তা ছাড়া, রাস্তাঘাট, 
পুরানো মসজিদ সংস্কার ও ছাত্র-বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন 
অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, বঙ্গীয় রাজ্য সভার ( ১৮৬৬ শ্রীঃ ) ও পরের বছর ভারতীয় আইন 
পরিষদের সদ্য । তিনি বিশ্বান করতেন, মহল্লা বা গ্রাম্য-প্রধানধের মধাম্থতার সমাজের 
পব বরকম অপরাধের বিচার সম্ভব। তারই প্রচেষ্টার ও উগ্যমে ঢাকা শহরে মহল্লায় 
মহঙ্লায় পঞ্চায়েতী প্ররথথা-র প্রবর্তন হয়েছিল । অবশ্তই সর্বোচ্চ আদালত ছিল, তার 
“'আহমন্‌ মঞ্িলের” দরবার-কক্ষ | ঢাকায় মুসলমান সপ্প্রদায়ের তৎকালীন দুখযমঞ্চ প্র্যাট্ফরম্) 
পাক মহামেভান ফ্রেগুস্‌ আমোসিয়েশন'-এব জন্ম হয় ১৮৮২ থ্রী: নবাব গনি খানের 
পৃষ্ঠপোষকতায় । তার বিভিন্ন সতকাধ, মুক্তহস্তে দান ও রাজভক্ষির পুরস্কার-্বরূপ, ইংরাজ 
সরকার তাকে “কম্পানিয়ন্-অফতদি-অর্ভার-অফ.দি-স্টাব-অফ.ইপ্িয়1 (১৮ ডিসেম্বর, 
১৮৭১ স্ীঃ)১ ১৮৭৫ শ্বীঃ নবাব বাহাদুর এৰং ১৮৮৮ খ্রীঃ ঢাকায় এক দরবারে বড়লাট 
লর্ড ডাফর্খরন্‌ তাকে “কে* সি* এস. আই+ খেতাব দেন। প্রচুর যশ, খ্যাতি ও সন্মান 
নিয়ে ১৮৯৬ হী: ইন্তকাল করেন একমাত্র পুত্র নবাব শ্যার খাজা আহসান্-উল্লাঙ্কে 
উত্তরাধিকারী করে। “আহসান্‌ মঞ্জিল” ছাড়া নবাবদের প্রমোদ কানন “দিলখুলা” ও 
“শাহবাগ? তার সময়ের দর্শনযোগ্য স্থান হিলাবে গণ্য করা হত। 
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২৬* থেতাবী রাজরাজড়া, 
নবাব স্তার খাজ। আহসান্‌ উল্লাহ বাহাছুর 


নবাব আবছুল গনি মিয়ার একমান্র পুত্র নবাবজাদা আহসান্‌ উল্লাহ-এর ১ জন্ম হয় 
২২ আগস্ট, ১৮৪৬ খ্রীঃ | গৃহ-শিক্ষকের কাছে প্রপ্বোজনীয় শিক্ষালাভ করে, পৈতৃক 
সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন ১৮৬৮ শ্রীঃ। তার দানশীলতার জন্ত ঢাকার মানুষ তাকে 
এখনও কৃতঙ্চিত্তে ন্মরণ করে থাকেন। নবাবের আরবী, ফাসী ও উদ" ভাষায় বু[ৎ্পত্তি 
ছিল। তিনি উহ কাব্য-জগতে "শাহীন” নামে পরিচিত ছিলেন । তার বহু দানের মধ্যে 
--ঢাকাক্স মিটফোর্ড হাসপাতাল, ইঞ্চিনীয়াতিং স্কুলের জন্য ২ লক্ষ টাকা ও চাকায় 
বৈছ্যতিক আলোর বাবস্থার জন্য ৪ লক্ষ টাকা-_বিশেষ উল্লেখের মাবী রাখে। 

১২ জুন, ১৮৯৭ খ্রীঃ বিধ্বংসী ভূমিকম্পে ঢাকার প্রাচীন ইমাম্বাড়ার যথেই ক্ষতি 
হয়। নবাব আহসান উল্লাহ শ্বপ্রবৃত্ত হয়ে নিজ ব্যয়ে ইমাম্বাড়ার যথাচিত সংস্কার করেন। 

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার হিসাবে বহুদ্দিন যুক্ত থাকায়, ঢাকা শহরের বেশ 
কিছু উন্নতি-মুলক কাজের সুচনা সম্ভবপর হয়েছিল। বংশগত “নবাব” হওয়া সত্বেও, 
তার জনছিতকর কাজ ও সরকারেব প্রতি আনুগত্য ও সহযোগিতার ন্বীকৃতি হিসাবে, 
১ জানুয়ারী, ১৮৭৭ খ্রীঃ তাকে ব্যক্তিগত “সি-আই-ই” ১৮৯১ খ্রীঃ, “কে. লি* আই. ই. ও 
১৮৯৮ খ্রীঃ নবাব? উপাধি দেওয়। হয় । তিনি ছিলেন ঢাকার অনারারী ম্যাঙ্গিস্ট্রেট এবং 
'একাধিকবার কেন্দ্রীক্প আইন সভার সদস্ত। সুক্ষ অশ্বারোহী ও ক্রীড়ামোদী হিসাবে 
তার সুনাম ছিল। তার কর্ম-জীবনের অবসান হয় ১৫ |ডসেম্র, ১৯০১ খ্রীঃ । তার 
দুই পুত্র নবাব সলমি উল্লাহ ও খাজা! অতিক উল্লাহ । 


নবাব স্তার খাজা সলিম উল্লাহ বাহাছুর 


নবাবজাদ] সলিম উল্লাহ-এর জন্ম হয় ১৮৭২ খ্রীঃ । তিনি ছোট-বেল। থেকেই নবাবী 
আভিজাত্য ছেড়ে, জনসাধারণের সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে মেলামেশ! করতেন । স্বাভাবিক 
কারণে মুসলমান ভায়েদের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়েছিলেন । শিক্ষালাভের পর সরকারী 
পদে ( ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ) যোগ দেন। চাকপীতে ইস্তফা দিয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে 
অংশগ্রহণ করেন । তার আহ্বানে ১৯০৬ শ্রীঃ ঢাঙ্কায় দবভারতীয় মুলিম নেতৃবৃন্দ “নিখিল 
ভারত মুসলিম শিক্ষা কন্ফারেন্ন'-এ মিলিত হন। অল্পদিনের মধ্যেই দ্বিতীঘ্প সম্মেলনে 
প্রাতষিত হয়েছিল "নখিল ভারত মুনলিম লীগ" নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 
তার শাহবাগ বাগান-বাড়ীতে ৩* ভিপেম্বব,। ১৯০৬ খ্রীঃ । হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক 
বভাজন শুরু হয়। পরে ১৪৪৬ খ্রীঃ রূক্তক্ষয়ী দাঙ্গার ফলশ্রুতি-স্বরূপ ১৯৪৭ খ্রীঃ 


১। 'চিহরাজি পরিচয় জষ্টবা। টাকায় আহদান্‌ উহ রোড তার শ্বরণিক। 


চাকার শেষ নবাৰ বংশ ২৬১ 


পাকিস্তান এবং ভারত ( ইণ্ডিয়! )-_ছুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। “মুললিম্‌ লীগের" জম্মের 
উদ্দেশ্য ও কামন] সম্পূর্ণ হয়। 

নবাব সলিম উল্লাহ ১ ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু ও বিস্কোৎ্সাহী। শিক্ষা দীক্ষা 
পশ্চাদ্পদ মুসলিমদের উন্নতির জন্ত তিনি জীবনের শেষদিন পর্বস্ত অক্লাস্ত পরিশ্রম করে 
গেছেন। তার অক্ষদু-কীতি বহন করে ঢাক। বিশ্ববিস্তালয়, মুসলিম ছাআ-নিবাপ, 
ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, মুসলিম্‌ এতিমখানা ও 'ব্যক্ল]াণ্ড বাধ । 
১৯*৫-১১ শ্রী: বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন”এ সরকারের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা 
করেছিলেন, কিন্তু তার স্বার্থ-সিদ্ধি হয়নি । তার স্বপ্ন “মুসলিম রাজ্য ধূলিস্যাৎ হওয়ায়, 
ক্ষোতে হুঃখে মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন । ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৬ শ্রী, 
মাত্র ৪৪ বছর বয়লে দেহত্যাগ করেন। বংশগত খেতাবী নবাব স্যার সিম উল্লা 
১৯০৮ গ্রীঃ “কে, সি, এন. আই. ও ১৯১১ ঘ্রীঃ “জি. সি. আই. ই. খেতাব পান। 
কলকাতায় ১৯১১ খ্রীঃ সম্রাট পঞ্চম জর্জ-এর রাজ্যাভিষেক দরবারে উপস্থিত ছিলেন। 


নবাব অতিক্‌ উল্লাহ বাহাছুর 
নবাব আহসান্‌ উল্লাহের দ্বিতীয় পুত্র ও নবাব সলিম উল্লাহের ছোট ভাই নবাব 
অতিকৃ্‌ উল্লাহ জানদরর্দী ও পরোপকারী মানুষ ছিলেন । জন্ম হয় ঢাকায় ১৮৮১ গ্রীঃ | 
তিনি খেলাধুলার উন্নয়ণের জন্য বনু অর্থ ব্যয় করেছেন। দরাজ দলের অধিকারী 
নবাব অতিকৃ উল্লাহ দান-খয়রাতে খণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন । তিনি “দিল্ধূসাবাগ'”এ 
বাস করতেন। তাই তাকে “দিল্খুলাবাগের নবাব বল হত। ১৯৬ গ্রীঃ জাতীয় 
কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের সময়ে, (দাদাভাই নারোজীর সভাপতিত্বে) নবাব 
'অতিক্‌ উল্লাহ কংগ্রেলীদের সঙ্গে ঘোগাযোগ রেখেছিলেন । 


নবাব হাবীব উল্লাহ বাহাদুর 


নবাব স্আার সলিম উল্লাহের মৃত্যুর পর তার পুন্র হাবীব উল্লাহ ঢাকার নবাব হুন। 
তিনি পূর্ব-পুরুষদের মত বিচক্ষণ ও চতুর রাজনীতিবিদ ছিলেন না। ঢাকাবাসী তথা 
পূর্ব-বাংলার মুসলমানরা তাঁর প্রতি অকারণে বিরূপ ভাবাপন্ন হয়েছিলেন-__“মুসলিম্‌ লীগ' 
পরিত্যাগ করে তিনি “শেরে বাংলা, এ. কে, ফজলুল হকের “রুষক-প্রজ! পার্টিতে, 
ঘোগদান করায় ৷ তিনি প্রায় ২৪ জন মহিলাকে বিবাহ করেন এবং মুনলমান সম্প্রদায়ের 
শ্রজ্।া হারান । নবাব পরিবারের আর কারো মধ্যে এমন ঘটনা শোন! যায়নি। 


১। “চিজ্রাজি পরিচন়্' ভষ্টব্য । ঢাকায় সলিম উল্লাহ মোড তার শ্ারপিক । 


২৬২ খেতাবী রাজরাজড়। 


নবাব হাবীব উল্লাহ ১৯১৪ খ্রীঃ প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। ১৯৩৮ খ্রীঃ 
তিনি বাংলায় ফঙ্গলুল হুক মন্ত্রীসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে নবাব 
লাহেব অতি অমায়িক ও বন্ধুবৎসল ছিলেন । তিনি ঢাকার বাইশ পঞ্চায়েতের সভাপতি 
ছিলেন। বিচার কার্ধে তার নিরপেক্ষতার জন্য প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। তার 
আমল থেকেই “'আহলান্‌ মঞ্জিল' দরবার কক্ষের শান্-শ-ওকতে ভাট! পড়তে শুরু করে। 
“অঞ্চিল” ছেড়ে শাহবাগে বাস করতেন । হাবীব উল্লাহ বোভ তীর ম্মরণিক। 


নবাব হাসান্‌ আশ কারী বাহাছুর 


নবাব হাবীব উল্লাহের মৃত্যুর পর তার জ্োষ্ঠ পুত্র হাসান্‌ আশ কারা সৈন্য বিভাগের 
“মেজর? পদে ইন্তফ1 দিয়ে ঢাকার নবাব গদীতে বসেন। তিনি বাম করতেন শাহবাগে 
“ইন্‌ হাউন” নামে এক বাড়ীতে । তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। 
শঞ্চরিত্রের অধিকারী নবাব আশকানী “মুসলিম লীগের, একনিষ্ঠ কর্মী। জেনারেল 
আইয়ুবের আমলে তিনি প্রান্দেশিক মন্ত্রিসভার সদন্ত ছিলেন । বাংলাদেশ স্বাধীন 
হওয়ার পর তিনি দেশ ত্যাগ করে পাকিস্থানে হিজরত" করেছেন। ১৯৭২ শ্রী; ঢাকার 
নবাব বাড়ীর চিরকালীন অবসান হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই বংশের সন্তান শ্যার 
খাজ। নাজিমউদ্দীন পাকিস্তানের গভনূর জেনারেল ও পরে ১৯৫১ ত্বীঃ প্রধান মন্ত্রী হয়ে 
ছিলেন। এঁতিহামসিকদের অভিমত যে, ঢাকার নবাবরা বাংলা তথ! অবিভক্ত 
ভারতের মুসলিম জাগরণের গৌরবময় অধ্যায় হু্টি করে গেছেন। তৎকালীন 
হীনবল মুসলিম সমাজের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ণ ও চেতনা-বোধ জাগাতে 
ঢাকার নবাব পরিবারের অবর্ধান স্বীকার করতেই হয়| 
নবাব খাজ। ইউসুফ, জান্‌ বাহাছুর 
ঢাকার নবাব শ্ঞার খাজ| আবছুপ গনি মিয়ার বংশজাত না হলেও» নিকট আত্মীয় । 
নবাব ইউহ্থফ, জানের পিতৃপুরুষ খাঁজ খয়রুল্লাহ কাশ্মীর থেকে প্রথমে পাটন! ও 
পরে ঢাঁকান্ধ এসেছিলেন। খাজা ইউহ্ৃফের পিতা, নবাব খাজ! অহ্সান্‌ উল্লার বোনকে 
বিবাহ করেন। খাজ! ইউহ্ৃফ্‌ ঢাকা জেলা বোর্ডের নির্বাচিত ভাইস্‌ চেয়ারম্যান্‌, 
ছিলেন ১৮৭৭ খ্রীঃ । পৌর সভান্দধ চেয়ারম্যান হন ১৮৯৯ শ্রীঃ ৬ বছরের জন্য । 
তার উদ্যোগে ১৯১২ খ্রীঃ ঢাক] শহরে জর্বপ্রথম 'স্য্যারেজ' লাইন স্থাপনের প্রস্তাব 
পনুকার গ্রহণ করেন। তা ছাড়া, তিনি দীর্ঘ আঠাশ বছর অনারাণী মেজিষ্েট 
পদে বহাল ছিলেন। ১৯০৪ শ্ীঃ “খান বাহাছুর* ও ১৯১৯ খ্রীঃ “নবাব উপাধি 
পান। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে একজন দক্ষ শিকারী ছিলেন। ১৯২৩ গ্রীঃ সম্মান ও ঘশ 
নিয়ে ইন্তেকাল করেন। চাকায় ইউহ্ৃফ, রোড ও ইউম্থফ, বাজার তার শ্মণিক | 


মহারাজা রাজবলভ সেন রায়-রাইয়" 
রাজনগর, ঢাকা 


আঠারো শতকের প্রথম দশকে ইংরাঁজ বণিকদের প্রতিষ্ঠ| ও নবাবশাহি আমলের 
পতনের সন্ধিক্ষণে, পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক পটভূমিতে উজ্জল নাম মহারাজা রাজবন্লভ 
রাজ রাইয়া। কীতিনাশ। (পদ্মা) নদীর দক্ষিণে ঢাকা জেলায় বলদরেনীয়। (পরে 
রাজনগর ) গ্রামের কৃষ্ণজীবন জেন নবাবের অধীনে কমরত থাকায় “মজুমদার, 
খেতাব পেয়েছিলেন। তার তৃতীয় পুত্র রাজবল্লত ১ আহঃ ১৭৭ খ্রীঃ ( ভিন্নমতে 
১৬৯৮ খ্রীঃ) ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ব্াজবল্পভের ফ:সী ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎ্পত্তি থাকায়, 
ঢাকাক্স নবাব স্থজাউদ্দীন খানেন্ ( ১৭২৭-৩৯ খ্রীঃ) নৌ-সেনাপতির দপ্তরে তিনি কেবানী 
হিনাবে তার কর্ষজীবন আরম্ভ করেন ১৭২৯ খ্রীঃ । সেই সময় বাজবল্পত ঢাকায় ও 
কাশিমবাজারে ওলন্দাজ বণিকর্দের উকিল হিসাবে, তাদের বাবনা-বাণিজ্যের বিষয়ে 
বিশেষ সুযোগ স্থবিধা নবাৰ দরবার থেকে পাইয়ে দ্বেন, নিজেও যথেষ্ট লাভবান হন। 

আপন দক্ষতায় প্রধান কেরানী ব। পেশকার+ পদ্ধে উন্নীত হন, পরে নওয়ার। 
নৌবহর বিভাগের অধ্যক্ষের পর্দ লাভ করেন। ঢাকায় তার জমিদারীর প্রধান কর্মক্ষেত্র 
ছিল রাজনগর । নবাব আলিবর্দীর ( ১৭৪*-৫৬ গ্রীঃ) লময়ে মুশিধাবাদে চলে আসেন 
এবং নবাব দরবারে “বকশী' পদে বহাল হন। বাজ! রাজবলপত নবাব আলিবর্ধীর প্রথমা 
কন্ত' ঘসেটি বেগম (ঢাকার নায়েব স্থবাদার নওয়াজিস্‌ মহম্মদ-এর বিধব! বেগম ) ও 
হুসেন কুলী খনের বিশেষ অনুগত ব্যক্তি হয়ে নিজের প্রভাব বিস্তারের সযোগ পান । 
১৭৫৬ খ্রীঃ নবাব লিরাজ-উদ্.দৌলার অধীনে কিছুদিনের অন্য 'খালসার ক্ষুদ্রাধিকারী 
পদে আমীন ছিলেন । রাঁজবল্লভকে নবাব সিরাজ তার নবাবী গদীর লড়াইয়ে, তার মাসী 
ঘস্টি বেগম-এর পক্ষে ষড়যন্ত্রকারীদের অন্ততম বলে গণ্য করতেন। নবাব পিরাজ 
সব্রকাী রাঁজন্ব আত্মসাৎ করার অভিযোগে, তাকে মুশিদাবাদে আটক করে রেখেছিলেন । 
মার্চ ১৭৫৬ শ্রী: তার বাদভূমি রাজনগরে (ঢাকান্) সৈগ্ত পাঠিয়ে ছিলেন সব ধন-সম্পন্তি 
লুষঠনের অভিপ্রায়ে। কিন্তু রাজবল্পভেত পুত কৃষ্ণদাস আগেই খবর পেয়ে, ধনরাশি' 
সঙ্গে নিম়্ে কাশী যাত্রার নাম করে নৌকা ঘোগে কলকাতায় পৌছে, ইংরাঙ্দ কোম্পানীর 
গভর্নর ড্রেক সাহেবকে ঘুষ দিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম্‌ দুর্গে আশ্রয় নেন। অতিশন্প রাগান্িত 
হয়ে সিরাজ ইংরাজ কোম্পানীকে কষ্ণদালকে মুশিদ্বাবাদদে ফেরৎ পাঠাবার এবং দুর্গ নিমাপ 





১। ডঃ কমেশচন্র মভুমদার-_মহারাজ। রাজবল্লভ | রূসিকলাল গুপ্ত--মহারাজ। রাজ বলভ সেন। 


২৬৪ খেতাবী রাজরাজড়া 


ও অন্বশগ্ব সংগ্রহ বন্ধ করার আদেশ দেন। কিন্তু হুকুম অমান্য করায়, সিরাজ ২* জুন, 
১৭৫৬ খ্রীঃ কলকাতা শহর ও ছুর্গ অবরোধ করেন। তীর সৈম্তর! কলকাতার হত্যা ও 
লুঠন চালায় । অবশ্ঠ ইংরাঞ্জরা ছলে-বলে এর প্রতিশোধ নিয়েছিল পলাশী যুদ্ধে । 

সিরাজ-উদ-দৌলার ক্রমবর্ধমান উদ্ধত্য, দ্বাস্তিকতা ও যাবতীয় কু-প্রবৃত্তি কেবল যে 
রাজা! বাজবল্লভকে তার বিরুদ্ধে ইংরাজ বণিকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিথ হতে বাধা 
করেছিল তা নয়, কেবল মোহনলানল ও মীরমদন ছাড়া, প্রায় সব আমত্য ও 
জমিদাররা দিরাজকে গধীচাত করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। পরিণতিতে পলাশীর 
যুদ্ধে স্বাধীন বাংলার যুগ শেষ হয়। ১৭৬৫ খ্রীঃ লর্ড ক্লাইভ সআট দ্বিতীয় শাহ, 
আলমকে বৃত্বি-ভোগী কবে, বাংলা-বিহার-উড়িস্যার দেওয়ানীর অধিকার আদায় করে 
নেন। এই সময় সঙ্গত কাবুণে মহারাজা রাজবল্লত লর্ড ক্লাইভের রাজন্ব ব্যবস্থা “দ্বত- 
শালন” কার্ধকরী করার জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন। লর্ড ক্লাইভের আহকুল্যে 
নবাব মীরজাফর (€১৭৫৭--৬০ শ্রী: ) রাজা রাজবললভকে স্থবে বাংলার দেওয়ানের পদে 
২৯ জুন, ১৭৫৭ গ্রী; ও তার পুত্র বাজ কৃষগ্দাসকে ঢাকার শাসন কার্ধে নিযুক্ত 
করেন । 

১৭৬* খ্রীঃ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ, আলম্‌ খাংলাআক্রমন করলে, নবাব মীরজাফর 
ইংরাজদের সাহায্যে সম্রাটের সৈন্তদের বিতাড়িত করেন। এই যুদ্ধে রাজবল্লত সক্রিয় 
অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং কুট-নৈতিক-চালে সম্ত্রাটকে রাজন্ব দিয়ে দেবার জন্য 
মীএ্জাফরকে উপদেশ দেন। সম্রাট শাহ আলম্‌ পাজবল্লভের বন্ধুভাবাপন্ন কাজের 
স্বাফতি হিসাবে একটি কলম, তলোয়ার উপহার দিয়ে মহারাজ! রাজবল্পভকে 'রায় রাইয়”?, 
পর্দার-জঙ্গ বাহাতুর' উপাধি দেন। মুঙ্গেরের স্বাদারীর পদত্ত তিনি প্রা হন। 
নবাব মীরজাফর তার জেষ্ট পুত্র রাজ। বামর্দাসকে ঢাকার দেওয়ান, কৃব্দাসকে রাঙা 
বাহাতুর” উপাধি দিয়ে মুশিদগাবাদে তার উপদেষ্টার পদে আর তৃতীয় পুত্র গাজা দাসকে 
'রাজা' উপাধি দিয়ে পাটনার শাসন-কর্তা নিযুক্ত করেন । 

মহারাজ। রাঁজবল্লভ ইংরাজ কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের খুব ঘনিষ্ঠ হওয়ায়, 
নবাব মীরকাশিম সঙ্গত কারণে তাঁকে শক্র-পক্ষের চর হিসাবে গণ্য করতেন। 
১৭৬৩ শ্রীঃ নবাৰ মীরকাশিম মহারাজ! বাজবলপভ ও তার পুত রাজা কুষ্দাসকে 
মুঙ্গেরে বন্দী করেন । পরে ( সেপ্টেম্বর, ১৭৬৩ শ্রী: ) ছু'জনকেই ভাগীর্ঘীতে নিক্ষেপ করে 
হত্যার দ্বার! প্রতিহিংস চরিতার্থ করেন । 

মহারাজ! রাঙ্গবললভ বাংলার বৈচ্য-সমাজের একজন প্রতিষ্ঠিত সমাজপতি । লমাজ 

স্কারের কাজে ব্রতী হয়ে সমাজ-ভূক বৈদ্চদের ( বঙ্গ, বারেজ্, পূর্বকূল ) উপবীভ 


মহারাজা রাজব্লভ বায়-রাইয়” ২৬৫ 


ধারণের অধিকার ১ ও হিন্দু বিধবার পুর্নবিবাহের প্রথা চালু করার জন্ত সক্রিয় ভূমিকা 
নিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তাকে বিরোধিভার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, বিশেষ করে নদীয়ার 
মহারাজ কৃঝচক্দ্রের ঘরোতর আপত্তির জন্ত । তা সত্তবেরর মহারাজ। রাজবলপভের অঙ্গে 
মহারাজ] কষ্ণচন্ত্র রায়ের বিশেষ হৃছ্যতা ছিল, তার পরিচয় পাই-_মুশিদাবাদে মহারাজা 
রাজবল্লভ আহুত এক রাজ-সভায় ছুই রাঁজপুরুষের উপস্থিতিতে, রাজ-সভায় পঠিত একটি 
শ্লে!কে 
নিদীয়ার কষ্ণচন্ত্র ভূপতি প্রধান 
পেয়েছিল হশ্তচালে স্লোকের প্রমাণ 
পূর্বে রাজ! জরাসন্ধ ইদানীং রাজবল্পভ 1, 
মহারাজা রাজবল্পত সেন ২ নবাব ও ইংরাজ রাজকর্মচাবীদের বিশেষ ঘনিষ্ঠ হওয়ায়, 
ক্ষমতার অপব্যবহার ও দাস্তিক্যের পরিচয় দিয়েছেন তার ব্যবহারে । তিনি যোগ) 
'ব্যক্তিদের উপযুক্ত সম্মান দিতেন না। রাজদ্ব ঠিক সময় সরকারী কোষাগারে জমা 
না দেওয়ার জন্য, তিনি বর্ধমান, কষ্ণচনগর, নাটোর এবং আবও কয়েকটি বড় জমিদারদের 
বন্দী করার হুমকি দিয়েছিলেন। 
ঢাকায় তার কর্মক্ষেত্র রাজনগরে তার প্রতিষ্টিত বিশাল প্রাসাদ ও বছ দেবালয়-_ 
সবই পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে । মুশিদ্ধাবাদে ভাগীরথীর এক প্রান্তে 'ডাহাপাড়া, 
গ্রামে ভগ্নদশা-প্রাপ্ত বিখ্যাত কিবাটেশ্বরী মন্দিবের উওরাংশে রাজা রাজ বল্পভের তৈরী 
“রাজবজ্পভেশ্বর” শিব-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-দিবসে মহারাজ] কৃষ্ণচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। 
মহারাজ] বাজবল্পভের চার বাঁনী--জেষ্ট্যা রানী শশিমুখীর গর্ভে সাত সম্তান ও এক 
কন্তা জন্মায় । সাত পুত্র ঘথাক্রমে--বরাজা। রামদা (ঢাকার দেওয়ান ), রাজ। কষ্ণদাস, 
পাঁজ। গঙ্গাদদাস, কুমার রায় রতনকুষ্খ, কুমার রায় গোপালকুষ্, কুমার রায় রাধামোহুন, 
ও কুমার রায় কেবলরাম। 
রাজ। কৃঝ্দাসের চার পুত্র বাজরুষণ প্রাণকৃষ, হদয়রষ। ও রমনকৃষ্ণ। ইংরাজ 
সরকার প্রত্যেককেই সামান্য বৃত্তি দিয়েছিলেন । পরে ১৮৩২ শ্রী; থেকে ১৯১০ গ্রঃ পর্বস্ত 
এদের সব পৌন্রেরা মাসোহার। পেয়েছেন । শেষ পর্যস্ত বংশজ রাজকুমার সেন মাসিক 
১২ টাঃ ৫০ পঃ বৃত্তি পেয়েছেন । 


১1 এবিষয়ে সভ। ও সমিতিতে পণ্ডিত-প্রবর জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন একাধিকবার উপস্থিত হয়ে 


বিরোধিতা করেছিলেন। রর 
নবাবশাহি আমলে একটি বিরল দৃষ্টান্ত-- একই নামে হু রাজপুরুষস্-মহারাজ। কাজধ্লভ সেন 
ও রাজা রাজবললভ সোম । একজন জাতিতে বৈদ্য ও অপরজপণ কার়স্থ । একজন ঢাকার অপরজন 
কলকাতার । হুজন্রই কর্মক্ষেত্র ছিল যুশিদাবাদে। ছুটি পৃথক পরিচ্ছেদে হ'জনেরই ইতিবৃত্ত 
দেওয়। হয়েছে। 


৮ 


ভাওয়ালের রায় রাজপরিবার 
ঢাক 


মোগল সম্রাট আকবর--জাহাঙ্গীরের সৈন্তদের সঙ্গে বাংলার 'বারোভূঞাা*দের ১ 
ধঘর্ষের ইতিহাসে ( ১৬*৬-১৩ খ্রীঃ ) ভাওয়ালের মুসলমান জমিদার বাহাছুর গাজী ও 
বুজ] ফজল গাজীর নাম অবিন্মপ্রণীয়্। গাজী বংশের উত্তরাধিকাকীদের অব্যবস্থাপনার 
জন্য জমিদারীর ভার দেওয়া হয় তাদের দেওয়ান_বলরাম ও কৃষ্ণঘাম চৌধুরীর 
উপর আলুঃ ১৬৪৫ খ্রীঃ ২। পরে শ্রীরুঞ্ণ চৌধুরী জমিদারীর আংশিক মালিক হন 
১৬৮৩ খ্রীঃ । ঘদ্দিও গাজীদের বংশধরা কিছু অংশের মালিক ছিলেন । 
স্থবাদার সায়েস্তা খাঁনের আমলে (১৬৬৪-৮৮ ত্রীঃ) ভাওয়ালের জমিদার ব্রাক্গণ 
পরিবারের কুশধবজ (কেশব) চক্রবভাঁ ও (রায়), নিজের শিক্ষার যোগ্যতায় ঢাকায় নৰাব 
নাজিমের সরকারী উকিল ছিলেন । “রায়” উপাধি লাভ করেন। পরে “বাবোভূঞা'দের 
অন্যতম ফজল গাজীর উত্তরাধিকারী দৌলত গাজীর জমিদারীতে দেওয়ান হুন। 
নবাবের দাক্ষিণ্যে ভাওয়াল পরগণার জমিদারীর দেখাশোনার ভার কুশধবজ ( কেশব ) 
চক্রবর্তার উপর ন্যস্ত হয়। ত্রার পুত্র জানকীনাথ রায় দেওয়ান পদে বহাল থকেন। 
জানকীনাথের অধস্তন-পুরুষ লক্ষমীনারায়ণের (১৭৬৩ গ্রী:) পুত্র শোলোক- 
নারায়ণ বুদ্ধিমান ও দৃঢ় চরিত্রের মানুষ । তিনি ভাওয়াল পরগণার ইংরাজ জমিদার 
ওয়াইজ, সাহেবের অংশ, চার লাখ ছেচল্িশ হাজার টাকায় কিনে নেন ১৮৪১ খ্রীঃ এবং 
ভাওয়ালের জমিদারীর সম্পূর্ণ মালিকানার অধিকারী হন। নবাবের দরবার থেকে 





১। "বাংলার বারোভুঞা” পরিচ্ছেদ ন্ুষ্টব্য। 
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ভাওয়ালের রায় রাজপরিবার ২৬ 


“রায় চৌধুরী, খেতাব লাভ করেন। গোলোকনারান্সণ মারা যান ১৮৫৬ শ্রীঃ। ঢাকা? 
থেকে প্রান ৩৫ কি, মি, দূরে জয়দেবপুরে ১ একটি মনোরম অষ্রালিকা তৈরী করা 
ছাড়া, গ্রামের উন্নতিকল্পে ও প্রজাদের সুখ-স্বিধার জন্ত লব রকম সস্তাব্য ব্যবস্থা! নেন। 


রাজ। কালীনারায়ণ রায়চৌধুরী 


গোলোকনারায়ণের পুত্র কালানারাকণ নাবালক অবস্থায় মাতৃহীন হলে, পতামহী 
পিক্ধেশ্বরী দেবী চৌধুরানীর কাছে গুতিপালিত হন। স্থপুরুষ যুবক কালীনারায়ণ 
ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয্সান্টার-এর বিশেষ প্রিক্পপাত্র ছিলেন। সাহেব তাকে ফার্সী 
ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। কালীনাবায়ণ ঘোড়ায় চড়া ও শিকারে কৃতিত্ব লাত 
করায় সাহেবী মহলে তার ৰিশেষ আদর ও পরিচয় ঘটে । ২ 


কালীনারায়ণের তিনটি বিবাহ । কনিষ্ঠা পত্বী সত্যভামার গর্ভে সাজা বাজেন্দত্রনারায়ণের 
জন্ম হয় ১৮৫৮ খ্রীঃ । পিতার জীবিতকালে বাজ কালানারায়ণ জমিদারী সংক্রান্ত নানা 
সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতার স্বাদে, পরে জমিদারী পরিচালনায় 
যথে& সাঁফলালাভ করেছিলেন। জমিদারীর আয়তন ৩ বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জয়দেব দুরের 
( পীর বাড়া ) শ্রবৃদ্ধির জন্য--নতুন তৈরী প্রাসাদ ও দেশ-বিদেশের মান্যবর অতিথিদের 
আপ্যায়নের জন্য স্থলজ্জিত 'বউমহলের” শোভাবর্ধনের জন্য সব ব্যবস্থা করেছিলেন । বিদ্যোখ- 
সাহী ও সঙ্গীত-প্রিয়্ রাজ! কালীনারায়ণ, ঢাক ও জয়দেবপুরে সঙ্গীতচর্চার উন্নতিকল্পে 
গুণী শিল্পীদের অর্থ সাহায্য দিতেন। তাঁর সময়ে জয়দেবপুরে ভাল ঘোড়া, হাঁতী, 
কু্কুর প্রভৃতি জন্তরা, তার সব সময়ের প্রিয় সাথী ছিল। জয়দেবপুর, ঢাক] ও পার্বতী 
এলাকার রাস্তার সংস্কার, বুড়ীগঙ্গার উপর বাঁধ তৈরী, স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালক্ন প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠান তার সৎকার্ধের নমুনা । 'প্রজাহিতৈধিণী সভার? মাধ্যমে তিনি গ্রামোক্নয়নের কাজে 
উদ্যোগী হয়েছিলেন । কালীনারায়ণের সৎ্কার্ধে দান ও শানকগোঠীর প্রতি সহযোগীতা 
স্বীকৃতি-ন্ববূপ প্রথমে “রায় বাহাদুর" খেতাব ও পরে ২* আগষ্ট, ১৮৭৫ শ্রীঃ তাকে বাজ 
বাহাছুর' খেতাব দেওয়] হয় । বাজ। কালীনারায়ণ ভাওমালের জমিদারীর ম্যানেজার 
গ্লিঃ বেডফোর্ড ও পরে প্রপিদ্ধ সাহিত্যসেবী কৰি রাপ্নবাহাছুর কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভপর 
জমিদারীর সম্পূর্ণ ভার ন্বর্পন করেন । ১৮৭৮ গ্রীঃ কর্মঘোগী রাজার জীবনাবসান ঘটে । 





১। জায়দেবপুরে ভাওয়াল জমিদারীর সদর ও মনোরম রাজ-প্রনাদ। 

২। 216 ০৮০1০০০1৪01 17018, ৬০], 111) 1909. 

৩। ভাওয়ালের জমিদারী--ভাওয়াল পরগণ! ছাড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ এবং বিপুরার 
বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্ৃত ছিল। 


২৬৮ খেতাবী রাজরাজড়া 


রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী 


রাজা কাপীনারায়ণের পুত্র রাজেন্্রনারায়ণ রায়চৌধুরী বেড্‌ফোর্ড সাহেবের 
তত্বাবধানে ও গৃহ-শিক্ষকের কাছে প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ করেন। পিতার ন্যায় দক্ষ 
শিকারী, উদদারচেতা ও তেজন্বী প্রকৃতির মান্ষ। স্বসাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষের 
প্রভাব ও পরামর্শে রাজ! রাজেন্ত্রনারায়ণ সাহিত্য-সেবায় মনোনিয়োগ করেন। তার 
আন্গকুল্যে জয়দেবপুরে “সাহিত্য সমালোচনী সভা” প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু লাহিত্যিক, 
শিক্ষাবিদ ও গ্রন্থকার এই সভার অনুপ্রেরণা ও আর্বিক সাহায্য লাত করেছিলেন | 


পূর্ব বঙ্গের সংঘ্কৃত ভাষা-চর্চার নামী প্রতিষ্ঠান 'সারম্বত সভা”র তিনি একজন সক্রিয় 
পৃষ্ঠপোষক | তার অন্র্দানে ঢাকা কলেজের ছাত্র-বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় । তার দানের 
অর্থে ঢাকা, ময়মনসিংহ, করিমগঞ্জ প্রভৃতি জেলা ও মহকুমায় উচ্চ ইংরাজী বিস্তালয় 
(কালীনারায়ণ বিদ্যালয়) ছাড়া, বেশ কয়েকটি চিকিৎসাকেন্তর, ছাত্রাবাস, চতুষ্পাঠী প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরিবারের স্থযোগ্য উত্তরাধিকারী রাজনারায়ণ সরকারের কাছে 
তার বিশেষ যোগ্যতা ও দানশীলতার পরিচয় দেন। সরকার তাঁকে 'ঘাজা বাহাদুর? 
খেতাবে সম্মানিত করেন। ২৬ এপ্রিল, ১৯০১ শ্বীঃ রাজা রাজেন্্রনারায়ণের 
মৃত্যু হয়। 

রাজ। রাজেন্দ্রনারার়ণের রানী বিলাসমণি দেবীর গর্ভে তিন বন্যা -ইন্দুমকী, 
জ্যোতির্ময়, তড়িন্সক্ী এবং তিন পুত্র--বড় কুমার রুনেজ্জ্রনারায়ণ, মেজ কুমার 
রূমেজ্দলারায়ণ ও ছোট কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের তিন পুঅই 
সবল্লামু ছিলেন । কনিষ্ঠ পু রবীন্দ্রনারায়ণ অপুজক, মারা যান ১৯১২ শ্রীঃ। 

জোর্ঠ পুত্র রনেন্দ্রনারাঙণের জন্ম হয় ১৮ সেপ্টেখপ, ১৮৮২ গ্রীঃ॥ বিবাহ হয় 
কলকাতায় বস্ছবাজাবের বনেদী পরিবারের স্থরেন্দ্রনাথ মতিলালের ১ কন্যা সরধুবাল! দেবীর 
( রাজামুখী ) সঙ্গে । তীর্দের একমাজ্জ পুত্রের অকাল মৃত্যু হয় । উদ্দারচেতা ও মৃগয়া- 
প্রিক্স কুমার বনেন্দ্রনারায়ণ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সন্ত ছিলেন। ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯১৯ শ্রী; 
মারা যান জন়দেবপুরে । স্বামীর ম্বৃত্যুর পর বধূরানী সরযুবাল! বাস করতেন কলকাতায় 
ইংরাঁজী-টোলায় রিপন স্রীটের বাসভবনে (বর্তমান পুলিশ হেত্‌কোর়াটার )। মারা যান 
২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ শ্রী; | 

১। ক্থাইনজীবী বাবু স্বরেজ্্নাথ মতিলাল € ১৮৪৭-১৯২১ শ্রীঃ) ভাওয়াল জমিদারীর পরিচালনার 

কাজে কতৃত্বি দেন। পরে ছুই বিধবা বধূরানীদের মতিলাল পরিবারের সন্তানরাই দেখাশোন! 
করেছেন। এদের মৃত্যুতে রাঅপরিবারের অস্তিত্ব লোপ গেল। 





ভাওয়ালের রায় রাজপরিবার ২৬৯ 
ভাওয়াল সন্ন্যাসী কুমারের ইতিকথা 


মেঙ্ত কুমার অর্থাৎ রাজা রাজেন্্নারায়ণের মেজ ছেলে রমেক্দ্রনারায়ণই 
(জন্ম ১৮৮৪ খ্রীঃ ) ভায়েদের মধ্যে কিছু লেখাপড়া শিখে ছিলেন। তার বিবাহ হয় 
. ১৯*২ শ্রীঃ উত্তরপাড়ার যুখাজাঁ বংশের দৌহিত্রী বিভাবতী দেবীর সঙ্গে । রমেম্্- 
নারায়ণ ছিলেন বিতকিত চরিত্রের মানুষ । শিকার ও গান বাজনায় দিন কাঁটিযেছেন। 
সঙ্গতকারণে রোগ-গ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তার চিকিৎসা ও বায়ু পরিবত্তনের তাগিদে, 
তার স্ত্রী বিভাবতী দেবী, কয়েকজন আত্মীয় ও কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে মাঞজিলিং-এ 
পৌছান ১৮ এপ্রিল, ১৯০৯ ত্রীঃ | চিকিৎসাকালীন কুমার বাজেন্্নারায়ণ মার মান ৯ মে, 
১৯০৯ শ্রী: ! কিন্তু একটি গুজব ওঠে যে, তার মৃতদেহ সৎকার করা হয়নি কারণ তখন 
নাকি বুষ্টি পড়ছিল । এই গজব পরে সরব হয়ে ওঠে ও আলোড়নের স্থটি হয় যে, 
মেঙ্গ কুমার জীবিত আছেন। বহুদিন পরে হঠাৎ চাঞ্চলোর সষ্টি হয় যখন এক সন্্যাসী 
হাজির হন ভাদ্র মাসে, ১৩২৭ সন (১৯২৯ গ্রীঃ) জয়দেবপুর়ের রাজবাড়ীতে এবং 
নিজেকে মেজ কুমার রূপে পরিচয় দেন এবং পরে জঙিদ্রারীর এক তৃতীয়়াংশের মাঙ্গিকানার 
দাবী জানান । বাঁজপরিবারের বেশ কয়েকজন, বিশ্ষে করে, বড বধুরানী এবং প্রাচীন 
রাজ-কর্মচারীদের অধিকাংশ, আগন্তক সন্ন্যাসীকেই মেজ কুমার হিসাবে সনাক্ত করেন। 

সন্গ্যাসীকে গৃহী কারার জন্ত পরিবারের বড় বধূরানী সরযৃবালা! দেবী, মেক্জ কুমারের 
দ্বিতীয় বিবাহের ব্যবস্থা করেন। বিবাহ হুয় ২৯» শ্রাবণ, ১৩৪৯ সন ( আগস্ট, 
১৯৪২ খ্রীঃ) বারাণসীতে, কলকাতায় শ্তামবাজারের বৃন্দাবন পাল লেনের বিনয়কৃষঃ 
মুখোপাধ্যাযের কন্যা ধারা দেবীর সঙ্গে। অপুত্রক ধার] দেবী মারা যান ৮ অক্টোবর, 
১৯৯১ শ্রী; কলকাণ্চায় । 

২০ এপ্রিল, ১৯৩০ শ্রী: প্রথমে ঢাকা আদালতে ও. পরে কলকাতা হাইকোর্টে 
(« অক্টোবর, ১৯৩৬ খ্রীঃ ) মোকদ্দম! হয় সন্গলাসীর আবেদনে । ঢাকার প্রায় ছয় বছর ও 
কলকাতার প্রায় চার বছর চলার পর দুই আদাীলতই আগন্তক সন্গ্যাপীকে মেজ কুমার বলে 
সাবাস্ত করেন । বিভাবভী দেবী বিলাতে “প্র. ভি, কাউন্দিলে, আপীগ কবেন এবং 
৩* জুগাই, ১৯৪৬ খ্রীঃ “প্রি, তি. কাউন্সিলের” রায়ে হাইকোটের রায়ই বহাল থাকে। 
ফলে আগত্তক সন্গ্যামী, মেজ কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ হিষাবে পাব্যস্থ হন । আদলতের 
রায় বেবোঁবার ঠিক চার দিনে পরে, ৪ আগস্ট, ১৯৪৬ খ্রীঃ কলকাতাক়্ সন্গ্যামী কুমার 
মারা যান। বধুরানী বিভাবতী দ্বেবী ১৯ ল্যান্সভাউন রোডে, তীর ভাই সত্যেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে বাস করতেন । মার যাণ সেন্টেত্বর) ১৯৬৬ খ্রীঃ প্রায় ৭৬ বছর 
বয়সে । ভার জীবদ্দশায় তিনি 'নন্গযাসী কুমারকে' তার স্বামী বল্গে কখনই দ্বীকার করেননি । 


ভাগ্যকুলের রায় রাজপরিবার 
বিক্রমপুর, চাকা 


আদিশুর, বল্লাল সেন, চাদ রায়, কেদার রায় এবং রাজ] রাজবন্রতের কীতিভূমি 
বিক্রমপুর । আঠারে। শতকের শেষভাগে--ঢাকায় নবাবী আবহাওয়ার শেষ পর্যায়ে, হিন্দু 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ঠাদের স্প্রতিষিত করার সুযোগ পেযসেছিলেন। তিলি গোষ্ঠী-সভূক্ত 
ব্যবসায়ী পরম বৈষ্ণব কৃষ্ণজীবন কু ভাগাকুলের রায় রাজপরিবারের প্রাণ-পুরুষ । 
তার পুত্র রামকৃষ্ণ (রামচন্দ্র) কু (নবাবের উপাধি বলে “রায়” ) বিক্রমপুর 
পরগণার হুরপুর গ্রামের বামিন্দা। পন্মা-গর্ভে বাসস্থান বিলীন হয়ে যাওয়ার পর, 
আউর্লাল গ্রামে, কুলর্দেবত। শ্রা শর লক্ষমীনারায়ণ ১ ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসেন। 
পল্প আউয্লাল গ্রামকেও গ্রাম করতে ছাড়েনি । ফলে রায়-পরিবার ভাগারকুল 
€ তাগ্যকুল ) গ্রামে তাদের নৃতন বসতি স্থাপন করেন । 

রামকুষ্চের একমাত্র পুত্র গাঙ্গাপ্রপাদ্দ নিজন্ব ব্যবসা শুরু করেন এবং বহু অর্থ 
উপার্জনে সক্ষম হন। মারা যান ১৮২৭ খ্রীঃ বুন্দাবন-ধামে । তার চার পুত _গুরুপ্রসাদ, 
হরিগ্রসা্দ, চৈতন্দাস ও €প্রমটার্দ । কনিষ্ঠ পুত্র প্রেমটাদদের তিন পুত্রের নাম যথাক্রমে 
প্রীনাথ, জানকীনাথ এবং সীতভানাথ । প্রেমাদের ফার্সী ভাষায় যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। 
লবন ও চালের বাধসায়ে প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে ঢাকা, বরিশাল ও জিপুরাঁর কয়েকটি 
অঞ্চলে ভূঘম্পত্তির মালিক হন। কলকাতায় লাউডন্‌ স্্রীট, পার্ক স্ীট, টানি, গার্ডেন 
রীচ প্রভৃতি অভিজাত পল্লীতে ভূসম্পত্তির অধিকারী হন। 


রাজা শ্রীনাথ রায় 


রাজা শ্রীনাথ রায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৪১ গ্রীঃ। ১১ বছর বয্সসে বিবাহ হয় 
বিক্রথপুর নিবাসী প্রসাদচন্দ্র দের কন্তা তীর্ঘময়ী দেবীর সঙ্গে । রাজা শ্রনাথ রায় 
£এ্যনট্রেন্স পাশ করেন ১৮৩৬ আ্ীঃ। প্রেলিভেন্পী কলেজে অধ্যয়ন বন্ধ হয়েছিল স্বাস্থ্য 
ভঙ্ষের কারণে । জীবনের বেশীর ভাগ সময» কাটিয়েছেন ভাগ্যকুলে। কুল দেবত৷ 
ল্্রীনারাক্ণের সেবার তীর বিশেষ আগ্রহ ছিল। জনহিতকর কাধ্যে তার উৎসাহ ও 


শপ চর এপ ইরাক কা 


টি শশা শী শশী শী শী শেপ 
১। ঢাকায় নবাবী আমলেন্ন শেষ পর্যায় রাজনৈতিক আকাশে এক উজ্জ্বল নাম রাজনগরের 
রাজা রাজবললভ €১৭*৭-৬৩ হ্বীঃ)। তার কীতি- লক্্রীনারায়ণের মন্দির ও ম্বর্ণদোলসথ' 
কীতিনাশ। পন্মা। ধ্বংশ করেছে! অনেকে মনে করেন এই মন্দিরের বিগ্রহ শ্রীশ্রী লক্গ্মীনারায়ণ 
(জ্যোতির্সয় চক্র ), পরে এই রায় রাজপরিবারের কুল দেবতা হিসাবে পূজিত হতে থাকেন। 


'ভাগাকুল রায় রাজপরিবার ২৭১ 


ফ্বানের জন্য তিনি ম্মরণীয় ১ হয়ে আছেন। তিনি ঢাকায় 'ইকোনমিক্যাল্‌ মিউজিয়াম্‌' 
প্রতিষ্ঠা করেন । দর্শনীয় ছিল দেশজাত বিবিধ দ্রব্য ও বহু রকমের ধানের নমুন1 । ঢাক্কার 
বিখ্যাত “পাবন্বত সমাজ'-এর তিনি ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক | বন্ধ প্রাচীন সংস্কৃত পুথি 
সংগ্রহ করে পাদ্রী লং সাছেবকে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন “এডুকেশন কমিশন্” 
“মিউনিসিপ্যাল কমিটি, “ভি বোর্ড কমিটি? প্রভৃতির সভ্য ও একজন অনারাধী 
ম্যাজিস্ট্রেট । ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের উন্নতীকল্লে ও সংস্কৃত-সাহিত্য গ্রসারার্থে বু অর্থব্যত় 
করেছিলেন । জ্যোতিঃশাস্্বিদ পণ্ডিতদের সংস্পর্শে ও গবেষণার মাধ্যমে, এই 
বিগ্ভায পারদর্শা হন। সঙ্গীত-চচাক় তার বিশেষ আগ্রহ ছিল! 


ইংরাজ সরকার তাঁর স্বকর্মের হ্বীকৃতি-শ্বরূপ, শ্রীনাথ বান্কে রাজা" উপাধি ফেল 
১৮৯১ গ্রীঃ। তার সমসাময়িক বিশেষ পরিচিত গুণী ব্যক্তিদ্বের মধো ছিলেন--ভুবনমোহন 
দাস (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পিতা ), অশ্বিনী কুমার দত্ত ২ কালীপ্রসঙ্গ ঘোষ প্রমুখ । 
মারা যান ১৯২৪ ঘ্ঃ৮৪ বছর বধসে তার একমাত্র পু কুমার প্রমথনাথ ও ছুই 
কন্তাকে রেখে । রাজ! শ্রীনাথের বিরাট ব্যক্তিত্ব, দেশ সেব৮ ও দানশীলত| ছাড়া, 
তাঁর চতিত্রের বিশেষত্ব ছিল যে তার অগাধ ধন-সম্পর্তি তাকে গর্বোস্মীত করতে 
পারেনি । 


কুমার প্রমথনাথের জন্ম হয় ১৮৭৯ শ্রী: পৈতৃক বাদস্থান হাত'রপাড়ায় 
( ভাগ/কুলের কাছে )। কলকাতায় শোভাবাজারেপ পৈতৃক বাঁড়ীতেই পড়াশোনা 
আরস্ত করে প্রেমিডেন্দী কলেজে অধ্যয়ন করেছিলেন । তার নিঃস্বার্থ দান, দেশপ্রেম 
ধর্মবিশ্বাম ও কর্তব্য পরাক্রণতার জন্য প্রমথনাথ চিরম্মরণীক্স হয়ে আছেন। দেশ- 
মাতৃকার সেবায় ১৯২৩-১৯২৫ ত্রীঃ “্বরাজ্য পার্টিকে? (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মারফৎ ) 
লক্ষাধিক টাকা, বাগীবীর বিপিনচন্দ্র পাল, সংগ্রামী স্মংবাদিক শ্যামহন্দর চক্রবস্থী 
প্রমুখ ব্যক্তিদের এবং সেবামূলক কাজে “ভারত সেবাশ্রম সংঘ”, “রামকৃষ্ণ মিশন” 
এবং আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে অকাতরে দান করেন! শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন 
২২ আগঞ্ট, ১৯৫৮। কুমার প্রমধনাথের চার কন্ত! এবং ছুই পুত্র--জগন্নাথ রায় ও 
বলরাম রায় । জগন্নাথ রায়ের ছুই পুত্র-_নীলমাধব ও বেণীমাধব | ২*, ইউ, এন, ব্র্ষচার্ী 
রোড, কলকাতায় তাদের বাস ভবনে থাকেন । বলরাম রায়ের দুই কন্তা-- কল্যানী পাল 
ও অনুপম! কু । বর্তমানে ব্লরামবাঁবু কলকাতায় গোলপার্কের বাসভবনে থাকেন। 





১। ঢাকা শহরে আঁমলীগোল। অঞ্চলে রাজ! শীনাথ রোড তার ম্মরণিক। 
২। ঢাকায় অনুশীলন সামতির (প্রতিষ্ঠা ১৯০৫ হীঃ) সাহায্যের জন্য অশ্বিনীকূমার রাজ প্রীনাথের 
সঙ্গে একাধিকবাব যোগাযোগ করেছিলেন । 1215050100018, 01 1107012. ৬০], 1 1908. 


২৭২ খেতাবী রাজবাজড়া 


রাজ। জানকীনাথ রায় 


প্রেম্টার্দ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র জানকীনাথ রায় (রাজা) জন্ম গ্রহণ করেন ১৮৪৮ 
গর: ঢাকায় পৈতৃক বাপভবনে । রাজ! শ্রীনাথ বাঘের থেকে পাত বছরের ছোট 
জানকীনাথ বায় কলকাতার হেয়ার স্কুলে ইংরাজী পাঠ শুরু করেন রিক্‌ সাহেবের (পরে 
স্টেট্লম্যান্‌ সম্পাদক ) তত্বাবধানে । অগ্রজ বাঁঙা শ্রীনাথের বেশী সময়ে ভাগ্যকুলে 
থাকার জন্য, জানকীনাথকে কলকাতার ব্যবস! ও বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোন। করতে হত। 

রাজ! জানকীনাধ বু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মুক্ত ছিলেন। মেট্রে'পলিটন্‌ 
ইনটিটিউশন্‌, বিছ্ভাসাগর কলেজ, ময়মন্সিংহ সিটি কলেজ, আনন্দমোহন বোস কলেজ, 
কাধুমাইকেল্‌ মেভিকেল্‌ কলেজ, বারাণলী হিন্দু বিশ্ববিষ্ভালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 
প্রস্তুতি তার আধিক সাহাধ্য-পুষ্ট । তাছাড়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্রন দাস ও মহারাজ! 
মনীক্রচন্দ্র নন্দী সাময়িক আপ্িক সংকটে, রাজা জানকীনাথের সাহাধ্য পেয়েছেন। 
জাতির জনক মহাত্মা! গান্ধী একখধিকবার কলকাতায় বাক বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ 
করেছিলেন “কংগ্রেস” চ্চহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য । নেপথ্যে ত্বদেশী আন্দোলনকে 
সমর্থন ছাড়া, লর্ড কাঞ্জ্রনের বঙ্গভঙ্গ বিরুদ্ধে আন্দোজ্‌নে সক্রিয় ভূমিক নেন। 

১৭১৫ গ্রীঃ “বিক্রমপুর সম্মিলনীতে” স্যার জগদীশ বোসের সভাপতিত্বে যে বিরাট 
সন্ভার আয়োজন করা হয়েছিল, রাজ জানকীনাথ ছিলেন তার প্রধান উদ্োক্তা। তিনি 
ছিলেন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, “হুবারবর্ণ মিউলিসিপ্যাল্‌ কর্পোরেশনের” সভ্য । ১৮৭৫ শ্রী: 
'কলকাত মিউলিমিপ্যান্‌ বিল, সংক্রান্ত আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন। বাঙালীর 
সর্বপ্রথম পাটকল “প্রেমটাদ জুট মিলস” তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। “বেঙ্গল ন্যাশন্যাল্‌ চেম্বার 
অফ কমার্গ”এর প্রতিষ্ঠাতার্দের তিনি ছিলেন অন্যতম। ইংরাজ সরকার তার ম্থকর্সের 
জনা ১৯১১ গ্রীঃ “বায় বাহাদুর” উপাধি দেন। ১লা জাহমারী, ১৯২৪ ও্রীঃ রাজা” 
উপাধিতে ভূষিত হন। মৃত্যু হয় ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ গ্রী: তিরানববুই বছর বয়সে । 

জানকীনাথের [তন প্ুজ-_-কুমার যোগেন্দ্রনণাথ রায়, কুমার নরেন্দ্রনাথ রাম ও 
র.মজ্জনাথ রায় । যোগেন্দ্রনাথের তিন পুত্র । নরেক্্নাথের ছুই পুঞ্জ__ জীবনকষ্ণ ও বটকুষ্ঃ। 
বটকৃষে্ তিন পুতর--শ্বামহুন্দর, মদনমোহন ও শংকরনাথ | জীবনকঞ্চের দুই পুজ-- 
গুরুপ্রসাদদ ও অভাঙকুমার । বর্তমানে থাকেন ২ এ, লী রোড, কলকাতা । 

প্রেমটাদ রায়ের কনিষ্ট পুত্র রায় বাহাদুর জীতানাথ পায়ের জন্ম ১৮৫৩ খ্রীঃ । আইন 
তক শীতাপাথ ক্যালকাটা কপৌরেশনের কমিশনার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, 
ইম্প্রভমেণ্ট ট্রাস্ প্রভৃতির সভ্য । মারা যান ১৯২০ গ্রীঃ, যছুনাথ ও প্রিয়নাথ-_ছুই পুত্রকে 
রেখে । যছুনাথের দুহ পুজ-কৃষা!স ও প্রজাদচন্দ্র -পৌত্র অমরনাথ। প্রিয়নাথের ছুই 
পুত্র শরখচন্দ্র ও সতীশচন্্র। সতীশচন্দ্রের ছুই পুত্র গঙ্গাপ্রসারদ ও অশোক কুমার ! 
বওমানে ১*১ শোভা বাজান খ্রীটে স্থরম্য প্রানাদে বাস করেন। 


রাজ শ্যামাশঙ্কর বায় 


তেওতা, ঢাকা 


চাকার মাণিকগঞ্জ মহুকুমায় তেওতা একটি বধিষণ গ্রাম । জলপথেই ছিল যোগা- 
যোগের ব্যবস্থা, যদিও মাণিকগঞ্জ শহর থেকে লড়ক পথে দুরত্ব মাত্র ১০ কিঃ মিঃ । 
খ্ীটীপ্ন আঠারো শতকের শেষভাগে বৈদ্ধবংশজ পঞ্চানন (দাস-শর্মণ ) জরকার, 
ঢাকার নবাব-নাজিম-এস দেরেস্তায় পেস্কারের কাজ কবকুতেন। জমি-জমার মালিক 
হযে নবাবী খেতাব “রায়চৌধুরী” পদবী লাভ করেন। পঞ্চানন বায়চৌধুরীর পুর 
কালীশন্কর, তন্য পুত্রদ্ধর় জয়শঙ্কর ও তারিণীশঙ্কর। 
জয়শঙ্করের দুই পুত্র পার্বতীশন্কর ১ ও হরশস্কর। তারিণীশন্বরের স্ত্রী গঙ্গামণি 
দেবীর গর্ভে ছুই পুত্র শ্যামাশন্কর (রাজ!) ও প্রাণশক্কর । শ্যামাশঙ্করের জন্ম হয় 
১৮৩৬ গ্রীঃ। লেখাপড়া শুরু হয় তেওতায়" পোগসে স্কুলে” । পৰে ঢাকা শহরের স্কুলে 
বিদ্ভালাভ করেন। তার কৈশোর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। পিতার 
মৃত্যুর পর জ্োষ্ঠতাত জয়শহ্করের ইচ্ছান্ুক্রমে তেওত। জমিদারীর গদীতে বসেন সৎচরিত্র 
ও কর্মদক্ষতার বিচারে । প্রজাব্সল জমিদার রাজা শ্যামাশক্কর ২ তেওতায় ও দিনাজপুরে 
জয়গঞ্জে জনহিতকর কাজে ব্রতী ছিলেন। দৃষ্টান্ত-শ্বরূপ উল্লেখ্য-_-তার প্রবতিত শশ্ত 
সঞ্চয় প্রকল্প 'ধর্মগোলা” বা 3০০69 0১0? । এই প্রকল্পে চাষীর! তাদের উদ্বত্ত 
উৎপন্ন ধান বা! চাল জম] দিয়ে সদ হিসাবে মণপিছু মাসিক এক সের পেতো । যারা ধান 
বাঁচাল ধার (অসময়ে ) নিতো, তাদের হুদ দিতে হতো আগাম আড়াই সের । 
এই ধের্গোলার” শস্য ১৮৭৪ খ্রীঃ ছতিক্ষ-কবলিত উত্তর-পূর্ব বাংলায় বনু মানুষের 
জীবন রক্ষা করেছিল। এই তথ্য তৎকালীন সরকারা প্রশালনিক কাগজপত্রে নথিভুক্ত 





১1 পার্বতীশঙ্কর রায়ের ছুই পুত্র কুমারশঙ্কর রায় ( দিলীতে ভাইস্রয় কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন ) 
ও ডঃ কুমুদ্বশঙ্ষর রায় (কলকাতার বঙ্ষ্পা হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা )। হরশন্বর রায়ের তিন 
পুত্রের মধ্যে কিরণশঙ্কর রায় ছিলেন বাংল(র ডঃ বিধানচত্ত্র রায় মন্ত্রিসভার সদ ১৯৪৭ স্ীঃ। 

২। এই প্রসঙ্গে 9020550121-এ ১৩ আগষ্ট, ১৮৭৭ হীঃ প্রকাশিত একটি সংবাদের অনুবাদ দেওয়া 
হল--'বাংলার ছোটলাট (ন্তার এযাসলে ইডেন) কাল বিকালে ১৪ তারিখে ভারতের 
গাইস্রয়ের প্রদত্ত বিভি্জ উপাধির সন্দ-পত্র প্রবান করষেন পশ্চাহ ল্লখিত ভদ্রম্থোদয়দের-- 
মহাপাজ। যতীআ্মোহন ঠাকুর, মহারাজ! নরেন্্র$ফ দেব, রাজা কমলকৃষণ দেব, রাজা দিগন্থর 
মিত্র, রাজ! হরনাথ চৌধুরী, নবাব মীর মহম্মদ আলি, রাজ! শামাশক্বর রায়। প্রসঙ্গত 
খেতাবাদি প্রদানের যোষন। কর! হয়েছিল--১ জানুয়ারী, ১৮৭৭ খ্বীঃ॥ সংবাদপত্রের তালিকার 
যোধহ্‌য় অনাধধানবশতঃ রাজ। রমানাথ ঠাকুরের দাম বাদ গেছে। 

১৮ 


২৭৪ খেতাবী রাজরাজড় 


করা আছে । তা ছাড় দৃতিক্ষের ত্রাণ-কাধে শ্বামাশঙ্গরের প্রশংসনীয় উদ্চোগ ও সচেষ্টতা, 
ইংরাজ সরকার বিশ্যেভাবে উপলব্ধি করেই, তাকে ১ জাহ্য়ারী, ১৮৭৭ শ্রী: রাজা” 
উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। এ ছাড়া এই পরিবারকে অতিরিক্ত সম্মান দেওয়া 
হয়, 'আর্মস আযক্টের” আওতা থেকে তার্দের অব্যাহতি দিয়ে । অর্থাৎ পরিবারের 
লোকের! বিনা লাইসেন্সে আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে রাখতে পারতেন । রাজ শ্যামাশঙ্কর দেশের 
বহু সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণমুলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বিশেষ করে-- “বেঙ্গল 
থিগুসফিক্যাল্‌ সোসাইটি", “জমিদার সভা ও “ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্‌ আসো সিয়েশন্ | 
খ্রী্টার় আঠারে! শতকের মাঝামাঝিতে ইংরাজী শক্ষা ও হিন্দু সংক্কার-মুক্ত 'ব্রাচ্ছ 
লমাজ' বা ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি রাজা শ্টামাশঙ্কর আকৃষ্ট হন। ব্রাহ্ম না হয়েও নিজের 
পরিবারের ১ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য তিনি ব্রাহ্ম সমাজের আলোক-প্রাপ্ত পরিবেশের 
মধো বপবাদের তাগিদে, জোড়ার্সীকোর কাছে পাথুরিয়াঘাটার দর্মাহ]টায় জমি কিনে 
বাসগৃহ তৈরী করেছিলেন । মহবি দেবেন্দ্রনাথ, গিবীন্দ্রনাথ, নৃপেন্দ্রনাথ এবং পরে 
দ্বিজেন্্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল | “সাধারণ ব্রাহ্ম মমাজের 
প্রতিষ্ঠাতা (১৫ মে, ১৮৭৮ খ্রীঃ) কেশবচন্দ্র সেনেরু বাড়ীতে ও 'সমাজে" তিনি গিয়েছেন । 
এই সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা ২ বজায় ছিল রাজা শ্যযামাশক্করের জেঠতুতো ছোট ভাই 
পার্বতীশঙক্কর ও হরশঙ্কর বায়ের সময়েও । 
কলকাতায় তৎকালীন সাহেব মহল্লা ( অধুনা বেনেপুকুর অঞ্চল) ইউরোপীন্ান্‌ 
আযাসাইলাম্‌ লেনে প্রাঞ্গ তিন বিঘার বেশী জমি খরিদ করে বর্তমান বসত-বাড়ীটি তৈরীর 
কাজ আরম্ভ হয় ১৮৮০ শ্রীঃ। দুঃখের বিষয় তার জীবদ্দশায় সম্পূর্ণ করা যায়নি । 
রাজ! শ্যামাশহ্বরের কর্মময় জীবনের অবলান হয় ৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ খ্রীঃ মাত্র ৪৯ বছর 
বয়সে । তার মৃতার পর জমিদারী ও পরিবারের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন পার্বতীশঙ্বর 
রায়। তার মৃত্যুর পর বিষয়-সম্পত্তি ভাগাভাগি হয় এবং ৪৬ ইউরোপীয়ান্‌ আসাইলাম্‌ 
লেনের জমিতে বেশ কয়েকটি শরিকি বাড়ী তৈরী হয় । উত্তরাধিকারীরাই বসবাম করেন। 
১) রাজ। শ্তামাশককরের ছুটি স্বী_ প্রথমা রানী বরদাঙ্দরীর গর্ভে এক পুক্র কুমার শ্রিযশকষর সা 
১৯১০ খ্রীঃ) ও এক কন্া তিলোতমা (ম্বামী হরিচরণ সেন)। দ্বিতীব। রানী শশীময়ীর গর্ভে 
পচ পুত্র--বিজয়শঙ্কর, অভয়শন্কর, নর্মোদাশঙ্কর, মানশঙ্কর ও ধ্যানশঙ্কর € শিশু স্ৃত্যু)। 
কুমার প্রিয়শঙ্করের তিনটি স্ত্রী চারটি পুত্র সম্তান-_তীন্র, নতীন্্র, অমিয় ও রবীন্ত্র ও পৌব্র__ 
প্রণব, প্রবীর ও প্রীতি । রাজ। হ্য'মাশক্করের প্রপৌত্র প্রদীপ, জিদীপ, পার্থ, আনন্দ ও দীপ্ত। 
২। এই প্রসংগ রায় রাজপরিবারের দৌহিত্র-সন্ভান প্রতুল গুপ্ত, তার ম্থতিকথায় “দিনগুলি মোর') 
লিখেছেন_'১৯১৭ সালের বর্ষশসিক্ত এক সকাল বেলায় রবীন্রনাথ এলেন ইউরোপীয়ান 


আ্যলাইল।ম্‌ লেনের বাড়িতে । বাড়ির মেয়ের! কবির গছ, আবৃষ্ি শুনতে চাইলেশ। 
কবি তার 'ডাকখর' পড়ে শুনিরেছিলেন। গেয়েছিলেন--.নিয়ে চল তব বিজন মল্গিয়ে'। 





বাংলার বারোভূঞা 


বাংলায় গ্রীষ্টায় ধোলো৷ শতকে মোগল সাম্রাঙ্গ্ের বিস্তারের জোরদার প্রস্ভতির সমর 
সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীর-এর শাসনকর্তা ও দেনাপতি মান মিংহ ও তার পুত্র সংগ্রা্থ 
সিংহ (১৫৮৯-১৬*১ শঃ ) ও পরে সম্রাট জাহাঙ্গীরের বাংলার স্থবাদার ইসলাম্‌ খান 
চিন্তির ( ১৬০৮-১৩ থ্রী: ) শাসনকালে বাংলায় 'বাবোভূঞা' ১ নামে প্রসিদ্ধ, স্বাধীন 
(স্থেচ্ছাচারী ) জমিধারর! (শ্ঘঘোধিত রাজারা) নিজস্ব এলাকায় প্রভৃত্ব করতেন। 
এদের অবস্থান ছিল পদ্মার উন্তর-তীরে-_ দিনাজপুরে গনেশ রায়, পুটিয়ায় রামচন্দ্র ঠাকুর 
ও তাহিরপুরে রাজা কংসনারার়ণ ও পল্মার দক্ষিণ-তীরে যশোহরে রাজ! প্রতাপাদিত্য, 
চন্্রমীপে কায়স্থ রাজা কন্দর্পনারায়ণ বায় রাঙা রামচন্দ্র রায় ও বিনোদ রায়, 
বিক্রমপুরে (শ্রীপুর) চা রায় ও কেদার রায়, তুলুয়ায় লক্ষণ মাণিক্য ও অনস্ত 
মাণিক্য, ভূষণায় রাজ! মুকুন্দ রায় ও স্তাজিৎ রায়, সাতেরে রামকৃষ্ণ রায়, চাদ 
প্রতাণে চাদ গাজি, সরাইলে মোন গাজি, ভাওয়ালে বাহাছুর গাঁজি ও ফজল্‌ গাজি, 
চাট মোহরে মীর্জ! মুমিন, মিজ্িরে ইশা খান (মারা যান ১৫৯৯ প্রঃ) ও পুত্র মূসা খান 
মসনদী । শেষোক্ত জমিদাররাই সবচেয়ে শক্তিশালী হওয়ায় শেষ পর্যস্ত মোগল সম্রাটদের 
বিরুদ্ধে তুমুল লড়াই করেছিলেন। এছাড়া বিষুঃপুরের বাগদী রাজ হান্বীর মল্পের নাম 
পাওয়া যার । এই সব জমিদার বা রাজাদের 'বারোভূঞা? নাষে 'আইন-ই-অকবরা-তে 
উল্লিখিত না থাকলেও বিভিন্ন উৎস থেকে উক্ত 'বারো” জনেরও বেশী নাম পাওয়া যায়। 
প্রায় টানা পাচ বছর ( ১৬০৮-১৩ খ্রীঃ) সংঘর্ষ বা যুদ্ধরত ছিলেন দক্ষ সমরকুশলী 
হ্থবাদার ইদনাম্‌ খান। একের পর এক বাংলার 'বারোতুঞ্।দের হয় বিনা বিবাদে, 
না হয় যুদ্ধে পরাজিত করে, তাদের জমিদারী মোগল সাম্রাজ্যের খান করে নেন। 
ঘশোহরের রাজ! প্রতাপাদিত্য ও তার পুজ উদয়াদিত্য, চাকলার রাজা রামচন্দ্র রায়, 
ভূষণার সত্রাজিৎ রায়, তুলু়ার লক্ষণ মাণিকা ও আরও কয়েকটি জমিদার, ইসলাম্‌ 
খানের কাছে বন্ঠতা স্বীকার করলেও, দ্বাধীনচেত৷ পরাক্রান্ত মুদা খান, হথবাদার ইসলাম্‌ 
খানের বিরদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে গ্রাণ বিসর্জন দেন ১৬১২ শ্রীঃ। 'বারোভুঞ্া'দের আধিপত্যের 
অবসাঁন ঘটে । বাংলার মোগল রাজশক্ি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে, শৃঙ্ঘল! ও স্থশামনের 
অধ্যায় শুরু হয়। ইলপাম্‌ খান মারা যান ২১ আগষ্ট, ১৬১৩ শ্রীঃ। 


চারার 


১। এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়-বস্তর সীমারেখ। কমবেশী গত ৩** বছরের অতীত বাংলার খেতাবী 


রাজ-রাজড়। ও নবাবরা! ত1 সস্বেও যেহেতু 'বারোভুঞারা” আলোচ্য কিছু রাজ-রাজড়াদেরই 
পূর্ব-পুরুষ, সেজন্ 'বারোভূঞা'দের কথ! সংক্ষেপে আলোচন। কর। হয়েছে। 


২৭৬ খেতাবী রাজরাজড়। 


“বারোতু গা প্রণঙ্গে প্রখ্যাত এতিহামিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের “বাংলা দেশের 
ইতিহাস" ( ছিতীর় খণ্ড) থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত কর! হল-_'ইছারা কোন প্রাচীন 
বংশের গ্রতিনিধি নহেন এবং নিজের সম্পত্তি রক্ষার জন্যই মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। ইছার্দের কেহ কেহ অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াছেন। কিন্তু বাঙালীর 
কল্পনায় ধাহারা বীর বলিয়। খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাহারা সকলেই ইহার যোগ্য 
নহেন। প্রতাপাদিত্য ১ অতুলশীয় বীর ও দেশপ্রেমিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়!ছেন, 
কিন্তু তিনি কোন যুদ্ধেই বীরত দেখাইতে পারেন নাই এবং বাঙালী জমিদারদের বিরুদ্ধে 
তিনি মোগল হ্ববাদারকে ২ সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। যাহারা 
বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন--ইশ] খান, তার পুন মুসা খান, ও উসমান প্রভৃতি তাহাদের 
অধিকাংশই মুপপমান পাঠান? । বীর পাঠান জমিদারদের মধ্যে ছিগেন সোনা গাজি, পুত্র 
বাহাদুর গাজি, মন্ত্ম্‌ খান (পবন ), পালয়োন্‌ ( ত্রিপুরা ), উতমন্‌ খান (যয়মনসিংহ ), 
আন্ওয়ার খান, বায়জিদ্‌ করিম (শ্রীংট্ট ), মজলিস্‌ খুব ( ফতেবাদ, ফরিদপুর )। ৩ 

“বারোভুঞ্ণা ও অপর কয়েকটি রাজারা ( বড় জমিদার ) নিজেদের অস্তিত্ব বজায় 
রাখার তাগিদে যে বুত্ত ক্ষয়ী সংঘর্ষ বা যুদ্ধ শুরু করে'ছপন (১৫৮৯ খ্রীঃ), সত্রট আকবরের 
সেনাপতি ( বাংলার-বিহারের শাননকর্তা ) রাজা মানসিংহের বিরুদ্ধে, পরে তার তীব্রতা 
যথেষ্ট কমে যায় বীর মুসা খানের সোনারগাও যুদ্ধের পরাজয়ে এপ্রিল, ১৬১১ খ্রীঃ । 
গ্রাম ২২ বছরের পরে আসাম, আরাকান, ও পতুগীজরা মোগল বশ্ঠতা হ্বীকার করে। 





১। রাজ। প্রতীপাদিত্য শ্মরণে কলকাতায় কালীঘাট ও টালিগঞ্জ অঞ্চলে ছটি রাস্তা রয়েছে-_ 
প্রতাপাদিত্য রোড' ও 'প্রতাপাদিতা প্রেন'। প্রতাপাদিত্যের কাকা রাজা বসন্ত রায়ের 
নামেও বালিগঞ্জে “রাজা বমস্ত রায় রোড' আছে। 

২। সফল ও সিন্ক-মনোরথ ুবাদার ইস্লাম্‌ খান ১৬১২ স্বীঃ তৎকালীন বাংলার রাজধানী, রাজমহজ 
(আকবর নগর ) থেকে ঢাকায় (জাহাঙ্গীর নগর) গ্থানাক্মরিন করেন- টত্তর পূর্ব বাংল! 
ও আনামের বিস্তীর্ণ এলাকা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তভূ্ত হওয়ায়_ প্রশাসনিক কান-কর্মের 
সথবিধার্থে। ইঙলাম্‌ খান সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে মর্যাদার শীর্যাননে বসেন। 

৬1 'বারোভূঞা' ও অপর রাজাদের সঙ্গে মোগল রাজশক্তির লড়াইয়ের বিষদ বিবরণ পাওয়া 
খায় ফাঁসী গ্রন্থে-'বাহারিস্থান-ই-ঘইবী'-_মির্জ। নাথান (নিজে নৌবর সেন! নায়ক ছিলেন ) 
এবং মোগল র|জকর্মচারী মহম্মদ সাদিক লিখিত (১৬২৮-৩৮ হী: ) “হুব-ই-নাদিক', চার খণ্ড। 
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ভূবণার রাজ। সীতারাম রায় 


ষশোহর 


পূর্বকালের “বারোভূঞা-দের আদর্শে অনুপ্রাণিত উত্তর-রাট়ীয় কারস্থ (বিশ্বাস) 
জমিদার বাজ! পীতারাম রায় ১ ( আমন্ঃ ১৬৫৮-১৭১৩ ত্রীঃ) ছিলেন বাংলার শেষ 
স্বাধীনচেতা হিন্দু জমিদার । সীতারাম রায়ের পিতা উদয়নারায়ণ বায় প্রথমে বাজমহলে 
ও পরে ভূষণার মুদলমান ফোৌজদারের কাছে এক সাধারণ রাঁজন্ব আদারকানীর পঙ্গে 
নিষুক্ত ছিলেন । সীতাবামের প্রপিতামহ রামরাম দাস রাঙ্গমহগে নবাব সরকারের খাস্‌ 
সেরেন্তায় বিচক্ষণ কাজের জন্য “বিশ্বাস খাস” উপাধি পান। তার পুত্র হরিশচন্্র “রায় 
রাইয় 1 ও পরে তার পুত উদয়নারায়ণও এই সম্মান-স্থচক উপাধি লাভ করেন। ঢাকার 
হ্থবাদার ইব্রাহিম খানের (১৬৮৯-৯৭ শ্ঃঃ) আদেশে ভূষণার ফৌজদারের অধীনে 
রাজস্ব সংক্রান্ত 'সাঁজোয়ালের? পঙ্দে আসীন হন । অতএব ভৃষণার রাস্বের! চার-পুরুষে কেবল 
ঘে নবাব কর্মচারী তা। নয়, “বারোতূঞাদের* অন্যতম মুকুন্দ রায়ের উত্তর-পুরুষও বটে । 

উদয়নারায়ণের ছুই পুত্র_দীতারাম ও লক্ষমীনারায়ণ। আঙ্গঃ ১৬৮৯ খ্রীঃ স্থবাদার 
ইব্রাহিম খাঁন সীতাবামকে নলদী ( বর্তমান নড়াইল ) পরগণার রাজন্ব আদায়ের ভার 
দ্বেন এবং বিদ্রোহী আফগান করিম খান ও স্থানীয় পতুরীজ দস্থাদের মোকাবিল? 
করার আহ্বান জানান। লীতারামের সামরিক পাহায্যে সন্তুষ্ট হয়ে, স্থবাদার তাকে 
খবরও কয়েকটি সংলগ্ন পরগণার দায়িত্ব দেন। সঙ্গত কারণে তিনি স্থানীয় জনগণের 
সক্রিয় যোগদানের সাহায্যে একটি সামব্রিক বাহিনী গড়ে তোলেন। প্রবাদ আছে যে, 
তিনি তার জীবনের শুরু থেকে উত্থান ও পতনের শেষ দিন পর্ধস্ত, তার পরম হিতৈষী 
গুরু মুমলমান ফকির 'অহল্মর্থ আলির পরামর্শ ও আশীর্বাদ নির্ভরশীল ছিলেন । রাজা 
সীতারাম রায়ের দক্ষ সামরিক ও প্রশাসনিক কাজে লক্তষ্ট হয়ে, মোগল সম্রাট শরঙ্গজেব 
ডাকে 'রাজ।' উপাধি দেন। আলনুঃ ১৭*৪ খ্রীঃ তিনি তার শক্কি সংগ্রহের কাজে বন্ধ 
বাঙালী যুবকের সামরিক শিক্ষার ব্যবন্থা করেন । মধুমতী নর্দীর তীরে সুরক্ষিত মূতন 
রাজধানী মহল্মদ্পুরে ( গুরুর নাম অনুসারে ) দুর্গ তৈরী করেন। অর্থ সংগ্রহ ও 
নিজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বেশ কয়েকটি জমিদারীর ওপর হামলা করেন । নিজেব 
এলাক1 ও সমুদ্রতটে পতুগিজ জল-দহ্যদের লুঠ-তরাজ বদ্ধ করতে সক্রিয় ভূষিক। নেন। 

রাজা সীতারাষের সঙ্গে মোগল শক্তির সংঘ্ধ বাঁধে সবাদার মুশিদকুলী খানের 


নস আনা 


১। বাজ। স:তারাশ রাষ--বহুনাথ ভটাচার্য। সীতারাম বিষয়ক প্রবন্ধ" বরদাকান্ত দ্বেষ। 





২৭৮ খেতাবী রাজরাজড়া। 


হুগলশীর ফৌজদার মীর আবুতোরাপকে হত্যাকরার জন্য ১৭১৩ খ্রীঃ | রাজাসীতারামকে 
শাস্তি দেবার উদ্দেশ্টে বকস্‌ আলি খানের নেতৃত্বে নবাবের সৈন্ত যুদ্ধে অবতীণ হয় । 

স্থবাদার নাজিম মুশিদকুলী খানের অঙ্থরোধে পু'টিয়ার বাজ ঘর্পনারায়ণ ও নাটোরের 
রাজ! রামজীবনের দেওয়ান দয়ারাম, রাজ সীতারামের বিরুদ্ধে নবাব সৈম্ঠদের সক্রিনধ 
সাহায্য করেন। দয়ারাম নিজে তার সৈন্যদের নেতৃত্ব দেন। রাজ। সীতারাম যৌথ 
সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে পরাজয় শ্বীকার করেন। নবাব সৈন্য ও দয়ারামের টসগ্যর! 
সীতারামের রাজধানী “মহম্মদপুর? লুঠ করে । এমনকি, গুহ দেবতা “কা মচন্জর বিগ্রহকে 
মহম্মদপুর থেকে নাটোরে নিয়ে যাওয়া হয় ও পরে দিঘাপতিয়াযপ রাজবাড়ীতে প্রতিষ্ঠা 
করাহয়। বন্দী অবস্থায় রাজা সীতারামকে মুশিদাবাদে নবাবের কাছে হাজির কবর! 
হয়। অনেকেই মনে করেন বন্দী অবস্থায় মুশিদাবাদে তার মৃত্যু হয় আনুঃ ১৭১৭ শ্বীঃ | ১ 
রাজা সীতারামের অধিকৃত জঙ্ষি্দারীর আধকাংশ নাটোর জমিদারী ও কিয়দ অংশ 
লনডাঙ্গার জমিদারীর অনস্তৃভূক্ত করা হয়। 

অধিকাংশ জীবনীকারদের মতে ২ রাজা সীতারামের মৃত্যুর পর, তার ভাই 
লক্ষ্ীনারায়ণ মহন্মদদপুরেই বাস করতে থাকেন। রাজা সীতারামের তিনটি বিবাহ। 
প্রথমা স্ত্রী কমলার গর্ভে কোন সন্তান হয়নি । মধ্যম] স্বীর গর্ভে ছুই পুত্র গ্যামস্থন্দর ও 
স্থরনারায়ণ এবং তৃতীয়া স্ত্রীর গর্ভে বাস্থদ্ধেব ও জয়দেব । স্থরনারায়ণের পুত্র রাধাকাস্ত 
ও পৌতক্স নবকুমার। সীতারামের বংশের কেউ আছেন বলে জান। যায় না। 
লক্ষ্ীনারায়ণের বংশধরদের মধ্যে কেউ হয়তো থাকতে পারেন যশোহর বা পশ্চিমবঙ্গে । 

রাজা সাঁতারাম কেবল ঘে বীর যোদ্ধা ছিলেন তা নয, তার জীবন-চরিতে 
বন্থ জনহিতকর কাজ ও অত্যাচারিত মানুষের সাহায্যে নিজম্ব ভূমিকার কথা জানতে 
পাপা যায়, তবে কিংবদন্তী বা “লোকে বলে? উপর লেখকর] কিছুটা নির্ভরশীল । জীবনের 
সব সময় মুসলমান গুরু মহম্মদ আলর প্রভাবে, তিনি প্রথম থেকেই নিজের শক্তি সফর 
করে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য সশস্ত্র দন্থ্য দমনে সক্রিয় হন। হিন্দু মুসলমান জাতি 


নিবিশেষে তার রাজত্বে ছিল মুসলমান সেনাপতি মেনাছাতী, আমিন বেগ, বক্তার খান, 
দেহরক্ষী ভারমান। দেন্ত মামু সন্দার, সোন গাজী সরদ্বার ও গোলাষী সবদার আর 
হিন্দুদের মধ্যে কষত্রয়, বৈশ্ঠ, শুদ্র (ফকিরা মাছ কাটা, রূপটাধ ঢালা) গ্রেতৃতি। রাঙ্গা 

লীতারামের রাজকর্মচারীদের মধ্যে দেওয়ান গোবিন্দ রায় ও বৈদ্তনাথ মজুমদার, পেশকার 

ভবানী প্রসাদ চক্রবতী, মুন্সা বলরাম দাস প্রমুখ লামগুলি, রাজা সীতারামের দেওয়! 
আত পুরানো জমির পাস্টা, সনন্দ ও দলিল-দস্তাবেজে পাওয়া খায় । 





১। রাজ! সীতারামের পরিবারব্্গ নবাবকে তিন লক্ষ টাক] নজরান। দিয়ে কলকাতায় এসে 
নিরাপদ আশ্রয় নেয় । ২। যশোর ও খুলনা জেলার ইত্ছািস-_ সতীশ চক্র খিজ্ঞ। 


ভুবপার রাজ] সীতারাম বায় ২৭৯ 


রাজ সীতারাম তার দরবারে সংস্কৃত ও ফার্সী কবি ও মৌলবীদের বিশেষ মর্ধাদা 
দিতেন। তার কুল-পুরোছিত কুষ্ণবল্তভ গোস্বামী, ভাস্করানন্দ আগম-বাগীশ, কবিরাজ 
অভিরাম সেন কবীন্দ্রশেখর প্রমুখ ব্যক্তিরা তার পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন । সীতারাষ়ের 
স্থনিয়ম ও স্থপালনের ফলে, তার সুবিস্তত জমিদদারীর (২০টি পরগণ! ) ১ সব জায়গায় 
জনবসতি অনেক বেড়ে যায়। তার প্রজার তাকে পৌরাণিক সাগর বংশীয় “রাজা 
ভগীরথের” সঙ্গে তুলনা করত। লোকমুখে “সীতারাম স্বখী* প্রবাদ বাকো সীতারামের 
নামরাজত্'-এর সুথ ও শাস্তির অভিব্যক্তি মাবে। 
রাজা সীতারাম তার রাজধানী মহম্মদপুরে কয়েকটি প্রাসাদ ও একটি হুর্গ তৈরী 
কর ছাড়া, বনু পল্লী দেবালয় ২, এমনকি, মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন । বড় জলাধার, 
খাল (বাম সাগর ) এখনও মহম্মদ্পুরে দেখা গেলেও, স্থাপত্যের কোঁন নিদর্শন পাওয়। 
যায় না, জঙ্গলে ঢাকা ভগ্রস্তপের মধোও। বাংলার গৌরব্মঘ়্ ইতিহাসে বাজা 
লীতারামকে ৩ বাংলার “শিবাজী” বা 'রাণা প্রতাপ” বলে অভিহিত করা হয়েছে। 
রাজা সাতারামের উদ্দেশ্তে গ্রামীণ যশোগাথায় আছে-__ 
'ধন্য রাজা সীতারাম বাঙ্গল! বাহাদুর | 
যার বলেতে চুরি ডাকাতি হয়ে গেল দুর ॥ 
এখন বাধে মান্তষে একহ ঘাটে সথথে জল খাবে। 
এখন রামী-শ্তামী পৌটল! বেধে গঙ্গান্রানে যাবে ॥' 


১। কয়েকটি পরগণার নাম-_নলদী, স্ীতৈল, তেলীহাটি, ফরিদপুর, খড়েক, ইস্পুর, খুলনা), 
চিরুলিয়! (বরিশাল), মকজাইগীর, হি'লী (নদীয়া)। জমিদারীর দেয় রাজন্ব ছিল ৭৮ লক্ষ টাক্ক1। 
২। (ক) লঙ্্বীনারায়ণ মন্দির (আন্তঃ ১৭*৪ খ্রীঃ), (খ) দশভৃজালয় তি ঘীঃ), (গ) কৃষচজ 
মন্দির (১৬৯৭ ্ীঃ)। মন্দির গাত্রের লিপি-- 
ক। 'লঙক্দীনারাহণস্থিত্যে তককাক্ষিরস ভূশকে 
নিশ্মিতং পিতৃপুণযার্থং সীতারামেণ মল্গিরং ।” 
খ। 'মহীতুজারস ক্ষৌশীশাকে দশভূজালকং 
আকারি শ্ীসীতারামরায়েণ মন্দিরং |” 
গ। 'বাণছন্বঙ্গচন্ত্ে পরিগণিতশতকে কৃফতো ধা ভিলাধী 
আীমদ্বি্ীনভাযোস্ভবকুলকমলে ভানকে। ভানুতুল্যঃ। 
অজশ্রং সৌধঘুক্তে রুচিররুচিহরে কৃষ্ণগেহুং বিচিত্রং 
শ্ীনীতারামরায়ে। যুপতিনগরে ভক্তিমা নুতন সর্জজ । 
আ। কলকাতার রাজা! সীতারাম রাক্ষের পুণাঃ স্মৃতি রক্ষা! করছে কালীঘাট-_ টালিগঞ্জ অঞ্চলে স্চার 
নামে একটি রাস্তা রাজ সীতারাম রোড। 


নলডাঙ্জার দেবরায় রাজপরিবার 
ঘশোহর 


যোলে! শতকের পর থেকে যশোহরের ইতিহাস আলোচন। করতে গেলে 'বারোতৃঞা” 
ভথ। রাজা প্রতাপারিত্যের ১ নাম অবিসংবাধিতভাবে এসে যায়। ভূবশার রাজা 
সত্রাজিং রায় ও পরে রান্ধা সীতারাম রাম ২ “বারোভূঞ্চাদের” অন্যতম । জমিদার রাজ! 
গ্রতাপাদিত্য মোগন মেণাপতি ইসগাম্‌ খানের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হন ও বন্দী 
অবস্থায় মার1 যান বারাপসীতে ১৬১১-১২ খ্রীঃ । মোগল সম্রাটের বাংলার স্থবাদার 
ইসলাম্‌ খান ( ১৬*৮-১৩ গ্রীঃ), প্রায় সব স্থানীয় রাজা বা জমিদারদের একের পর এক 
যুদ্ধে পরাঙ্জিত করে, মোগল সম্রাটের বশ্থত। স্বীকার করতে বাধ্য করেন । 

রাজ! প্রতাপার্দিত্যের শাসনকালের প্রায় ৪ বছর পর যশোহর জেলায় নলডাঙ্গার 
জমিদারীর স্যতরপাত হয় । কালীগঞ্জ থানার কাছে নলভাজ। * মঠবাড়ী, কাজী পুন, 
গুঞ্নগর গ্রামগুলির মধ্যে নলভাঙ্গায় রাজবংশের মন্দির ও স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ এখন 
দেখ] যায়। প্রসিদ্ধ গুঞ্রনগরে বিখ্যাত চগ্ডীমণ্ডপ ও বাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ পর্যটকদের 
এখনও আকর্ষণ কৰে। 

নলডাঙ্গা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ৪ রাঢী ব্রাঙ্ষণ গোপীনাথ ভট্টাচাধধের পৌঁন্র 
চগুীচরণ (দেবরায় )। সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র বাংলার স্থবাদার শাহ.স্জার 
( ১৬৩৭-৫৯ গ্রীঃ ) রাজধানী বাজমহলে অবস্থান-কালে, স্থানীয় জমিদার চণ্ডীচরণ 
যথাযোগ্য নজরান। দিয়ে শাহ. স্থজার কাছে মোগল সম্রাটের বশ্ঠতা ত্বীকার করেন । 
খুশী হয়ে শাহ, সুজা! চণ্তীচব্পকে রাজা উপাধি ও খিলাত দেন ১৬৪৩ গ্রীঃ। 
সম্পূর্ণ মহশ্মদশাহী পরগণার মাপিক রাজা চগ্াঁচরণের চার পুত্র--ইক্দ্রলারায়ণ, 


পপর 








১। বমুন! ও ইছামতী সঙ্গমে ধুমথাটে রাল। প্রতাপাদিত্যের ছিল রাজ-দরবার । লাজ প্রতাপাদিত্য 
সম্বন্ধে বাংল। সাছিত্যে-_'শক্তি, বীরত্ব ও দেশভক্তির উচ্ছসিত বর্ণন। দেখিতে পাওয়া যায় তাহার 
অধিকাংপেরই কোন ধতিহাসিক ভিত্তি নাই ।”-__রমেশচজ্্র মজুমদার, “বাংলাদেশের ইতিহাস" । 

২। বিস্তারিত আলোচন! 'রাজা সীতারাম রায়' পরিচ্ছেদ রব“ আলুঃ ১৭১৪ শ্রীঃ রাজ! 
সীতারামের নবাব সৈন্যের হাতে বন্দী অবস্থায় মৃত্যুর পর, ভূহণ।র জমিধাবীর কিছুদজংশ 
নলডাঙ্গার জমিদারীর অস্ত্ভুক্কি হুয়। 

৩! নলডাঙ্গ' বশোহর শহর থেকে ৩* কিমি, দূরত্বে অবস্থিত। 

৪। প্রকৃতপক্ষে এতিহ্ানিক ভিত্তিতে বিঞুদধাস হাজরাকেই সগডাঙ্গার দেবরাদ পরিবারের: 
প্রাতিটাত। বলা ঘায়। 


নলভাঙ্গার দেবয়ায় রাজপরিবার ২৯৮১ 


জানকীনারারণ, কালীচরণ ও বিশ্বেশ্বর । জোষ্ঠ পুজ ইন্জরনারাক়ণ ধর্মনিষ্ঠ মানুষ । অঠবাড়ী 
অঞ্চলে “ন্দ্রেশ্বরী” ( কালিক! মৃতি ) প্রতিষ্ঠা করেন । বওমানে দেবী “সিদ্ধেশ্বরী” নাষে 
অভিছিতা। হ্ুল্লাযু রাজ ইন্দ্রনারায়পের চার পুত্রের মধ্যে জোট পুত্র রাজা জুর্যনারায়ণ 
পিতার আসনে অধিষিত হন । রাজা হূর্ধনারায়ণের ছয় পুজের মধ্যে জোষ্ঠ উদয়নারারণ 
উত্তরাধিকারী হন ( ১৬৮৫-৯৮ শ্রীঃ)। কিন্তু ছোট ভাই রামদেবের বড়যন্ত্র ও সবাছার 
শাহজাদা আজিমুস্খান্‌ (১৬৯৭-১৭১২ গ্রীঃ)-এর পরোক্ষ নিদেশে, উদক্্নারার়ণের 
ঘাতকের হাতে মৃত্যু হয় ১৬৯৮ শ্রী: । ভ্রাতৃহস্তা বামদের গদীতে বসেন । স্থবাদ্ধাবের 
আলুকুল্যে বাজ” খেতাব পেয়ে যান দ্িলীর দরবার থেকে ১৬৯৮ খ্রীঃ । 


দানশীল রাজা রাঁমদেবের সমসাময়িক ভূষণার রাজা সীতারাম রায়, নাটোরের 
রাজ] রামকাস্ত (রানী তবানীর স্বামী ), দিনাজপুরের রাজা রামনাথ ও নদীয়ার রাজা 
বঘুরাম_ প্রত্যেকেই বিশাল জমিদারীর মালিক । নবাব নাজিম মুশিদকুলী খানের 
( ১৭*৩-২৭ খ্রীঃ) আদেশে তারা আপনাপন এলাকার রাজন্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত 
দেওয়ান । ১৭২৭ শ্রীঃ রাঙা রামদেব মারা যান। তার দুই পুত্র--রঘুদেব ও কৃষ্ণঘেব । 
জোষ্ঠ পুত্র রঘু দেবরায়ই ১ উত্তরাধিকারী হন। সেই সময় বাংলার নবাব নাজির 
স্থজাউদ্দিন মহম্মদ খান (১৭২৭-৩৯ প্রীঃ)। বাংলায় স্থখ সমৃদ্ধি ফিরে এসেছিল। 
টাকায় নাকি দশ মন চাল পাওয়া যেত। ১৭৪২-৪৩ খ্রীঃ বার হাঙ্গামার ফলে বর্ধমানের 
রাজ! চিত্র সেন সপরিবারে রাজা বঘুদেব রায়ের আশ্রয় নেন। নিঃসস্তান রাজা বঘুদেব 
রায় মারা যান ১৭৪৮ শ্ীঃ। তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা কৃষঃ দেবরায় গর্দীতে বসেন। 
তার সময়ে পলাশীর যুদ্ধ ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর-এর মতে ছুটি ভয়াবহ ঘটন। ঘটে। 
রাজ কষ্ণদেব মারা যান ১৭৩ খ্রীঃ | তার দুই রানী--লম্মীপ্রিয়া ওরাজবাজেশ্বরী দবেৰী। 


রাজ কষ্ণদেব রায়ের তিন পুত্র-- রাজরাজেশ্বরীর গর্ভে মহেজ্দ, রামশক্কর এবং 
গ্োবিজ্দমচজ্জ দেব (দত্তক)। তিন পুত্রের মধ্যে জমিদারী তাগ হয়ে যায় ২ ১৭৭৭ গ্রীঃ। 
রাজা! গোবিন্দচন্দ্রের সমস্ত সম্পত্তি (তিন আনা) বিক্রী হয়ে যায় ও তার 'ঝাঁজা” উপাধি 
প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। একই অবস্থায় রাজ! মহেঞ্জ দেবরায়ের জমিদারী 





১। ১৩৭৩ শ্রীঃ নবাব নলভাঙ্গার €(বশোঁহর ) রাজা! রঘুদেবকে অপদার্থ ও কুচত্রী সাব্যস্ত করে, 
তার জমিদারী নাটোরের মহারাজ! রামকাস্তকে দেখাশোনার ভার দেন তিন বছরের জন্ট। 

হ। বড় মহেম্ দেবরায় পান ২/৫ অংশ (গরদ শশ্চিখ, বড় রাজ), রামশহ্কর দেবরার ২/৫ অংশ 
(গরদ পূর্ব, ছোট রাজ1); এর! বুক্তভাবে জমিদারী পরিচালনা করতেন ১৭৯৬ খ্রীঃ পর্যন্ত । 
গোবিম্মচত্র দেবয়ার় পান ১/৫ অংশ (তিন আনী রাজা)। তিনজনই "রাজা উপাধি: 


পেয়েছিলেন। 


২৮২ খেতাবী আাজরাজড়। 


ছয় আনা অংশ হস্তান্তর হয়ে যান । রাজ রামশঙ্কর (১৭৭৩-১৮১২ প্রঃ) ছয় আন] অংশের 
যালিক হলেও নলভাঙ্গার বাজ! হিলাবে স্বীকৃতি পান। তার রানী রাধারানী সহমরণে 
দতী হয়েছিলেন ৯ নভেম্বর, ১৮১২ গ্রীঃ। 

রাজা রামশক্করের নাবালক পুত্র শশীভুষণ দ্বেবরা্স-এর জন্ম ১৮১২ শ্রীঃ | ১৮৩০ শ্রী 
সাবাপক হয়ে জমিদারীর গদ্দীতে বসেন। তার সময়ে জমিদ্বারীর আয়তন বুদ্ধি পায় । 
খ্যাতিমান রাজা শশীভূঘণ মার যান ১৮৩৪ শ্রীঃ মাত্র চার বছর রাজত্ব করে। তার 
ঘ্বপ্তক পুত্র রাজা ইন্দুভূষণ দ্বেবরায়-এর জন্ম ১৮৩৫ খ্রীঃ । নাবালক থাকায় “কোট” 
অফ. ওয়ার্ড, জমিদারীর ভাব নেয়। সেই সময় পিতামহী বানী তারামণি দেবী 
নলডাঙ্গা থেকে জমিদারীর ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কাজকর্ম স্থানান্তরিত করেন 
জগন্লাথপুরে- নামকরণ হয় শীজনগার” | 


রাজ! ইন্দভূষণ 


রাজা ইন্দুভুষণ যশোহর জেলা স্কুলে পড়াশোনা করেন। তার ছুটি রানী-_মধুমতি 
ও সুখদামন্্রী। সাবালক হলেন ১৮৫৩ শ্বী;ঃ। জনহিতকর কাজে সরকার মারফৎ বন্ধ অর্থ 
দান করেন। ১৮৫৭ শ্রী: সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজ সরকারকে কয়েকটি হাতী 
দিয়ে সাহাযা করেন। সেই সময় নলডাঙ্গার ম্যাজিষ্েট, রাজ! ইন্দুভৃধণকে ইংরাজ 
কুঠিয়াল মিঃ অর্ণেটকে শারীরিক নিগ্রহের দায়ে অভিযুক্ত করেন । আদালতের বায়ে 
রাজ। ইন্দুভূষণ মুক্তি পান। নবাবদের দেওয়া তার বংশাঙ্গক্রমিক “রাজা” উপাধি প্রত্যাহার 
করে নেওয়া হয়। কিন্তু বংশের প্রথম রাজ চণ্ডীচরণ দেখরায় প্রাপ্ত পুরুষ-পরম্পরাগত 
“রাজা” উপাধি ব্যবহার করার অধিকারের মূল সননদটি পেশ করায়, ইংরাজ সরকার 
ইন্দুভূষণকে 'বাজা” উপাধি ব্যবহাঃ করার অঙ্গমতি দেন ১৮৬০ খ্রীঃ, প্রায় তিন বৃছর 
পরে। রাজা ইন্দুভূষণ ন্ায়নিষ্ঠ মানুষ । সঙ্গীতে তার বিশেষ অনুরাগ । উৎসাহ ও 
অর্থ সাহায্য দিতেন বিখ্যাত কালোয়াৎ ও গায়কদের ভারতীয় সঙ্গীতের প্রসারের জন্য । 
অবসর জীবনের শেষ তিন বছর তিনি সপরিবারে জিবেণীতে থাকতেন । ১৮৭০ খ্রীঃ 
তার দ্বেহাবসান ঘটে নাবালক দত্তক পুত্র প্রমথভূষণকে রেখে । 


রাজ। প্রমথভূষণ দেবরায় 


নলডাঙ্গা রাজবংশের শেষ রাজ। প্রমথভূষণ দেবরায় জন্মলাভ করেন ২২ [ডসেম্বর, 
১৮৫৮ ্ীঃ। কলকাতার মানিকতলায় “ওয়ার্ড ইনগ্িটিউশনে” শিক্ষাপাভ করেন। 
বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ভঃ রাজেন্্রলাল মিত্র তার অভিভাবক ছিলেন। নাবালক অবস্থায় 


নলভাঙ্গার দেবরায় রাজপরিবার ই 


উত্তর চব্বিশ পরগণায় গোবরডাকঙ্ষার জমিদার রায়চৌধুরী পরিবারের কন্ঠা পতিতপাবনী 
দেবীর সঙ্গে (প্রায় পনেরো! বছর বয়সে) প্রমথভূষণের বিবাহ হয় ১৮৭৩ জী; । ১৮৭৯ খ্রীঃ 
সাবালক হয়ে জ্মদারীর দাঁয়িত্ভার গ্রহণ কৰেন। দেশপ্রেমিক রাজা প্রমথভূষণ ১ 
প্রজাদের স্বার্থে ঠবজ্ঞানিক প্রথায় রুধষিকার্ধ চালু করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। 
পশ্ডপালনে তার বিশেষ জ্ঞান ছিল । বারাণসীতে সংস্কৃত শিক্ষানবীস ছাত্রদের জন্য 
বুতির ব্যবস্থা করেছিলেন । তীর সময়ে নলভাঙ্গার জমিদারী মধো যশোহবু, নদীম্ঘা ও 
কালীপুর প্রভৃতি অঞ্চল ছিল । বাৎসরিক আয় ২,৬*৪৮১ টাকা ও রাজন্ব বাবদ দেয় 
১,৬২২০* টাকা । নলভাঙ্গায় “ভূষণ হাই স্কুল তিনি প্রতিষ্ঠ। করেছিলেন । পুরীতে 
জমুদ্রতীবরে মনোরম অট্টালিকা “নলডাঙ্গা হাষ্টস' তার তৈরী । তার 'রাজা' উপাধি 
সরকারের হ্বীকৃতি পায় ১৮৮৫ শ্ীঃ। বারাণমীতে তার মৃত্যু হয় দোলপুণিমায়-_ 
মার্চ, ১৯৪১ শ্বীঃ। তার চার কন্যা ও ছুই পুত--কুমার পন্নগভূষণ ও কুমার মুগাঙ্কতৃষণ । 
'জোষ্ঠ পুত্র পন্নগভূষণের বিবাহ হয় হেতমপুরের জমিদার তাজা বামরঞনের কন্তা 
'মিলবালা দেবীর সঙ্গে । 

জ্যেষ্ঠ কুমার পন্নগভূষণের জন্ম হয় আহঃ ১৮৯২ শ্রী: । মাবু! যান নভেম্বর ১৯৫৮ খ্রীঃ 
৬৬ বছর বয়সে টালিগঞ্জের বাডীতে । তাঁর এক পুঞ্জ পিনাকভূষণ (জন্ম ১৯১৮ শ্রী:)-এর 
ছুই কন্তা ও একমাত্র পুত্র প্রবীরভূষণ (জন্ম ১৯৪৩ খ্রীঃ) 'অপুত্রক | বর্তমানে ১০/১ স্থলতান 
আলম রোড, টালিগঞ্জে বাস করেন। 

কনিষ্ঠ কুমার ম্বগাহ্ছভৃষণের মৃত্যু হয় ১৯৪১ খ্রীঃ । তার ছই পুক্র-_ মশিভৃষণ ( মৃত্যু 
১৯৭২ খ্রীঃ ) ও ফণিভূষণ (জন্ম ১৯১৭ শ্রী: )) ফণিভৃষণ বর্তমানে পুরীতে নলডাঙ্গা 
সাউসেই” থাকেন । তার আট কন্যা ও ছুই পুজ্র--শশাঙ্কভৃষণ ও জরস্তভূষণ | শশাহ্কতূষণের 
কর্মস্থল কলকাতায় আর জয়ত্তভূষণ কটক আদ্দালতের আইন্জাবী। যপিতৃষণেপ্র এক 
কন্ঠ ও ছুই পুত্র-_মাণিক্যভূঘণ ও প্রণবভূষণ কলকাতায় টাল অঞ্চলে থাকেন । 





১। দেশ-মাতৃকাবোধে উদ্বব্ধ হ'য়ে রাজ! প্রথমূষণ তার জমিদারীতে বন্দবল। গ্রামে চন্রকা! ও 
ভাত বসিয়ে, খাদীব্ন্জ উন্নয়ণের কাঁজে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ায়, ইংরাজ সরকার তাকে হুনজরে 
দেখতেন না। 

ক। 29091 01 006 150710 91 0595916 05 3. ৬550121)41 (019919051৯1). 
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খ। যশোহর ও খুলন1 জেঙগার ইতিহাস--সতীশচন্্ মিত্র । 





চাচ্ড়ার সিংহরায় রাজপরিবার 
যশোহর 


খীষ্টায় ধোলো শতকে বাংলার “'বারোভুএও।” রাজা প্রতাপাদিত্য ও অন্টান্ত 
স্বাধীনচেতা জমিদারদের অন্যতম টাচ্ডার ১ মুতুব র্লাক্স মোগল শাসনকর্তা ইসলাম্‌ 
খানের সাহায্যার্থে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ১৬১১ খ্রীঃ ৷ বালা মুতৃব 
রায়ের পুর্ব-পুরুষ ভবেশ্বর রায় একজন দক্ষ ১সনিক । মোগল স্থবাদার ও সেনাপতি 
আজিম খান, ১৫৮২ শ্বীঃ বাংলায় পাঠান বিদ্রোহ দমনে ভবেশ্বর সাহায্য করায়, তাকে 
সৈন্সদ্পূর, মুড়াগাছ। ও মল্লিকপুর পরগণান্ধ জমিদাত্রী প্রদান করেন ও “রাজা” উপাধি 
দেন। মারাযান ১৫৮৮ আঃ মুতুব পায়ের পর রাজা হন কম্দ্প রায় (১৬১৯-১৬৪৯ শ্্ীঃ)। 
তারপর রাজ! মনোহর রায় (১৬৪৯-১৭০৫ খ্রীঃ) ভুষণার রাজা সীতারাম বারের 
সমসামক্সিক । ছু'জনেই স্বীয় জমিদাবী ও প্রভাব বিস্তারে প্রমন্ত ছিলেন। কাজেই 
মোগল সৈন্যদের বিরুদ্ধে মিলিতভাবে বাধা দান করা সম্ভব হয়নি । 

পাজা মনোহর সিংহ বায়ের পুত্র কৃষ্ক্সাম জায় নদীয়ার রাজা কৃষ্চন্দের 
€ ১৭+১০-৮* গ্রীঃ) কাছ থেকে বাজিতপুর পরগণার কিয়দাংশ কেনেন ১৭১৯ গ্রাঃ। 
কষ্ণরামের ছুই পুত্র_-শুকদেব ও শ্তামনুন্দর২ । শুকদ্দেব ও পরে তার পুত্র নীলকঞ্ 
(১৭৪৫ শ্রীঃ) জমিদারীর গদীতে আসীন হুন। তার উত্তরাধিকারী গ্রীক । ১৭৬৪ শ্রী 
জমিদাবীীর বারো আনা অংশ ইংরাজ সরকারের হাতে চলে যায় এবং তিনি বৃত্তি-ভোগী 
হন। মারা যান ১৮০২ খ্রীঃ । শ্রীকের উত্তরাধিকারী বাণীকছ% সুপ্রীম কোর্টের 
আদেশে ( ১৮০৮ খ্রীঃ) শ্বীয় জমিদারী ফিরে পান। মারা যান ১৮১৭ শ্রীঃ । বাণীকগেব 
নাবালক পুত্র বরাক সম্পত্তির অধিকারী হলেও নাবালক হওয়ায়, কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্‌ঃ 
জমিদারী দেখাশোনা কবে । পরে অবশ্ত সাবালক হলে, “কোট অফ. ওয়ার্ডস্‌” জমিদারীর 
ভার ব্রদাকঞ্ঠের হাতে তুলে দেয় ১৮৯৩ শ্রীঃ। তার লময়ে জমিদারীর অর্থ নৈতিক 
অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় । সাহস গরগণা কেনেন। বরদাকঠ সিপাহী বিদ্রোহের 


১। ঠাচড়া”যশোহর শহর থেকে প্রায় দেড় কি.মি দক্ষিণে অবন্থিত। রাজাদের তৈরী মন্দির) 
ও রাজবাড়ী ( ভগ্রদশা প্রাপ্ত ) এখনও দেখা ধায় । 

২। কৃষ্ণরামের মৃত্যুর পর তার জমিদ্বারী ছুভাগ হয়। শুকদেবের অংশ ইউম্ক-পুর ও হ্যামনুন্দরের 
সৈয়দপুর । নৈয়দপুরের জমিদারী হাজী মহম্মদ মহুপীনের হাতে চলে যার। তিনি এই 
জমিদারী দ্বান করেন ছগলী ইমামবাড়া তৈরীর জন্ত (১৮৭৬ গ্রীঃ) এবং “মহ্মীন কলেজ ও 
(মুসলমান ছাত্রদের জগত ব্যয়-ভার বহনের উদ্ছেষ্থযে | 





চড়ার সিংহরায় রাজপরিবার ২৮৫ 


সময় (১৮৫৭ গ্রীঃ) তার বাজতক্তির বিশেষ পরিচন্ম দেন সরকারকে সর্বতোভাবে 
সাহায্য করে। ন্বীকৃতি হিসাবে ইংরাজ রাজ প্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং ( ১৮৫৬-_৬২ শ্রীঃ) 
ভাকে বাজ! বাহাদুর” উপাধি দ্বেন ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৮ গ্রীঃ| রাজা বরদাক$ঃ 
পাথুবিয়াঘাটার ঠাকুর বাড়ীর বিওশালী জমিদার বাবু গোপীমোহন ঠাকুত্নের 
€(১৭৬১-১৮১৮ শ্রীঃ) বিশেষ বন্ধু ছিলেন । রাজ! বরুদীক্ের তিনিটি বাণী-মনোমহিনী, 
দুর্গা হন্দরী ও চন্দরমুখী, পাচ পুঞ্জ ও এক কন্তা । মনোমহিনীর গর্ভে একপুত্র কুমার গিরিজা- 
কণ্ঠ ( অকাল মৃত্যু ), ছুর্গাহুন্দরীর গর্ভে ছুই পুত্র কুমার জ্ঞান্দাকঠ ও কুমার মান্দাক$। 
চন্দরমুখীর গর্ভে দুই পুতত--কুমার হেমদাকঠ ও কুমার স্মতিকঠ (অকাল মৃত্যু ) ও এক 
কন্ত1। রাজা বরদাকঠের মৃত্যু হয় ১৮৮০ খ্রীঃ 


রাজা ব্রদাকঠের দ্বিতীয় পুত্র জ্ঞান্দাক% উত্তরাধিকারী হয়ে রাজ। উপাধি 
পান ১৮৮৮ খ্রীঃ ছোটলাট স্যার স্টুয়ার্ট কলভিন্‌ বেইলীর আমলে । তার দুই কন্যা 
নীলোজবরণী ও নিরোদবরণী । অপুত্রক বাজশ জ্ঞানদাকঠ দত্তক নেন তার তৃতীয় ভ্রাতা 
মানদাকঠের তৃতীক্স পুত্র ক্ষিতীশকঠকে, এবং নাম রাখেন ক্ষীরোদাবঞ্। কুমার ক্ষীবোদা 
কঠের স্ত্রী কনকগ্রভা দেবীর গর্ভে একমাত্র পুত্র বেদকঠের জন্ম হয় ১৯১৭ শ্রী; । ক্ষীরোদ। 
ক মারা যান ১৪৬* গ্রীঃ। বেদকঠের ৰিবাহ হয় দিনাজপুরের জমিদার রাজ! 
অগদাশনাথের ছ্িতীয়া কন্যা স্থৃতিলতার সঙ্গে । এদের একমান্র পুত্র দীপকণ্ঠ ও 
পৌর উদয়ক$। এর! সকলেই ৫* এইচ. ইলিয়ট রোডে বাস করেন। 


রাজা বরদধাকঠের তৃতীয় পুত্র কুমার মানদাকণ্ঠের চার পুত্র--সতীশকঠ, জ্যোতিষ 
কঃ, ক্ষিতীশকঠ ও নৃপতিকঠ্ ( অপুত্রক )। সতাঁশকঠের ছুই পুত্র--উমাকঠ (ত্বললাদু) 
ও শ্ত্যামাকঠের তিন পুত্র--শিবকঠ (পুত্র শচীকঠ), শক্তিকঠ ও স্ধাকঠ ( ছঙ্গনেই 
অবিবাহিত)। এরা ৪ বি ও পি, পার্কলাইভ রোডের বাড়ীতে বাস করেন। 
জ্যোতিষকঠের এক পুত্র নির্মলক্ের চার পুত্র-দেবকঠ, পীষুষকঞ্ঠ, প্রিতীশকণ্ ও 
স্থভাষকঠ। এরা ভবানীপুবে ২৩৬, রায় স্ীট, বলবা করেন। 





১৪ ২* আগষ্ট, ১৮৩৮ খীঃ “সমাচার দর্পণ পত্জিকার সংবাদে জান। যায় যে, টাচডার জমিদার রাজা 
গ্রীক “মালাই পরগণা' «২ হাজার টাকায় কলকাতার বিত্তশালী দেওয়ান হুর্গাচরণ 
বন্দোপাধ্যায়ের কাছে বন্ধক রাখেন। হুর্গাচরণ ছেলের নামে বেনামীতে পরগণাটি বিক্রি 
করে দেন সাতক্ষীরার জমিদারকে আড়াই লক্ষ টাকায়। পরে পৌত্র রাজ! বরদাক& কলকাতার 
সুপ্রিম কোরে প্রতারণামুলক লেনদেনের নালিশ করলে, সর্বপাকুল্যে সাড়ে ৪* লক্ষ টাকার 
ডিক্রি পান। 'প্রিভি কাউন্সিন' হ৬ মে,১৮৩৮ খ্রীঃ বায়ে হাইকোর্টের রায় বহাল রাখেন। 
সতের জয় হলেও রাজ। বরদাকঠের ভাগ্যবল নিশ্চয় ছিল। 


দিনাজপুরের বায় রাজপরিবার 


সতেরো শতকেব প্রথমভাগে সম্রাট শাহজাহানের বাঁজত্বকালে বাংলার সবাধার 
ছিলেন শাহজাদ। মহম্মদ স্থজ ( ১৬৩৯-৬* খ্রীঃ )। মেই সময় দিনাজপুরের উত্তর-রাটীক্ 
কারস্থ জমিদার শ্রীমন্ত চৌধুরীর পুত্রের অকাল মৃত্যু হওরায়, ভাগিনেয় শুকদেব ঘোষ 
জমিদারীর মালিক হন । শুকদ্দেবের কমদক্ষত! ও অসাধারণ নেতৃত্বে সন্ত হয়ে, বাদশা 
তাঁকে “চৌধুরী*, “তালুকদার” ও পরে ( ১৬৫৬ খ্রীঃ) রাজা” খেতাব দেন ও নব্বইটি, 
পরগণার তত্বাবধাস্রক হিসাবে নিযুক্ত করেন ! 


মহারাজ। প্রাণনাথ রায় 


রাজ] শুকদেবের দ্বিতীয়। পত্বীর গর্ভঙগাত পুত্র প্রাণনাথ জমিদারীর উত্তরাধিকারী 
হন ১৬৮২ শ্রীঃ। বাংলার হ্থবাদার ইব্রাহিম খান (১৬৮৯-৯৭ শ্রী: ) স্থাশীয় জমিদার 
রাঘবেন্দরের বিদ্রোহ দমনে ও পরে বধমানের জমির্ধার রাজা শোভানিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
রাজা প্রাণনাথের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন । ১৬৯৭ ঘ্রীঃ সম্রাট শুরঙ্গজেবের 
পধঘরবারে প্রাণনাথ আনত হুন। সমাট তাকে প্রশংসনীয় বীরত্বের জন্ত “মহারাজা 
বাহাছুর* ও বাদশাহর িকিল” খেতাব দেন । কালক্রমে প্রাণনাথ রায় ১১২টি, 
পরগণার মালিক হয়ে, দেশের ও দশের জন্ত বছ জনহিতকর কাজ করেছেন । আড়ম্বরের 
মধ্যে দ্রিয়ে জীবন-যাপন করলেও, বিশাল দিঘি “হ্থখসাগর”-এর সংস্কার করা ছাড়া, 
প্রতিষ্ঠ। করেছিলেন 'প্রাণনাগর* “মাতাসাগর” প্রভৃতি বড় বড় দিঘি । কাঠাল নগবের 
(কাস্তনগব) বিখ্যাত “শ্রীকান্ত জীউর” মন্দির প্রতিষ্ঠা,বিভিন্ন এলাকায় দেবোত্তর, ব্রহ্ষোত্তর 
ও পীরোত্তর ভূদান, তাকে চিরম্মরণীয় করে রেখেছে । মহারাজ! প্রাণনাথের মৃত্যু হ়। 
মার্চ, ১৭২৩ গ্রীঃ। তিনি প্রান চল্লিশ বছর সমৃদ্ধ জমিদারীর গর্দীতে আসীন ছিঙেন। 


মহারাজ রামনাথ রায় 


মহারাজা প্রাণনাথের দর্তক পুত্র রামনাথ নবাব স্থবাদার মুশিপ্কুলী খানকে 
৪২১,৪৫০ টাকা নজবান। দিয়ে দিনাজপুর জমিদারীর গদীতে ১ বসেন। তিনি একজন 
কতি-পুরুষ ও রাজনীতিজ্ঞ মান্ধয । একাধিকবার স্ব্নং যুদ্ধে অংশ নিষ্থেছেন। নবাবকে 
সাঁচায্য করায় তার অনুগ্রহ লাভ করেন ও জমিদারীর শ্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সমর্থ 
হন। ধর্মপ্রাণ রাজ! বাঁমনাথ ১৭৪৫ খ্রীঃ উত্তর ভাবতের প্রায় সব তীথস্থান ভ্রমণ করে 





১। সেই সময় দিনাজপুর জমিদারীর আরতন ছিল---১*৯টি মহল, ৬৭টি পয়গণা! ও ৪২টি ফিসমৎ । 


দিনাজপুরের জায় রাজপরিবার ২৭ 


দিন্টী ঘরবারে সম্রাট মহম্মদ শাহ ( ১৭১৯-৪৮ গ্রীঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। জমাট 
তাকে ছাতা, চামর প্রভৃতি রাজকীয় সম্মনি উপহার ও বংশগত “মহাত্রাজ! বাহাছুনর' 
খেতাব দেন। পিতার ন্যায় ব্ছ মন্দির ও দিঘি (রামসাগর ) প্রতিষ্ঠ। করেছেন। 
বার হাঙ্গামা ( ১৭৪২-৫১ ত্রীঃ ) থেকে দিনাজপুরকে পরিখা দিয়ে সুরক্ষিত করে ছিলেন । 
রাজা রামনাথের সময় শশ্য-সম্পত্তিতে দিনাজপুর জমিদারী ছিল লম্দ্রীর অধিষ্ঠান ভূমি । 
রাজা বিপুল অর্থের মালিক হন । নবাবরা তার কাছে টাক ধার করতেন । নবাব 
মুশিদকুলী খানের সমদ্প রাজশ্ব নিদিষ্ট ছিল ৪,৬২৯%৪ টাক আর পরে মীরকাশিষের 
সপ্ন চারগুণ বেড়ে হয়েছিল ১৮,২০৭৮০ টাকা । মহারাজা রামনাথের চার পুত্র-_ 
কৃষ্ণনাথ, রূপনাথ, বৈদ্যনাথ ও কাস্তনাথ । মহারাজা বামনাথ মারা যান ১৭৬৩ ঘ্বীঃ। 

মহারাজা রামনাথের জোষ্ট পুত্র কৃঝ্চলাথ রাজ! হন । হুর্ভাগ্যবশতঃ দিজী থেকে 
দেশে কিরে আসার পথে মারা যান । রাজ রামনাথের তৃতীয় পুত্র বৈদ্ভলাথ রাজ-গদীতে 
বসেন। তখন বাংলার নবাব মীরকাশিম ( ১৭৬*-৬৩ শ্রী: )। নবাবের পঙ্গে তার 
সামগ্িক বিবাদের ফলে, তাকে একবার গদীচাত কর! হয়েছিল- ইংরাজ কোম্পানীর 
হস্তক্ষেপে আবার গদী ফিরে পান। মহারাজা বৈস্তনাথ বাংলার ভয়াবহ ছিদ্াত্তরের 
মন্বন্তরের ত্রাথকার্ধে ১৭৬৯-৭৭ খ্রীঃ মুক্তহন্তে দান করেছিলেন । 


মহারাজ রাধানাথ রায় 


১৯৮৯ শ্রীঃ মহারাজ বৈদ্যনাথের মৃত্যুর পর নাবালক দত্তক পুত্র রাধানাথ থ্বিতীয় 
শাহ আলমের (১৭৪৯-১৮০৬ শ্বীঃ ) ফরমানে রাজ-গদ্ীতে বসেন । সেই লনন্দে ইংবাজ 
কোম্পানীর গভনর ওয়ারেন ছেগ্িংস্‌ ৭৩০ দ্বর্ণমুদ্রা নজরানা নিয়ে তবে প্রতি-দস্তখত 
করেন। 

ছুভিক্ষ-কবলিত বাংলার জমিদারদের দের়-রাজন্ব নিধারিত সময়ের মধ্যে জমা না 
দেওয়ায়, ইংরাজ সরকারের প্ররোচনায়, তৎকালীন কুখ্যাত অত্যাচারী নাকেব দেওয়ান 
মহম্ম্ রেজ। খান, নসীপুরের জমিদার লাজ দেবী গিংহ ও গুভল্যাড, সাহেব, 
দিনাজপুর সহ বহু জমিদারদের উপর অমাঙ্ছষিক অত্যাচার করেন। এই অত্যাচারের 
নিখুত বর্ণনা পাওয়া যায মহামতী বার্ক সাছেবের পালণমেন্ট বত্তৃতায় ১। নাবালক 
লাজ রাঁধানাথ এই অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাননি । তাঁর অভিভাবক মাতুল রাজ। 


১). [00690100606 01 5/2তভাত 11830885--এই প্রসঙ্গে ১৭৮২ হীঃ চার্লস গ্রান্ট, সাহ্বের 
প্রতিবেদনে--দেবী সিংহের রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের জবিদার ও প্রজাদের উপর অকখ 
অত্যাচারের বর্ণনা! পাওয়া বায়। * 





২২৮৮ খেতাবী রাজবাজড়া 


স্বানকীরাম পিংহ ও পরে ( ১৭৮৭ থ্বীঃ) নিকট আত্মীয় রাজ বাষকাস্ত রায় জমিদারীর 
তত্বাবধান করেছিলেন । মছাবাজা রাধানাথ ১৭৯২ থ্রী: সাবালক হয়ে জমিদারীর ভার 
গ্রহণ করেন, তখন দিনাজপুর জমিদারীর অতি শোচনীয্র অবস্থারাজম্ব কর বাকি 
'পড়ার় একটির পর একটি পরগণা নিলাম হয়েযায়। তার উপর দেশে ১৭৯৪ খ্রীঃ 
আবার ছৃভিক্ষ। প্রজাদের হাছাকার । অসহায় মহারাজা রাধানাথ অপমানে ১ ও খণে 
অর্জরিত হয়ে দু:খ্যে ও ভগ্নহদয়ে অপ্ুত্রক অবস্থায় মার! যান ২ জানুয়ারী, ১৮০১ শ্রীঃ 
মাত্র নাতাশ বছর বয়সে। শ্রী মহারানী ত্রিপুরাহন্দরী গোবিদ্বনাথ দত্তকে দত্তক 
নেন। জমিদারী “কোট অফ ওয়ার্ডসের' হাতে চলে যায়; ১৮১৭ রী: রাজ রাধানাথের 
পাওয়া বংশগত 'মহারাঞ্জা বাহাছুর* উপাধি ইংরাজ সরকার তার বংশধরদের ব্যবহারের 
জন্য অনুমোদন করেছিলেন । বাজ! গোবিন্দনাথের মৃত্যু হয় ১৮৪১ শ্রীঃ। 

মহারাজা গোবিন্দনাথের ছুই পুত্র--টত্রলোক্যনাথ ও তারকনাথ। 
ব্রেলোকনাথের অকাল মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় পুত্র তারকনাথ জমিদারীর গদীতে বমেন। 
মহারাজা তারকনাথ একজন রাজভক্ত জমিদার। তার সময় সাঁওতাল বিদ্রোহ 
(১৮৫৫-৫৭ খ্রীঃ), সিপাছি বিদ্রোহ ( ১৮৫৭ খ্রীঃ) ও পরে ভূটান যুদ্ধ (১৮৬৫ শ্রী: ) 
টে । প্রত্যেকটি সংকটের সময় ইংরাজ সরকারকে যানবাহন, আশ্রম ও লোকজন দিয়ে 
যথেই সাহায্য করেছিলেন। তিনি ব্রতী ছিলেন দিনাজপুর ও পার্খববর্তা এলাকায় 
জনমঙ্গল কাজে-__রাস্তা নির্মাণ, চিকিৎপালক় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি । তার মৃত্যু হয় 
১৮৬৫ খ্রীঃ | আ্্রী মহাবানী শ্তামমোহছিনী দত্তক নেন গিরিজানাথ দন্তকে ১৮৬৭ ঘ্রীঃ | 
জমিদারার কাজকর্মে মহারানাকে সাহায্য করেন তার ভাই রার়বাহাদুর ক্ষেত্রমোহন নিংহ | 
পরে লর্ড লিটন ক্ষেত্রমোহনকে “রাজা? ভপাধি দেন । 


১ক। নবাব মুণিদকুলী খানের দৌহিত্র-জমাতা ও বাংলার নায়েব-দেওয়ান পরাক্রমশালী কুখ্যাত 
সৈদয় মহম্মদ রেজ! থানের হিন্দু জমিদার নির্যাতনের (রাজস্ব বাকী পড়লে ) পৈশাচিক ব্যবস্থা 
_-“বৈকুণ্ঠে বাস-অর্থাৎ পৃতিগন্ধময় অবর্জনাপূর্ণ একটি বড় গর্তে অনাহারে বাস কর]। 
এই সম্বন্ধে যিঃ জে সি. মার্পম্যান্‌ লিখেছেন--762৪, 11720 85056905 241 000615 ও 
00061, 0097091060০ ০০115০019105, 196 ০2590 &, 00900 ৫০ ০৩ 0119, 11১1012 
৮25 51150 ৬৮101) 010016 2100 10101912916 31019. 1106 22201005819 ৮150 ৮1111518৩10 
(7617 7605) ৮1015 01588550 ৮400 2. 70190 (00081) 01015 019০৩, ড7191018 035 
800৬60091 0811505 105 ৮85 ০1 170000615, 38110000 010 7৯81280159% | 

'ছুঃখের বিষন্ন এই রাধানাধই অত্যাচারী হেষ্টিংস-এর প্রশংদ! করিয়া! লিখি! পাঠাইগাছিলেন। 
একপ এই দেশেই সম্ভব ।” জনৈক এ্রতিহাসিফের মন্তব্য। 


পু 


“দিনাজপুরের রায় রাজপরিবার ২৮৯ 


মহারাজা গিরিজানাথ রায় 


মহারানী শ্টামমোছিনীর দত্তক গিরিজানাথের ১ জন্সহয় ২৮ জুলাই, ১৮৬২ গ্রীঃ। 
দিনাজপুনে কালিব়াগঞ্জে ছয় মাইল লম্বা খাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় নির্মাণ করা ছাড়া । 
১৮৭৪ খ্রীঃ ভয়াবহ ছুভিক্ষে তিনি অকাতরে অন্নদ্দান করেন। তার সৎকর্ষের শ্বীরুতি-শ্বরূপ 
ইরাজ সরকার রানী শ্ামমোহিনীকে 'সি. আই” ও “ম্হারানী” উপাধি ও পঞ্চাশজন সশব্ 
অনুচর বাখার অধিকার দেন ২৬ জুলাই, ১০৭৫ খ্রীঃ । গিরিজানাপ লেখাপড়া শুরু 
করেন স্বগৃহে। পরে পাচ বছর যাবৎ (১৮৭১-৭৫ খ্রীঃ) 'বেনারস্‌ কুইন্স কলেজে, 
উচ্চশিক্ষা লান্ত করবেন । দিনাজপুরে ডঃ যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, যশোদানন্দ প্রামাপিক 
ও পণ্ডিত বৃন্দাবনচন্দ্র বিস্তারতু তার শিক্ষক ছিলেন। মহারাজা গিরিজানাথ জমিদারীর 
কার্ধতাব গ্রহণ করেন ১৮৮২ থীঃ। গণিত ও ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রে তার অনুরাগ । 
পণ্ডিত-প্রবরদের সাহাযো যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করেন। তিনি ছিলেন প্রেমিক বৈষ্ণব । 
পৌর প্রতিষ্ঠান ও জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, পূর্ববঙ্গ ও আদামের প্রতিনিধি হিসাবে 
রাজ্যসভার সভ্য এবং অনারারী ম্যাজিষ্রেট । ভিক্টোরিয়া! মেমোরিয়াল ও “কিং এডওয়ার্ড 
তহবিলে" দ্বান, থোম্সোন্‌ ক্যানাল ও গঙ্গা-ক্যাপাল্‌ খনন, “দিনাজপুর জুবিলী স্কুল্‌” 
ছাত্র নিবাস ও দাতব্য চিকিৎসালক্প প্রভৃতি তাঁর সৎ্কর্ষের নিদর্শন । বড়লাট লর্ড 
কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনে ( ১৯৫-১১ খ্রীঃ) সক্রিয় 
তুমিকা নেন। তিনি ছিলেন বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের* বিশেষ দরদী মাহষ। ১৯১৪ শ্রী: 
এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত সবভারতীস্ন সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তার আগে ১০১২ খ্রীঃ 
কলকাতায় সর্বভারতীয় সম্মেলনে তিনি অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন। প্রথম 
ইউরোপীত্ব মহাধুদ্ধে €১৯১৪-১ শ্রীঃ) ইংরাজ সরকারকে সবতোভাবে সাহাষ্য 





১ক। ইংরাজ জীবনীকার মিঃ এ ক্লাউড, ক্যামবেল্‌ ভার ৭0117719565 ০118৩781190? খরস্থে 
মহারাজ গিরিজানাথ সম্বন্ধে লখেছেন--“1176 12117201007 2২1 25 076 014556 272 13010821, 
8100 19 50009955100 15 00170011654 0% 0175 19৬/ 01 101707705561716015, 1705 
11571727202 21000050 99017, 15 2 90001) [30000 20 15 055 0007 09৩ ৬1063 
0086 00051 /6911079 50001152156 1511 60. 1319 195159 216 01 2 12161 01181770167 : 
11519 10100 ০1 (10০ 90 21095 1087010181019 01 27089101715 ০12110155 216 7886৩ 
08170939051012,010109,-,-5, 75 £1৮95 2525 1818০ 50179 091 2701)6% (0 8980019.010189, 
50000913, 11017211595, 900010178 01055 500০, 177 2.0৫16010 21171056211 0075 1৯21001 0£ 
005 19/97 2110 50106 01 005 [01650 7১70178095 519815 170 1815 £1099,, 

খ। বংশ পরিচয়, তৃতীয় খণ্ড _জ্ঞানেন্র কুমার । 

গা। 'চিত্ররাজি পরিচয়" দ্রষ্টবা। 

১৪ 


২৯০ খেতাবী রাজরাজড়া: 


করেছিলেন । তাঁর সৎকার্ধ ও রাজভক্তির শ্বীকৃতি-ম্বূপ ইংরাজ সরকারের প্রতিনিধি 
স্যার অগস্টাস্‌ রিভার্প টমপন্‌ গিরিজানাথকে ১৮৮৫ খ্রীঃ “মহারাজা, খেতাব দেন। 
১৯** খ্রীঃ “মহারাজা-বাহাদুর” ও ১৯১৪ গ্রীঃ “কে, সি. আই. ই.* খেতাবে ভূষিত হন। 
জানুয়ারী, ১৯১১ খ্রীঃ কলকাতায় সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক দরবারে মহারাজ! 
গিরিজানাথ নিমন্ত্রিত অতিথিদের অন্ততম | অপুত্রক মহারাজ] গিরিজানাথ দত্তক নেন্‌ 
জগদীশনাথকে ১৯** খ্রীঃ । শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ডিসেম্বর, ১৯১৯ খ্রীঃ 


(€ পৌষ, ১৩২৬ সন )। 


মহারাজা জগদীশনাথ রায় 


মহারাজ! গিরিজানাথের দত্তক পুত্র জগদীশনাথ জমিদারীর গদীতে বসেন। 
গৃহশিক্ষকের কাছে ইংর]জী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিগ্যালাভ 
করেন ১। কলকাতায় প্রেমিভেন্গী কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৯১৫ শ্রীঃ বিবাহ হয় বানী 
শতরূপাদেবীর সঙ্গে । তার ছয় কন্তা সম্ভতান। বংশের এতিহা রক্ষায় তিনি বিশেষ 
যত্ববান ছিলেন । প্রজাদের উন্নতিকল্লে যথাসাধ্য অর্থব্য় করেছেন৷ দিনাজপুরের প্রায় 
সব জন-প্রতিষ্ঠান, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিস্ক বোর্ড ও 'বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার 
আসোসিয়েশন্”এর কর্মকর্তা এবং দ্িলীতে “ভাইসরয়ের একৃসিকিউটিভ কাউন্সিলের" 
সত্য ছিলেন । কলকাতায় শেষ নিঃশ্বান ত্যাগ করেন ১৭ জুলাই, ১৯৬১ শ্রীঃ। 

মহারাজা জগদীশনাথের প্রথম! কন্ত। প্রীতিলতার বিবাহ হয় পঞ্চখুপীর জমিদার 
অজিতমোহন ঘোষের সঙ্গে । এদের ছয় পুত্র--স্থজিৎ (বেলুড় শ্রীরামরুঞ্জ মঠের 
সন্ন্যাসী ), সথহাদ, সুশীত, স্ুনীত, স্থচিত ও সচ্চিদ্দানন্দ । বসবাস করেন ৩৮এ, কালীঘাট 
রোডে । দ্বিতীয়! কন্যা স্মৃতিলতার বিবাহ হয় যশোহব্রের চাচড়া! বালপরিবারেব বেদ্কণ্ঠ 
সিংহ রায়ের সঙ্গে। এদের এক পুত্র দীপকণ্ঠ। বাসভবন «০ এইচ্‌ ইলিয়টু রোড । 
তৃতীয় কন্তা--শ্রুতিল্তার অকাল মৃত্যু হয় । চতুর্থা কন্যা--ধৃত্িলতার স্বামী দীলিপ 
সিংহ, সেসন্‌ জাজ, পান! । পুত্র অভিজিৎ । পঞ্চমা কন্যা! উমিলতার বিবাহ হয় সোমনাথ 
সিংহের সঙ্গে । তীদ্ধের পুত্র সরজিৎ পিংহ। বর্তমানে থাকেন ১১এ, বোর্ণফিজ্ড রোড, 
আলিপুর । ষ্ঠ কন্যা--অশ্রুলত! ( অবিবাহিতা ) 


১। তায় জীবন কাহিনীতে বিদেশী শিক্ষাবিদর্দের উল্লেখ রয়েছে--:4 01501 ০5 8150 
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ডিমলার সেন বাজপরিবার 
রংপুর 


রংপুর জেলায় নীলফমারী মহকুমার অন্তর্গত ভিমলার দক্ষিণরাঢী কারগ্ছ সেন 
রাজপরিবারের ইতিহাসে দেখা! যাক্স যে, সমাজের এক মধ্যবিত্ত ব্যক্তিও আপন 
প্রতিভাবলে ও প্রচেষ্টায় কিভাবে প্রভূত ধনদ্াশ ও “বাজার' মর্ধাদার আসনের অধিকান্ী 
হতে পারে । এর দৃষ্টান্ত রয়েছে রাজা জগগ্বল্ল্ভ সেনের কর্মজীবনে । 

শ্রীীয় আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বাংল। ও উড়িষ্যার স্থবাদার ছিলেন নবাব নাজিম 
মুশিদকুলী খানের জামাতা নবাব নাজিম স্জাউদ্দীন খান ( ১৭২৭-৩৯ গ্রীঃ)। নবাব 
সজাউদ্দীনের অনেক গুণ থাকলেও, তিনি বিলাসী ও রাজকাধ পরিচালনায় অনিচ্ছুক 
ছিলেন। সেই.সময় জগতবল্পভ উড়িস্যায় একজন সাধারণ বাজকর্মচারী ছিলেন । নবাব 
আলিবদর্ণর শাসনকালে বগরণর হাঙ্গামাক্স বাংলা, বিশেষ করে উড়িষ্যাকে, কয়েক বছর ধবে 
( ১৭৪২-৫১ শ্বীঃ) চরম অরাজকতার শিকার হতে হয়েছিল। স্ব আলিবদ্ণ বর্গ 
আক্রমণের বিরুদ্ধে নবাব সৈন্যদের নেতৃত্ব দ্িয়েছিলেন। জগত্বল্পভ দর্বতোভাবে 
নবাবকে সাহায্য করেছিলেন। ম্বীকৃতি হিসাবে নবাব জগত্বল্পভকে দিল্লী-দরবারের 
অন্মতি ক্রমে যথেষ্টধনবাশি ও ভূ-সম্পত্তির মালিক করে দেন। পরে “রাজা” উপাধি পান । 

জগত্বলভের কুল-পরিচম্ব জানা না গেলেও, কিছু দলিল-দস্তাব্জে থেকে জানা যায় যে, 
তিনি তার কুল-পুরোছিতদের চল্লিশ বিঘা নিফর জমি দান করেন এবং দাতার ছিলেন 
বায়স্থ বংশীয় । পরে পিতান্বর জেন তার পিতা জগত্বন্তের বিশাল সম্পত্তির 
অধিকারী হন। তার পুত্র হররাম সেন ১ প্ররুতপক্ষে ডিমল। রাজপরিবারের প্রাণ- 
পুরুষ । আঠাবে! শতকের শেষার্ধে হররাম দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে চিন্তাতাবন। করে নিশ্চিত হয়েছিপেন যে, শীগ্রই বিদেশী ইংরাজ শক্কির উত্থানের 
ফলে মুসলমান রাজশক্তির অবলান হবে। অতঃপর তিনি নিঙ্জের ভাগ্যের উন্নতির 
আশায় উড়িষ্যা থেকে বাংলায় রংপুর শহরে মহীগঞ্জ এলাকায় সামগ্িকভাবে চলে 
আসেন, আহঃ ১৭৫৫ খ্রীঃ ( ভিন্মমতে ১৭৭* শী: )। 

নবাব মীরজাফর মুশিদাবাদ মস্নদে বসার পর, ক্লাইভের নির্দেশে কুখ্যাত রেজা! 
, খান নবাবের দেওয়ান ও অত্যাচারী রাজ। দ্বেবী নিংহ রংপুরের দেওয়ান ১ হন। নেই 
লময় হররাম সেন ছিলেন দেবী সিংহের উগ্র প্রতিনিধি। “বাবু” (নবাবী খেতাব ) 


১1 হ২91)6001 08200669783, &৯, ৬৪৪-1911 452. বশে পরিচয়--৩র খণ্ড--জানেজকুষার 


২৪৯২ খেতাৰী বাজরাজড়া 


হররাম মেন রাজহ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে অতিজ্ঞ মানুষ । ভয়াবহ ১১৭৬ সনের 
€ ১৭৮৯ হ্রীঃ) মন্বন্তর কবলিত বাংলার জমিদার ও প্রজারা নকলেই রাজদ্ব জমা দিতে 
অপারক | হররাম-_দেওয়ান রেজা খান ও দেবী সিংহের নিদেশে, অকল্পনীয় 
অত্যাচারের মাধ্যমে ১ তাদের করু দিতে বাধ্য করেছিলেন। রংপুরের তদানীস্তন 
কলেক্টর মিঃ গুড ল্যাও্, ইংরাজ সরকারকে দেওয়া! রিপোে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে তা 
প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। বংপুব, দিনাজপুর ও মুশিদাবাদ অঞ্চলে বহু ছোট বড় 
জমিদারী নিলাম হয়ে ঘায়। রাজা দেবী সিংহ ও হুরুবাম নিজেদের নামে বা উত্তরাধি- 
কারীদের নামে কিনে নেন। হররাম সেন মারা যান আহুঃ ১৭৯* ত্রীঃ পুত্র পামজীবনকে 
রেখে। ১৭ বছর জমিদারী ভোগ করার পর রামজীবন মারা ধান ১৮০৭ শ্রী: | ডিমলা 
জমিদারী ১৭৯৩ শ্রী: “চিরস্থায়ী বন্দোবস্থ” নথাভুক্ত কর! হয় । তার পুত জয়রাম নিষ্ঠাবান 
ও দক্ষ জমিদার । তিনি মহীগঞ্জ থেকে ভিমলায় তাদের বাস্ত স্থানান্তরিত করেন। অপুত্রক 
জয়রামলীলকমল দত্তকে দত্তক নেন । নীলকমলের অকাল মৃত্যুতে শ্ত্া শ্ামাহন্দরী চৌধুরানী 
জানকীবল্লভভকে দত্তক নেন। জমিদারী “কোর্ট অফ. ওয়ার্ডস্‌'-এর হাতে চলে যায় । 

১৮৫২ খ্রীঃ শ্বামাহুন্দরীর মৃত্যু হয়। দত্তক পুত্র জানকীবল্পভ সাবালক হয়ে 'কোর্ট 
অফ, ওয়ার্ডস্‌* থেকে ম্বহস্তে জমিদ্বারীর ভার নিয়ে, প্রথম কয়েক বছর মামলা-যোকন্দমাস্ 
বনু টাক ব্যয়ের ফলে খণগ্রস্থ হয়ে পড়েন । হাইকোর্টের রায়ে জানকীবল্পভ জমিদারীর 
অধিকারা হয়ে নিজেকে খণমুক্ত করেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি আরও ভূসম্পত্তি 
কেনেন-__রংপুর, ব্গুড়া, দিনাজপুব, এমনকি বান্বাণনীতেও । ব্রাজা জানকীবল্লা্ত 
চিরুম্মপ্ণণীয় হয়েছেন, তার নিঃম্বাথভাবে কমপক্ষে পচিশ জন দুঃস্থ জমিদারদের আথিক 
সাহায্য ও সুপঞামর্শ দেওয়ায় । বহু জনহিতকর কারে তারু যথেষ্ট দান ছিল । ১২৮০ সনের 
(১৮৭৩ খ্রীঃ) ছুভিক্ষে তিনি ৭৫,*** টাকা সাহাষ্য করেছিলেন। রংপুরে শ্যামাজুন্দরী 
খাল? তার অন্ুদ্দানে কাটা হয় । দাজিলিংএ শ্যানটোরিয়ামের সাহার্যার্থে তার দান ছিল । 
ম্যালেরিয়৷ নিবারণ প্রকল্পে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন । 

তিনি ছিলেন মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান ও অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট । তার সৎ- 
কর্মের ও রাজভক্তির শ্বীকৃতি-ন্বরূপ ইংবাজ সবুকার তাকে 'রাজা, উপাধি দেন 
১ জানুয়ারী, ১৮৯১ শ্রীঃ ( মরনোত্তর )। দুর্তাগাবশতঃ তিনি এই সম্মান ভোগ করতে 
পারেনি । রাজ! জানকীবজতের দেহাবস্ান ঘটে ১৪ অক্টোবর, ১৮৯০ শ্বীঃ। তার 
উত্তরাধিকার পুত্র যামিনীবল্পলভ। তার উত্তরপুরুধর্দের বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। 


রে “এত গীতি সানা 05 ওতে তেরা 


১। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৭৮৩ খ্রীঃ রংপুরে কুষক বিদ্রোহের (ফকির বিজোছ ) 
নেতা। ছিলেন দয়াশীল ও নুরুল-উদ্দীন। ১৭৮৭ খ্রীঃ মজনুপাহ, ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানী প্রষুখ 
জনমেবী বিজ্রোহীদের দমনের জঙ্ক ব্রেনানকে ইংরাজ সরকার নিযুক্ত করে।ছংলন। 


রায় রাজপরিবার 
তাজহাট, রংপুর 


বী্ীয় আঠারো শতকের প্রথম ভাগে মোগল সম্রাট ফারুকশিয়ার-এর 
রাজত্বকালে ( ১৭১৩-১৯ শ্রীঃ) পাঞ্জাবের অধিবাসী ক্ষত্রিয়-বংশাত মান্সালাল রায় 
রংপুরে মহিগঞ্জে (তাজহাট ১ অঞ্চলে) বসতি স্তর করেন। তিনি ছিলেন জন্থরী, 
সোনা রূপার ব্যবসায়ী । তার পৌত্র ধনপ রায় বিবাহস্ত্রে ন্যদুমকার জমিদার 
রতনলাল রায়ের ভূসম্পত্তির অধিকারী হন। ধনপৎ বায়ের পৌর উপেক্্রলাল রায় 
নাবালক অবস্থায় মারা যাওয়ায় উত্তরাধিকারী হুন তার কাকা গিরিধারীলাল রায়। 
তেজারতি ও জন্ুরী ব্যবসায়ে কালক্রমে প্রচুর ধনরাশির অধিকারী হয়ে, মহিগঞ্জের সংলগ্ন 
কয়েকটি জমিদান্ী কেনেন । নবাব ও পরে ইংরাজ সরকারের আশ্রকুঞ্যে গিরিধারী 
লালের দত্তক পুত্র গোবিন্দলাল রায় ২ একজন প্রতিষ্িত জমিদার হিসাবে গণপা হুন। 
বিশেষ করে তিনি ছিলেন ইংবাজ রাজকর্মচারীদের একাস্ত বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি | 


মহারাজ! গোবিন্দলাল রায় বাহাছুর 


গোবিন্দলালের জন্ম হয় কলকাতায় ১৮৫৭ ঘ্রাঃ। গোবিন্দলাল তার জমিদারীর 
এলাকাভুক্ত অঞ্চলের উন্নতিকল্পে ও সরকারের জনহিতকর ও ত্রাণকারধে মুক্তহন্তে দান 
করেছেন। গুণগ্রাহী ইংরাজ সরকারের প্রতিনিধি শ্যার রিভার টমসন্‌ তাজছাটে 
এক দরবারে গোবিন্দলালকে 'বাঁজা” উপাধি দেন ১৮৮৮ খ্রীঃ । পরে কলকাতার 
ধবেলভেডেক়ারে? স্যার চালস্‌ ইলিকটু দেন “রাজা বাহাদুর” ১৮৯২ শ্ীঃ এবং 
১৮৯৬ খ্রীঃ তিনিই রাজা গোবিন্দসালকে “মহারাজা” উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন । 
গোবিন্দলাল রাজকীয় সম্মান বেশী দিন ভোগ করতে পারেননি । ৩* জো, 
১৩০৪ সন (১২ জুন, ১৮৯৭ শ্রীঃ), রংপুরে ভয়াবহ ভূকম্পে আকম্মিক দুর্ঘটনায় 
গুরুতররূপে আহত হয়ে, ১২ দিন বাধে ২৪ জুন, মার] যান ৪৩ বছর বন্তসে। তাজছাটের 
রাজভবন, গগ্রস্থজীর মন্দির? 'মঙ্গৎ প্রাসাদ' প্রভৃতি তার সময়ে তৈরী হয়েছিল। তীর 
দানের খতিয়ানের পাতায়--বরংপুরে রাস্তা নির্মাণ, স্কুল, কলেজ, চিকিৎসালয় প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য ছাড়া, কলকাতায় “মার্কাস্‌ স্কোয়ার রিক্রিয়েশান্‌ ক্লাব গ্রাউগ্ড 

১। “তাজ অর্থাৎ “মুকুট” বা শিরোপ। ; হাট অর্থাৎ বাজার। 


২। মহারাজা গোবিন্দলাল রায় বাহাছুরের জীবনচরিত--চত্্রকিশোর রায় গুণাকর, ১৩০৪ সন। 
বংশ পরিচয়, আ খণ্--জ্ঞানেন্ত্রকুমার | 1005 05০1০995085 01 [019 ৬০1, হী, 1909. 


২৯৪ খেতাবী রাজবাজড 


ফাণ্ডে, ১৫,০৯০ টাকা ও দাজিলিং-এ লুইস শ্তানিটোরিয়ামে ৯০১** টাকা দ্বানের বিশেষ 
উল্লেখ আছে। মহারাজা গোবিন্দলাল মুশিদাবাদ্দের জমিদার রায় লছমীপৎ সিংকে 
এক লক্ষ টাকা ধার দ্রিষ্বেছিলেন তাঁকে বিপদ্বযুক্ত করার জন্য । তাছাড়া রংপুরের 
জমিদারীর আট আনা অংশীদার জগদীন্দ্রনাথ রায়চৌধুীর (মন্থন! পরগণা। ) খণের দেও 
টাক! গোবিন্দলাল মুকুব করে দেন। কিন্তু জগদীন্দ্রনাথ পরে গোবিন্দলালের বিরুদ্ধে 
মাললা করেন । এই হল উপকারের প্রতিদান । 


রাজ৷ গোপাললাল রায় বাহাছবর 


মহারাজা গোবিন্দলালের ছুটি বিবাহ । প্রথমা স্ত্রী সরম্ধতী দেবীর একটি কনা! 
হেমাঙ্গিনী দেবী। বিবাহ হয় কলকাতার ভবানীপুরে উমাপ্রসাদ রায়চৌধুরীর সঙ্গে । 
স্বিতীয়াস্ত্রী মহারানী শরগুকুমারী দেবী ভার নাবালক পুত্র উত্তরাধিকারী গোপাললালের 
'অভিভাবিক হুন। গোপাললালের জন্ম হয় ১ আগস্ট, ১৮৮৭ খ্রীঃ কলকাতার । 
নাবালক হওয়ায় “কোর্ট অফ. ওয়ার্ডন্-এর অধীনে জমিদারী চলে যায়। গোপাললাপ 
কলকাতায় কয়েক বছর হেয়ার স্কুলে ও পরে যধাগ্রদেশের রায়পুরে “প্রিন্সেস কলেজে' 
অধ্যয়ন করেন । তার মেধা ও অধ্যবসায়ে সন্তষ্ট হয়ে, কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ জে ভি. 
অস্ওয়েল্‌ প্রশংসাপত্র লিখে গেছেন। ১৯০৫ খ্রীঃ মা মহারানী শরৎকুমারীর মৃত্যুতে 
তাকে কলেজ ছেড়ে কলকাতায় ফিরে আদতে হয় । গুহ-শিক্ষক মিঃ ই. কাাগুলার, 
মিঃ ম্যাকেঞ্জি, মিঃ এ, কোর্ণাক্‌ প্রমুখ ইউরোপীয় শিক্ষাবিদের কাছে পাঠাভ্যাস করেন । 
গোপাললাল খেলাধূলায়-_টেনিস, ক্রিকেট, বিলিয়ার্ড, ও সাঁতারে অংশ গ্রহণ করেন । 
শিকারী হিসাবে তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন । ফটোগ্রাঞীতে তার বিশেষ আগ্রহ ছিল । 

সাবালক হয়ে ১ আগস্ট, ১৯০৮ শ্রীঃ তাজহাট জমিদানীর ভার নেন। পিতার পদ্দাঙ্ক 
অনুসরণ করে দান করেন-_-বরংপুর গোবিন্দলাল টেকৃনিকেল্‌ স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় 
প্রতিষ্ঠাকল্লে। তাছাড়া প্রথম মহাযুদ্ধের ( ১৯১৪-১৮ খ্রীঃ ) তহবিলে লক্ষাধিক টাকা দান 
করেন। ১৯১২ শ্রী: তার বাজভক্তি, বদান্যতা, দেশ সেবার পুরস্কার হিসাবে ইংবাজ 
সরকার তাঁকে প্রথমে “রাজা” ও পরে ১৯১৮ শ্রী: “রাজা বাহাছুব” উপাধি দেন । রাজা! 
গোপাললালের বিবাহ হয় পাটন! বাকীপুবের কুঞ্ধবিহারী বর্জনের কন্ঠ] রাধারানী দেবীর 
সঙ্গে ১৯*৬ শ্রীঃ। তাদের তিনটি সম্তান--কন্তা স্ধারানী দেবী, পুত্র দ্বয়--কুমার 
শিরীন্দ্রলাল (জন্ম ৩০ আগস্ট, ১৯১৪ শ্রী: ) ও কুমার তৈরবলাল (জন্ম ৩ জুন, 
১৯১৮ শ্রীঃ)। রাজ বাহাছুর পগোপাললাল রায়ের বংশধরর1 পশ্চিম দিনাজপুর ও 
কলকাতাতে বসবাস করেন। 


রায়চৌধুরী রাজপরিবার 
কাকিনা, রংপুর 


রংপুর জেলায় গাইবান্দা মহুকুমায় কাকিনা, কুচওয়ারার অস্তর্গত ছটি চাকলার 
অন্যতম | এই অঞ্চল মুমলমান স্থুলতানদের হাতে চলে যায় কোচ রাজাদের রাজত্বের পর । 
যোলো। শতকের শেষভাগে স্বলতানরাই এই চাকলাগুপি সংগঠিত করে বন্দোবস্ত 
করে দেন চৌধুরী পরিবারদ্ধের। কাকিনা জমিদারী ১৭৯৯ শ্রীঃ ইংরাজ ইই. ইত্ডিয়া 
কোম্পানীর “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এর আওতাম় আসে । সমকালীন দলিল-দস্তাবেজে 
দেখা যায় যে, ১৭৮১ ঘ্রীঃ জনৈক চৌধুরানী (মহিলা জমিদার ) কাকিন! চাকলার 
রাজন্ব জম! দিতে অপারগ হঃয়ে কলকাতায় চলে ঘান এবং জমিদারীর কিছু অংশ নিলামে 
ওঠে! কাকিনা জমিদারীর অন্তর্গত ছিল কালীগঞ্জ, লালমণির হাট, ও সংলগ্ন 
সদর ও গোবিন্দগঞ্ড থানাগুপি । জমিদারীর দেয়-বাজন্য ছিল ৫৮৮১৯ টাকা এবং 
আয় ছিল মোট ৪,০০,*** টাকা । *৮০৯ খ্রীঃ ডঃ বুকানন্‌ লিখেছেন যে কাকিনার 
জমিদাররা বিশেষ করে, রামরছদ্র রায্সচৌধুরী অতিশয় বিনম্ী, তত্র ও অতিবি-পরায়ণ 
মান্তষ ৷ সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃ্পোষক | বুকানন্‌ সাহেবের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল 
ভার মনোরম প্রাসাদ ৮৮০11080015 16510619065 01001001718 5810617) 10805 810৫ 
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রাজ। মহিমানারায়ণ রায়গেধুরী 


ডঃ হ্যামিলটন্‌ এই জমিদারদের দান-ধ্যান সম্বন্ধে উচ্ছদিত প্রশংসা করেছেন, বিশেষ 
করে রামকুপ্র রায়চৌধুরীর উত্তরাধিকারী রাজা মহিমানারায়ণ বাকসচৌধুরীর সম্পর্কে । 
মছিমানারায়ণ রংপুর শহবে ও কাকিনায় দাতব্য চিকিৎনানয়, উচ্চ বিদ্যালয়, জলাশয় 
প্রভৃতি জনহিতকর্‌ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন । ইংরাজ সরকার মহিমানারায়ণের 
দানশীলতা ও রাজভক্তির স্বীকৃতি-স্ব্ূপ তাঁকে 'রালা, উপাধিতে ভূষিত করেন। 
মহিমানারায়ণের উত্তরাধিকারী রাজ| মহেক্্রলারায়ণ রায়চৌধুরীর সময়েও কাকিনার 
জমিদারীর স্থাবিত্ব ছিল। মহেন্দ্নারায়ণ রায়চৌধুবীর ১৯১১ খ্রীঃ কলকাতায় অনুঠিত 
সম্রাট পঞ্চম জর্জ-এর রাক্্যাভিষেক দরবারে আমস্ত্রিত ব্যক্তিদের অন্যতম ৷ মার! যান 
১৯৩৮ শ্রী: কারসিয়াং-এ | তার ছুই কন্যা জ্যোত্সা ঘোষ ও ম্থনীতি ঘোষ ও নাতনী 
বলা! ঘোষ । কলকাতায় থাকেন। 
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চাক্‌ম। রায় রাজপরিবার 
পারত্য চট্টগ্রাম 


খ্ীষ্টায় ষোলো শতকের শেষভাগে বাংলার স্থদূর পূর্ব-প্রাস্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার 
স্থানীয় চাকমা উপজাতি প্রধান বা রাজাদের শ্বাধীন রাজ্যের অবস্থান ছিল। কর্ণফুলি 
নদীর উপর পুরান রাজধানী রাঙ্গামাটি ১ এখনে ভ্রমণ-পিপান্থদের আকর্ষণ করে| এ 
অঞ্চলের কথ্য “বাংলাভাষা” | চাকৃম৷ উপজাতির উল্লেখ পাওয়া যায় “আরাকান্‌ ইতিবৃত্তে” 
১৭১১ খ্রীঃ আরাকান, ও চাক্মাদ্দের মধ্যে যুদ্ধের বর্ণনায় । এব পরে আরও কয়েকটি 
সংঘর্ষ ঘটেছিল । অনেকে মনে করেন যে, চাকৃমা উপজাতির উদ্ভব হয়েছিল বাঙালী ও 
নেপালী জাতির সংমিশ্রণের ফলে । ২ 

ভিম্নমতে চাকৃমারা বিহার অঞ্চল থেকে আরাকান্‌ রাজাদের আমলে চট্টগ্রামে 
এসেছিল । চাকমার! যাধাবর জাতির অন্ততম । মোঘল শাননকালের পূর্বে এদের 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু এতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। তারা যে আব্রাকান্‌জাত সে 
বিষয়ে আজকাল কোন দ্বিমত নেই। টট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা অঞ্চলের বাংলা-ভাষীদের 
সঙ্গে বিবাহ-স্থত্রে আবদ্ধ হওয়ায়, চাকমা জাতিরু বনুলাংশের মাতৃভাষা বাংলা । এরা 
প্রায় সকলেই বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত । 

খীষ্টীয় সতেরো শতকের মধ্যভাগে হৃবাদার শায়েস্তা খানের নেতৃত্বে মোঘল সাআাজ্য- 
বার্দের অভিযানের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আবাকানদের স্বাধীনতা রক্ষায় 
সংগ্রাম, ইতিহাসেয় পাতায় দ্বেখা যায় । প্রায় ১০০ বছর পরে ইংরাজ বণিক কোম্পানী 
নিজেদের বাণিজ্য প্রনারের প্রয়োজনে, পতুগীজ বাণিজ্যিক কেন্দ্র ও উপনিবেশগুলিকে 
উচ্ছেদ কর] ছাড়া, রাজনৈতিক উদ্দেশ্ট প্রণোদিত হয়ে আরাকান, ও চট্টগ্রাম শেষবার 
আক্রমণ করেছিল ১৭৬০ শ্রীঃ। এব পরেই ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৭৬৯ গ্রীঃনবাব মীরকাশিম ইংবাজ 
বণিক কোম্পানীকে বর্ধন্নান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারীর ইজারা দ্েন। অবশেষে 
১২ আগদ্ট, ১৭৬৫ গ্রাঃ সমগ্র বাংলা, বিহার ও উডিয্যার দেওয়ানী হবত্ব লাভ করে 
ইংরাজ বণিকরা তাঁদের “মানদণ্ড” বাজদণ্ডে পরিণত করেন। 





১। চট্টগ্রাম জেলায় অসমতল উপত্যকায় ও কর্ণফুলি নদীর উপকূলে প্রাকৃতিক সৌন্দধ পরিশোভিত 
রাঙ্গা মাটি, চট্টগ্রাম শহর থেকে সড়কপথে প্রায় "* কি.মি. । 
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চাকুমা রায় রাজপরিবার ২৪% 


গীটীয় সতেরো! শতকের শেষ দ্বশকে চাকৃম! উপজাতির প্রধানদের (রাজাদের) নাষের 
তালিকায় প্রথমে রাজ বিজয়গিরির নাম পাওয়া যায়। তার উত্তরাধিকারীর! 
যথাক্রমে চারমন্‌ খান, তব্বর খান্‌, জব্বর খান্‌, জঞ্জাল্‌ খান্‌ ( ১৭০৬ শ্রী; ), সেরমন্ত খান্‌ 
( ১৭৩১ শ্রী: ), সের দ্বাস্তাল্‌ খান্‌ (১১৫৮ খ্রীঃ), জানাব খান্‌ (১৭৮২ গ্রীঃ, ধরম্বব্স, খান্‌ 
(১৮১৮ শ্বীঃ)। এরা সকলে স্বাধীন নৃপতিদের পদমর্ধাদার সম্পূর্ণ অধিকারী না হলেও, 
স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা ও কর সংগ্রহের ক্ষমতা তাদের হতেই ছিল। 

১৭৫৭ শ্রী: পলাশীর যুদ্ধের ছয় বছর পর (€ ১৭৬৩ খ্রীঃ), চট্টগ্রামের শাসন-কর্তা 
ছিলেন মিঃ হেনরী ভেরেলেস্ট । তানি ১৭৬৭ খ্রীঃ বাংলার গভর্নর হয়ে ছিলেন । ইংবাজ 
সরকার চাকৃম। রাজ্যকে সামন্ত বা করদ রাজা হিসাবে গণ্য করতেন। কর বারাজন্ব 
অবশ্ঠাই ইংরাজ সরকারের প্রাপা ছিল। ১৮৫৫ থ্রী চাক্‌ম! রাজের রানী কালিম্দী 
আবাকান্‌ ও লুসাই যুদ্ধে ইংবাজ সরকারকে সমর্থন করেন। তাছাড়া ১৮৫৭ শ্রী: তিনি 
সিপাহী বিপ্রোহ দমনে সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন । বানী কাশিন্দীর 
নাম, “মহামুণির মন্দির” ও সংলগ্ন বাধিক মেলার প্রতিষ্ঠাত্রী হিসাবে ম্মরণীয় হয়ে আছে। 

রানী কালিন্দীর মৃত্যুর পর রাজা ধরম.বকস্‌ খান্‌ ওপরে রানীর দৌহিহ ছরিশচত্দ্র 
যায় ২৩ জান্য়ারী, ১৮৫৫ শ্রীঃ চাকমা রাজগদীতে বসেন। ইংরাজ সরকার পার্বত্য 
চট্টগ্রামের চাকমাদের সহযোগীতা পাওয়! ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার স্বার্থে, বন্ধুভাবাপন্ন 
হরিশ্চন্দ্রকে রাজা, উপাধিতে সম্মানিত করেন ২৪ মার্চ, ১৮৭৪ গীঃ ( ভিন্নমতে ১ জুলাই, 
১৮৭৭ শ্রী) | মাত্র ৪২ বছর বয়সে মারা যান ১৮৮৫ খ্রীঃ । তার দুটি বিবাহ । প্রথম! 
রানীর গর্ভজাত পুত্র ভুবনমোহন রায় ও ছিতীয়। রানীর গর্ভে রমনীমোহন বাক্স । পিতার 
মৃত্যুর সময় দুজনেই ছিলেন নাবালক । 

স্বাভাবিকভাবে “কোট-অফ.-ওয়ার্ডস্৮এর হাতে রাজ্যভার চলে যায়। পাজা। 
ভুবনমোহন রায়ের জন্ম হয় রাঙ্গামাটির রাজবাড়ীতে ৬ মে, ১৮৭৬ শ্রীঃ। স্থানীয় স্কুলে 
পড়াশোন! শুরু করেন এবং পরে কলকাতায় প্রেপিভেন্সী কলেজের ছাত্র হন। ৭ মে, 
১৮৯৭ খ্রীঃ সাবালক হয়ে বাজ্যভার গ্রহণ করেন | '্াঞ্জা” উপাধি পান ১৯*৬ গ্রীং | রাজ। 
ভূবনমোৌহুনের জ্যেষ্ঠ পুজ কুমার নজিনাক্ষ রায়ের জন্ম হয় ৬ জুন, ১৯”২ শ্রী:। তার 
সময়ে বাজ্যের দেওয়ান প্ররুতপক্ষে শাসনকার্ধ পব্রিচালন! করুতেন। নায় বংশের 
উত্তরপুরুষর্দের কয়েকটি পরিবার রাঙ্গামাটির সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করেন । ১ 





১। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গত কয়েক বছর যাবৎ বাংলাদেশের-পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক্ম উপজাতির 
মানুষরা উৎপীড়িত হু'য়ে, পূর্ব-ভারতের সীমান্ত রাজাগুলিতে বন্তহার! হিসাবে রিফিউজি, 
ক্যাম্প'-এ আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। 


রাজা স্ুবোধচন্দ্র বন্থমলিক 


কলকাতা 


ঘটন! ৯ নভেম্বর, ১৯০৫ হীঃ ১ কলকাতায় পাস্তীর মাঠে ২ “জাতীয় বিশ্ববিস্তালক়+ 
পাঠনের উদ্দেশে আয়োজিত এক বিশাল জনসভা ৩। সভায় উপস্থিত বাংলার মনীষীগণ-_ 
আচার্ধ বামেন্্রক্ন্দর ত্রিবেদী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, বাগ্ী বিপিনচন্দ্র পাল, হীরেন দত্ত 
আর বার হাজারেরও বেশী কলকাতার নাগবিক | সভাপতি সুবোধচন্ত্র তার ভাষনে বলেন 
"জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আমি আপাততঃ এক লক্ষ টাকা দ্রান করিব । এই কথায় 
সেই বিপুল শ্রোতামগুলীর মধ্যে উৎসাহ এবং আনন্দের যে তরঙ্গ উঠিয়াছিল তা৷ বর্ণনার 
অতীত্ত। উক্ত সভায় মনোরগ্তন গুহঠাকুরতা মহাশয় স্থুবোধচন্দ্রকে রাজা” উপাধিতে 
ভূষিত করেন। তাহাকে তাহাদের 'রাজা” বলিয়া দেশবাসীর পক্ষ হইতে উপস্থিত 
মনীষীগণ অভিনন্দন করেন। সত্ভাভঙ্গ হইলে অনযান দশ সহ যুবক মিলিত হইয়! 
সববোধচন্দ্রের গাডীর ঘোড়া খুলিয়া দিয়! নিজের! টানিয়! “রাজ! স্থবোধচন্জ্র' বলিয়। 
চিৎকার করিতে করিতে তীহাব্র বাটাতে রাখিয়া আসেন*। পরে বন সভা-সমিতির 
দেওয়া মানপত্রে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অভিনন্দন-বাতীস্র এবং স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় 
স্থবোধচন্দ্রকে তাঁর রাজা” উপাধির যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তবে স্রকারী 
ডকিউমেণ্টে কাগজ-কলমে স্থবোধচন্দ্রকে “রাজা” উপাধিতে কখনও সম্বোধন কর হয়নি 
যেহেতু তিনি সরকারের দেওয়] খেতাবী “বাঁজা? নন। 

কলকাতার সন্ত্রীস্ত কায়স্থ বনেদি পরিবারদের অন্যতম পটলডাঙ্গার বহ্থমল্লিক বংশের 


১। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই বাংলায় শ্রীঘ্টীয় আট শতকে দেশকে অরাজকতার হাত থেকে মুক্ত করার 
তাগিদে, প্রতিপত্তিশালী স্থানীয় নেতা গোপালকে পোল রাজবংশের প্র ভিষ্ঠ তা) সাম্মলিতভাবে 
নির্বাচিত 'রাজা' হিসাবে ঘোষণ! কর হয়েছিল আম্গুঃ ৭৫০ ্বীঃ। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে 
১১৫৫ বছর পরে, যদ্দিও পার্থকা রয়েছে রাজনৈতিক শক্তি ও পদমর্যাদায়। 

হ। রাণাধাটের জমিদার কৃষ্ণচন্্র পান্তীর জমদারীর অন্তর্গত এই মাঠটি ছিল বর্তমান বিধান 
সরণীতে-ঠনঠনে কালীবাড়ীর কাছে। এখন এখানে হয়েছে বিছ্যাসাগর ভোন্টেল। 

৩1 4৯076 001010681106176106, 2, 17920107921 50176 25 58176 05 127. 90100211110] 
[085 25515060 6% 1195 ০1)01705 01 9000617103১ **5/10$01) 20119 98050 005 20%1108 
06100217001 11)6 50061705 00: 2 9110108)] 10015015169. 9000018 €011917018 
09110160 2. 90960) '/17101) 9925 ৮/80001% 75061%5 001 10015 61200510 1192 
০105 85 1019 05০0 101019 5015 05115৬60, 1085 8155) 0100০ 025 বৈ8001081 
২7101৬01510”, 


স্রাজা কুবোধচন্দ্র বন্থষল্লিক ২৯৯ 


কতী-পুরুষ রাধানাথ বস্মল্লিক ( ১৭৯৮-১৮৪৪ খ্রীঃ )। জাহাজের কারখানা, সোরারখনি, 
নীলকুঠী ও ব্যাঙ্ক ব্যবসার হ্থবাছে, তিনি বিস্তশালী ও সমাজপতি | রাধানাথের পোজ 
প্রবোধচন্দ্রের স্ত্রী কুমোদিনী দেবীর গর্ভে একমাত্র পুত্র হুবোধচক্জের জন্ম হয় » ফেব্রুয়ারী, 
১৮৭৯ খ্রীঃ কলকাতায় তার পৈতৃক বামভবনে, ১৮ রাধানাথ মল্িক লেনে । পড়াশোন! 
করেন সেণ্ট, জেতিয়ার্স স্কুলে ও পরে হিন্দু কলেজে (প্রেসিভেন্সপী কলেজ )। ১৯০ খ্রীঃ 
এফ, এ* পাশ করে আইন পড়বার জন্য কেমব্রিজে ট্রনিটি কলেজে ভি হছন। কিন্তু 
পারিবারিক কারণে পড়া বন্ধ করে দেশে ফিরে আসেন ১৯০১ শ্রীঃ। দেশপ্রেমে উদ্ব-ন্ধ 
যুবক হবোধচন্দ্র পূর্ণোদ্দমে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। বিপ্রবী অরবিন্দ ঘোষের 

ংসর্গ লাভ করেন ১৯০৫ শ্রীঃ। দীর্ঘদিন নিজ বাড়ীতে শ্রীঅরবিন্দকে রেখে ছিলেন । 
বঙ্গভঙ্গ আন্দৌলনে (€ ১৯০৫-১১ শ্রী; ) সক্রিয় ভূমিকা নেন। স্বদেশী আন্দোলনের 
মুখপত্র 'বন্দেমাতরম্‌* ইংরাজী দৈনিক পত্রিকার (অক্টোবর, ১৯০৬ খ্রীঃ) প্রকাশক ও 
সম্পাদক বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পালকে সর্বোততাবে সাহায্য করেছেন । “ভারতীয় জাতীপ্ব 
কংগ্রেস”এর সুবাট অধিবেশনে যোগদানের জন্য বাংলার সব “ভেপ্সিগেইটদের' ধাবতীয় 
বার়ভার তিনি বহন করেন। 

১৯০৮ শ্রী: ইংরাজ সরকার থবোধচন্দ্রকে বিনা বিচারে € নং রেগুলেশন্‌ আযাকট, 
১৮১৮ শ্রী: ধারায় ) ১৪ মাস আটক-বন্দী রেখে, ম্বাক্ত দেন ১* ফেব্রুয়ারী, ১৯১০ শ্ীত। 
১৯০৬ খ্রীঃ থেকে আজীবন “জাতীয় শিক্ষা পরিষদের? ট্রাস্টি । এই পরিষ্দই পরে 
যাদবপুর বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বূপ নেয় । তিনি “এশিয়া ইন্সিওবেন্স কোম্পানীর” প্রতিষ্ঠাতা । 
মধ্য কলকাতায় ওয়েলিংটন্‌ স্বোয়ার-এর € অধুন] রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার ) পূব দিকে 
তাদের পৈতৃক প্রাপান্দোপম অট্টালিকা, তীর খুড়াতত ভাই নিরোদ বস্থমল্লিক দান করে 
গেছেন কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়কে জাতীয় শিক্ষার প্রসার ও উন্নতিকল্পে , স্থবোধচন্দ্রের 
দেশপ্রেম এবং দানের কথা স্মরণে বাঙালীর স্বতিতে তিনি প্রকৃতপক্ষে রাজা” সথবোধচন্দ্র | 
তার দেহাবসান হয় ১৪ অক্টোবর, ১৯২৯ খ্রীঃ মাজ ৪১ বছর বয়সে দাজিলিং-এ | ১ 


সাহার বরা 0১008880607 চারার ০০ মারমা মরার | এলি উ। এজ পা এ খা ও 


১। ব্রাজা হবোধচন্ত্রের ছুটি বিবাহ--প্রথমা প্রকাশিনী দেবীর গভে চার কন্যা --নপ্রভা ঘোষ, হৃবমা 
দে, স্থরম! মোষ ও হচন্ত্রা মিত্র । ছ্িতীয়। স্ত্রী কমলপ্রত। দেবীর ছুই কন্ঠা ও তিন পুত্র প্রবীর, 
সমীর ও মিহির । প্রবীরের পুত্র দীপাহ্কর, সমীরের কন্ঠ সংযুক্ত। সরকার আর মিহিরের পুত্র 
কুণাল ও কন্ত। চক্তিক। মজুমদার । রাজা ভরবোধচঙ্দ্রের মধ্যম পুত্র সমীর বন্মলিক জেন্স ১৯১৪) 
ভার পৈতৃক বাসভবন৪/১এ, গঙ্গারাম পালিত লেনে থাকেন। 'বনেমাতরম' পত্রিকার প্রথম 
হমফিস এই বাড়ীতে ছিল । তখন বাড়ীর প্রবেশ পথ ছিল ত্রীক্‌ রে! দিয়ে। 
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বাংলার আরো দশজন নবাব 
নবাব সৈয়দ আমীর হোসেন কলকাভা 


বিহারের সৈয়দ বংশের নবাব সৈয়দ আমীর হোসেন বাহাছুরের ১ জন্ম হয় 
১৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৩ শ্বীঃ। সৈয়দ আমীর হোসেনের পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেকেই 
মোগল ও পরে ইংরাজ শাননকালে সরকারী আমল! হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন । শিক্ষাজীবন 
শেষ করে আমীর হোসেন ইংরাজ সরকারের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট পদ্দে যোগ দেন 
১৮৬৭ গ্রীঃ। তিনি বাংলার বিভিন্ন শহরে ১৯০১ গ্রীঃ পর্ধস্ত সরকারী পদে বহাল 
ছিলেন । প্রথমে ১৮৭৩ শ্রী; ও পরে তিনবার (১৮৭৮, ১৮৯৫) ১৮৪৭ গ্রীঃ) তিনি 
বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভ্য হন । ১৮৮৩ খর: তিনি ছিলেন কলকাতার উত্তর বিভাগের 
প্রেমিডেন্স।৷ ম্যাজিষ্টেট। ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনিই প্রথম চিফ. 
প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্রেট পদে নিষুক্ত হন ১৮৯৫ খ্রীঃ | হিন্দু_ও মুদলমান উভয় সম্প্রদায়ের 
কাছেই তিনি নিরপেক্ষত] ও ন্যায় বিচারের জন্য জনপ্রিয়ত' পাভ করেছিলেন । ১৮৮৬ ও 
৮৮ গ্রীঃ: তিনি “ভাইসরয় কাউন্সিলের” সদশ্ত ছিলেন । ১৮৯৩ খ্রীঃ তিন বছরের জন্য তিনি 
ইন্সপেক্টর জেনারেল্‌ অফ. ব্রেজিষ্ট্রেশন্‌ পদে উন্নীত তন। তীর কর্মদক্ষতা ও কর্তব্য- 
নিষ্ঠার শ্বীকৃতি-শ্বরূপ ইংরাঁজ সরকার ১৮৯২ খ্রীঃ সৈয়দ আমীর হোসেন সাহেবকে 
“সি, আই, ই. ও পরে ১৮৯৮ খ্রীঃ নবাব বাহাদুর উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। 

১১ মার্চ, ১৯৯২ খ্রীঃ চাকুরী-জীবনের অবসানের পর গুণমুগ্ধ সহকর্মী ও শ্তভানুধ্যায়ীগণ 
তার একটি তৈলচিত্র কলকাতা পুলিশ কোর্টে স্থাপন করেন । তৎকালীন বাংলার 
ছোট লাট স্যার জন্‌ উডবান্‌ চিত্রটির আবরণ উন্মোচন করেন। আমীর হোলেন 
কলকাতার নবাব সৈয়দ আমীর আলি খানের খুবই ঘনিষ্ট সহকর্মী ছিলেন । নবাব আমীর 
আলি সাহেবের প্রতিঠিত ( ১৮৭৮ থ্রী: ) '্যাশনল্‌ মোহামেডান আসোসিয়েশন্*-এর 
সক্রিয় সভ্য ছিলেন । 


নবাব সৈয়দ আস্গার আলি থান কলকাভা 


নবাৰ সৈয়দ আস্গার আলি খান উত্তর কলকাতার শহরতলি “চিগপুরের নবাব, 
নামেই পরিচিত। মুশিদাবাদের নবাবশাহি আমলের কুখ্যাত অত্যাচারী নায়েব নাজিম 
(দেওয়ান ) ( ১৭৬০-৭২ খ্রীঃ) ও নবাব মুশিদ্বকুলী খানের দৌহিত্র-জামাতা সৈয়দ 
মহম্মদ রেজ। খানের বংশধর নবাব জিয়া-উদ-দৌলা, মোবারিজ.উল্মূল্ক্‌ সৈয়দ 


পপ অপার বারি-এ দ ্েপড১১৬ বব ক 
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বাংলার আরে। দশজন নবাব ৩০১ 


অহম্মদ্ ছাসান থান বাহাদুর তাওয়ার জঙ্গ -এর জ্যেষ্ট পুজ সৈয়দ আস্গর আলি খানের 
জন্ম হয় ১৮৩৮ খ্রীঃ মুশিদাবাদে । লেখাপড়া শুরু করেন মুশিদ্দাবাদে নিক্মত. কলেজে । 
পিতার সুযোগ্য পুত্র ও নবাব বংশের এতিহ্য বজায় য়াখায়, ইংরাজ সরকার আসগার 
আলি মাহছেবকে “নবাব বাহাদুর” উপাধি দেন ৪ জুলাই, ১৮৬২ গ্রীঃ। তিনি বাংলার 
প্রথম মুসলিম খেতাবী নবাব ও “সি. এস্‌. আই.' সম্মানের অধিকারী । প্রথম শ্রেণীর 
অনারারী মেজিষ্রেট (১৮৬৬ গ্রীঃ), বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভ্য (১৮৭৫ খ্রীঃ), কলফাতার 
খিউনিসিপ্যাল কমিশনার ( ১৮৭৬ খ্রীঃ), কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ফেলো (১৮৮৩ গ্রী:) 
এবং বাংলার মুলিম্‌ সম্প্রদ্দায়-ভুক্ত কলকাতার প্রথম শেরিফ. | ১৮৬৬ শ্রী: বিলাত যান ও 
ব্যারিষ্টারী পাশ করে দেশে ফিরে আসেন ১৮৭২ গ্রীঃ। নবাব আসগার তার বিলাত সফরু- 
কালে মহাবানী ভিক্টোবিক কর্তৃক বাকিংহ্যাম্‌ রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রিত হন এবং একটি 
হীরক-খোচিত সোনার আংটি উপহার-স্বূপ লাভ করেন। কলকাতার হিন্দু-মুসলমান 
ছুই সম্প্রদায়ের মানুষের শ্রদ্ধালাভ করেছেন। তিনি ছিলেন ইংরাজ শানক গোঠীরও 
বিশেষ বিশ্বামভাজন ব্যক্তিদের অন্যতম । 

তার চার পুত্রের মধ্যে জোষ্ট পুঝআআ নবাবজাদ! সৈয়দ হোসেন আলি নাদির জঙ্গ 
কলকাতার অধিবাশী ছিলেন । মারা যান ২৩ !ডসেম্বর, ১৮৯৬ খ্রীঃ কলকাতায় । 

চিৎপুরর “নবাব প্রাসাদ” ১ নায়েব দেওয়ান রদ মহণ্মদ রেজা খানের সময়েই 
তৈরী হয়েছিল। দেওয়ান তার শেষ জীবনের বেশ কিছুক1প এখানে বাস করেছিলেন । 
ভাগীরথী-গঙ্গার পশ্চিম তীবে অবস্থিত মনোরম প্রাসাদ ও সংযুক্ত স্থসজ্জিত বিরাট 
উদ্ভানটি ছিল, উনিশ শতকের উচ্চপদস্থ ইংবরাজ রাজকর্মচার*দের প্রমোদ-উদ্ভান তথ! 
বিশ্রামালয় । গঙ্গার পূর্বতীরস্থ-উত্তরপাড়া, শ্রররামপুর, হুগলী, চন্দননগর, চু চূড়া প্রতৃতি 
অঞ্চল থেকে নদী পার হয়ে তাবা কলকাতা সফরে এলে, এই চিৎ্পুর প্রাসাদে অবস্থান 
করতেন। রেভাবেগড জেমস্‌ লং “কলকাতা রিভিউ”, ডিসেম্বর, ১৮৫২ খ্রীঃ সংখ্যায় 
লিখেছেন ১ “চিৎপুর প্রাসাদের প্রতিষ্ঠাতা নায়েব দেওয়ান রেজা খানের সময় প্রামাদের 
অতিথিদের (ইংবাজ গভর্নর ও রাজকর্মচারাদের ) হাতির হাওদায় বসিয়ে শোভাযাত্রা 
সহকারে কলকাতার লাট-প্রাসাদে পিয়ে যাওয়া হ'ত, | 
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০২ খেতাবী রাজরাজড়া 


নবাব স্তার এ. এফ. এম্‌. আবদুর রহমীন কলকাতা 


বিংশ শতাবাীর প্রথমভাগে কলকাতার তথ বাংলার মুসলিম্‌ সম্প্রদায়ের শিক্ষিত 
সমাজে নবাব শ্ঠার আবদুর বহমান খান বাহাছুর ছিলেন একজন সংস্কৃতি-সম্পন্ন মানুষ ও 
খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ । নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে উৎগর্শকৃত প্রাণ । 

নবাব এ. এফ. এম্‌. আবদুর রহমানের ( পিতা আবদুর সাহেব) জন্মস্থান চট্টগ্রা্ 
জেলায় দররা্বপুর গ্রামে । তিনি বিবাহ করেন বল্লভপুবের জমিদার ও চা-বাগানের 
মালিক রহিম বক্‌স্‌ চৌধুরীর কন্যাকে ১। নবাব সাহেবের কৈশোর ও যৌবনকালের 
কোনে তথ্য পাওয়া] যায় না। নবাব আবদুর রহমান তার সম্প্রদায়ের ছাত্রদের শিক্ষা ও 
উন্নতির জন্য সব সমন্ন সচেষ্ট ছিলেন। বর্তমান স্বরেন্ত্র ব্যানার রোডে অবস্থিত 
তালতল' হাইস্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । কলকাতা মাত্রাসার উন্নতিকল্পে ও ইলিয়ট হোষ্টেল 
প্রতিষ্ঠায়, তার বিশেষ অবদান ছিল । তিনি ছিলেন মনোনীত মিউনিসিপ্যাল কমিশনার 
ও কলকাতা ইউনিভারসিটির ফেলো । কলকাতায় কোনো এক সময়ে তিনি বসবাস 
করেছেন ১৬, তালতলা লেনের একটি বাড়ীতে--বণ্তমানে পোদ্দারদের জীর্ণ 'লালবিহারী 
ভবন” । 

নবাব আবদুর রহমানের পুত্র নবাবজাদ্দা এ. এফ. এম. আবদুল আলি এম. এ. এফ. 
আর. এস্‌ এ. একজন স্থশিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি ছিলেন ভারত সরকারের 
অধীনে ইম্পিরিয্যাল্‌ রেকর্ড-কিপার | পরে ওয়াকফ. কমিশনার পর্দে আসীন হুন্‌। 
ভারতীয় মিউজিয়াম (যাঁতুঘর )-এর উদ্যোগে পুরাবস্তর সংরক্ষণের কাজে তার বিশেষ 
আগ্রহ ছিল। অবিবাহিত নবাবজাদা থাকতেন ২, টারনার লেন ; বর্তমানে রাস্তাটিব 
নাম হয়েছে তা পিতার নামে, নবার আবদুর রহমান স্্রীট, কলকাতা-১৬। 


নবাব মৌলবী সিরাজুল ইসলাম্‌ কলকাতা! 


নবাব স্যার আবছুর রহমান সাহেবের প্রায় সমসামগ্ত্রিক নবাব মৌলবী দিরাজুল্‌ 
ইসলাম্‌ সাহেব বিশ শতকের প্রথমভাগে কলকাতার মুসলমান সম্প্রদ্দায়ের কৃতী পুরুষ। 
কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী হলেও, মৌলবী সাহেবের ইসলাম্‌ ধর্মশাপ্ত্ে বিশেষ 
বুৎ্পত্তিছিল। তিনি একাধিকবার কলকাত! মিউনিসিপ্যাল্‌ কমিশন-এর মনোনীত 
সদম্য ছিলেন । নিজ-সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নতিকল্লে তার অবদান, কর্মদক্ষতা ও 
রাজভক্তির স্বীকৃতি হিনাবে, ইংরাজ সরকার তাকে প্রথমে খান বাহাছুর+ ও পরে ১৯১১ শ্রী: 
সম্রাট পৃঞ্চম-জর্জের রাজ্যাভিষেক পর্বে 'নবাব+ ( ব্যক্তিগত ) উপাধিতে ভূষিত করেন। 








১। ফেনীর ইতিহাস--জমির আহম্মেদ । 


বাংলার আরও দশজন নবাব ৩৬৩ 


বেশ কয়েক বছর ( ১৯১২ শ্রীঃ) তিনি বসবাস করেছেন ৯, মৌলবী গোলাম শোভান্‌ 
লেনের বাড়ীতে এবং পরে ( ১৯২৬ শুঃ) এই রাস্তায় “ইপমাইল লজে'। বর্তমান তাব 
প্মরণে এই রাস্তার নাম হয়েছে নবাব সিরাজুল ইস্লাম্‌ লেন, কলকাতা-১৬। 


নওয়াব ফয়জুন্লেসা চৌধুরানী কুমিল্লা 
মোগল বাদশা জাহাঙ্গীর ছিলেন “কবি-সম্রাট” আব তার বিবি নূরজাহান ছিলেন 
“কবি-সম্রাজ্ঞা' | ভারতের ইতিহাসে অস্তঃপুরবামিনী নারীও যুগে যুগে কাব্য-সাধন। কবে 
যশন্বিনী হয়েছেন । বাংলার কবি চন্দ্রাবতী (আন্ঃ ১৫৫০ খ্রীঃ), রামাস্বণ প্রণেতা আনন্দমস্্ী 
(বিক্রমপুরের রামগতি সেনের কন্য1--১৭৭২ খ্রীঃ), কবি রহিমুন্লিস। (চট্টগ্রাম অধিবাসিনী, 
আমনুঃ ১৭৬৩-১৮০০ গ্রীঃ), পল্মাবতী+ পুঁথি প্রণেতা শ্বণকুমারা দেবী, গিন্সীজ্রমোহিনী দ্বাসী, 
কামিনী বাক প্রমুখের নাম আমার্দের জানা আছে । এই সঙ্গে নওয়াব ফয়জুন্নেসার নাম 
সঙ্গত কারণে যুক্ত হ'তে পারে । 
ফয়জুন্পেসা চৌধুরানীর জন্ম হয় ত্রিপুরা জেলান্ন ( বমানে কুমিল্লা ) পশ্চিম গন্ধে 
১৮৩৪ খ্রীঃ । জমিদার ঘরের কন্যা ফয়জুন্পেসার পিতা আহম্মদ আলী চৌধুরী-_মাতা 
আরফাল্গেশা চৌধুরানী। তার পারিবারিক জবান ছিল উদ? অথচ জ্ঞান-চর্চ। করতেন 
বাংলায় । গৃহ-শিক্ষক ছিলেন তাজউদ্দিন। তার “আত্মকথায়” ১ লিখেছেন “কত কঠোর 
সাধনায় বিভিন্ন তাষায়-__বাংলা, আরবী, ফাসী ও সংস্কত--বু[ৎপত্তি লাভ করা যায় তা 
সহজেই অন্থমেয়” | দৈনন্দিন জীবন-পজীর মধ্যে নিয়মিত সাহিত্য-চর্চা ছাড়া, জমিদারীর 
দ্গ্তরে পর্দার আড়ালে বসে আমলাদের কাজের ভার দিয়ে বিদায় দিতেন 
কয়জুনেসা চৌধুরানীর ১৮৫৭ শ্রীঃ বিদ্রোহোত্তর যুগ । ইংরাজদের শোবশের কলে 
মুলিমদের জীবনে নেমে আসে অমানিসার অন্ধকার । আলে! তাদের পেতেই হবে? । 
তাই ফর়জুরেসা মর্ষে মর্মে উপলন্ধি করেছিলেন যে, আধুনিক শিক্ষা ব্যতীত উন্নতির 
সম্ভাবনা নেই । নিজ গ্রামে অবৈতনিক মাদ্রাস৷ প্রতিষ্ঠা করেন ১৯০১ গ্রঃ। আজ তা 
ফয়জুয্পেনা সরকারী ডিগ্রী কলেজ। মুসলিম সমাজ্ঞের নারী-শিক্ষার প্রতি বিরুপতার 
বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জেহাদের ফলে, উচ্চ-ইংরাজী বালিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় কুমিল্লায় 
১৮৭৩ গ্রীঃ। নবাব সৈয়দ আমীর আলি, নবাব আবদুল লতিফ, নৈয়দ আহমদ প্রমুখ 
গুনীজনের সহান্ছভৃতি পেয়েছিলেন । জমিদার হিসাবে তিনি ছিলেন প্রজারজ্ঞক ও 
জনকল্যাণকামী । দীঘি খনন, বান্তাঘাট তৈরী ছাড়া, মুনলিম্‌ শিক্ষা প্রসারণে তার দান 
কুমিল্লায় লোক আজও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ম্মরণ করেন। ইংরাজ সরকার তার লৎ্কর্মের 


১। “রূপ জালান'--ফ্রজুল্নেস! চৌধুরানী । 


৩৪৪ খেতাবী রাজরাজড়া 


স্বীকৃতি-স্বব্ধূপ প্রথমে বেগম” পরে নবাব” উপাধি দেন বানী ভিক্টোবিয়ার রাজত্বকালে 
১৯*১ শ্রী;ঃ। ভারতে এক নতুন নজীর স্ুষ্টি হয়েছিল। 


নবাব মীর মোহাম্মদ আলি পদ্মদীর ফরিদপুর 


নবাৰ মীর মোহাম্মদ আলি ছিলেন ফরিদপুরে পদম্দীর জমিদার | বিদ্যোৎসাহী ও 
সাহিতা-প্রেমী নবাব মীর মোহাম্মদ আলি, স্থপাহিত্যিক মীর মশাররফ. হোসেন সাহেবের 
জ্ঞাতি-ভ্রাতা । সমকালীন নাট্য-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংষোঞ্জন মীর মশাররফের 
“জযিদার দর্শন” নাটকথানি ( ১৮৭২ খ্রীঃ) নবাব মীর মোহাম্মদ আলির পৃষ্ঠপোষকতায় 
প্রকাশিত হয়েছিল। নাটক গ্রন্থটি নবাব সাহেবের নামে উৎসর্গ । পরে মীর মশাররফ, 
সাহেব নবাবের পদ্ম্দীর জমিদাতীর ম্যানেজার হন । কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাঁ_ 
বাংলার মুপলমান সমাজের অন্যতম মুখপত্র» “মিহির স্থধাকর? (১৮৯৫ খ্রীঃ) ও প্রচারক" 
তার পগপোষকতা পেয়েছিল । ১৮৭৬ শ্রী: বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় মনোনীত সভ্য 
ছিলেন । প্রথম থেকেই “ইপ্ডিয়ান্‌ আসোপিয়েশনের” সহ-সভাপতি ছিলেন । “ভানাকুলার 
প্রেঘ আক" (১৮৭৮ খ্রীঃ) ও “সিভিল সাভিস বেগুলেশন্‌ আক »এর বিরূপ লমালোচনা 
ও বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে, সম্পাদক আনন্দমোহন বন্থর আন্ত এক সভায় নবাব 
মীর মোহাম্মদ সভাপতিত্ব করেন | “সেপ্ট2াল মোহামেডান আসোসিয়েশনের" (১৮৮৯ হ্রীঃ) 
সক্রিয় সভ্য ছিলেন। পূর্ব-বাংলার মুনলমান জনগনের নেতা হিসাবে সরকারী মহলে 
তার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তার সমাজ-সেবার ম্বীকৃতি-ম্বব্ূপ সরকার তাকে “নবাব? 
উপাধি দেন ১। তার মৃত্যুর পূর্বে তান তার জমিদারীর একটি বড় অংশ দেশের 
সৎকার্ধে দান করে যান । তার প্রতিষিত ইংরাজী ও বাংল। বিদ্যালয়, আবরবী-ফার্সা 
মাদ্রাসা, দাতব্য চিকিৎসালয়, অতিথিশাল! প্রভৃতি পরিচালনার বায়ের জন্য এ দানের 
বাবস্থা করেন । মুলপমান সমাজ ও জনগণের উন্নতির জন্য তার বিশেষ আগ্রহ থাকলেও 
সাম্প্ররায়কতার মনোভাব কোনে। দিন ছিল না। 


নবাব বদর্উদ্দীন্‌ হায়দার নোয়াখালি 


নবাৰ বদরুউদ্দীন্‌ হায়দার ছিলেন নোয়াখালি জেলার একজন বড় জমিদার 
নোয়াখালি ও কলকাতাঘ্র বহু ভূসম্পত্তির অধিকারী । মুসলমান সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধিসাধনের 


রাজারা, ওরা এরি 


১। মহারাশী ভিট্োরিয়ার ভারত-সম্রাজ্জী আখ্যা ঘোষণা! উপলক্ষে, কলকাতায় ১৪ আগস্ট, 
১৮৭৭ শী; এক বিশেষ দরবারে, বাংলার ছোট লাট শ্ঠার এাসলে ইডেন মোট আটজন 
জমিদারকে রাঙ্জকীয় খেতাব গ্রদান করেন । পৃষ্ঠ ২৭৩ পাদটীক। ত্রষ্টবা। 








বাংলার আরে! দশজন নবাব ৩০৫ 


জ্বন্ত তার দ্বানে, কয়েকটি স্কুন ও মক্তব প্রতিষিত হয়েছে। কলকাতান্স পুরানো 
ওয়াকফ নামায়? (ঈশ্বরের নামে দানপত্র ), তীর দানের বেশ কয়েকটি ভূদম্পত্তির উল্লেখ 
পাওয়া যায়। তাছাড়া তিনি একাধিক ওয়াকৃফ. সম্পর্ডির মৃতওললী ( তত্বাবধায়ক ) 
ছিলেন । ইতবাজ সরকারের বিশেষ বিশ্বাস-তাজন হওয়ায়, নবাব” উপাধিতে ভূষিত হন। 
তার ১ তিন কন্যা ও চার পুত্র--কামার-উদ্দীন্, শরফ.-উদ্দীন্‌, জালাল্‌-উদ্দীন্‌ ও জীয়া- 
উদ্দীন,। সকলেরই ইন্তেকাল হয়েছে। কনিষ্ট পুত্র নবাবজাদা জীয়া-উদ্দীন আইনজজ 
ও কলকাতা হাইকোটের ব্যারিষ্টার ছিলেন । তীর ছুষ্ট কন্যা ও ছুই পুত্র--মাস্থদ্ব-উদ্দীন্‌ 
ও ফারুকৃ-উদ্দীন্। বর্তমানে কলকাতার ১২, থিয়েটার রোডে বসবাস করেন। 


নবাব মেশাররফ. হোসন চট্টগ্রাম 
নবাব মেশাররক, হোসেন চট্রগ্রাম জেলায় চৌদ্দগ্রাম থানার চিওড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন ১৮৭৩ শ্রীঃ। বি. এ পাশ করে (১৮৯৮ খ্রীঃ), আইন কলেজে অধায়ণের পরে 
আইনজীবী হিনাবে জলপাইগুড়ি কোর্টে কর্ম-জীবন শু করেন। তিনি চা-বাগানের 
মালিক ও ধনাঢ্য জমিদ।র খান বাহাছুর রহিম বক্রোর কন্যার পানিগ্রহণ করেন। পরে 
নিজেই চা-বাগানের মালিক হন। সুশিক্ষিত হোসেন সাহেব, তার সম্প্রদায়ের মাচষের 
মধ্যে উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের জগ্য স্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন। চাকা 
বিশ্ববিদ্ালয়ে “লিটন্‌ বৃত্তি” তারই দানে হ্ছট্টি। স্বগ্রাম চিওড়াস্ স্ত্রী ফয়জ উন্লেপার নাষে 
উচ্চ-ইংরাজী বিগ্যালয় স্থাপন করেন ১৯২৫ খ:ঃ। তিনি ১৯২৭ খ্রীঃ বাংলার আইন 
পরিষদের নির্বাচিত স্দন্ত এবং দু'দফায় ১৯৩৭ ও ১৯৪২ খ্রীঃ বাংলার ফঙ্লুল্‌ হুক্‌ 
সাহেবের এবং ১৯৪৩-৪৫ খ্রীঃ খাজা নাগিমুদ্দন্‌ মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। হইংরাজ 
সরকার সার সদণ্ডণ ও বদান্ততার স্বীকৃতি দেন, তাকে প্রথমে খান বাহাছুর? পরে 
নিবাৰ' উপাধি দানে । 


নবাব আব্ছুল্‌ সোবহান্‌ চৌধুরী বগুড়া 

বগুড়ার নবাব সৈয়দ আল্ভাফ. আলির জো্ঠ পুত্র নবাব সোবহান্‌ চৌধুরী একজন 
বিশেষ প্রভাবশালী জমিদার । বনু সভা-দমিতি, প্জ-পত্রিক1 ও সেবা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
যুক্ক থাকায়, সমাজসেবী হিনাবে খ্যাতি লাভ করেন। যদিও তিনি আভিঙ্গাত্যের প্রতীক 
“মোগল আস্রাফ১ ছিলেন না, কিন্তু আভিজাত্যের গৌরব করতেন । তিনি ছিলেন 
বগুড়া কেন্দ্রের ন্ঞাশন্তাল্‌ মোহামেঙান্‌ অ]ালোনিয়েশন্'-এর সভাপতি । বগুড়ায় মাদ্রাসা 
ও তাহিকুনেস! মঠিল! হাসপাতাল ও বিখ্যাত উভবার্শ--আলতাফউদ্লেদা পার্কের ( লর্ড 


শপ কহ | ওরস আর, ভা সরান 





১। কলকাতার চিৎপুরের বড় মসজিদ-এর কাছে নবাব বদর্উদ্দীন স্ট্রীট তার শ্মরণিক। 
ও 


৩০৬ খেভাবী রাজবাজড়া 


উড-বার্ণের বগুড়া! সফরের ম্ম়ণার্থে ) প্রতিষ্ঠাতা । তার ব্যক্তিগত গুণাবলী ও জনহিতকর 
কর্মের শ্বীকৃতি-স্বরূপ, তাকে নবাব উপাধিতে ভূষিত করণ হয ১৮০৩ খ্রীঃ । 

নবাব মহম্মদ আলি চৌধুরীও এই বংশের অনাতম কৃতী পুরুষ । তিনি ১৯৫৫ শ্্ীঃ 
পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী হয়ে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন । 


নবাব শ্তার কে. জি. এম্‌. ফারুকি রতনপুর, কুমিল্লা 


এই বিশ শতকে আশি-নববূই বছর যাবৎ যে কয়েকটি ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষ কলকাতা 
তথা বাংলায় অভিজাত হিন্দু-মুসলমান সমাজে বিশেষ সমাধর ও মর্ধাদ! লাভ করেছেন, 
স্যার মহিউদ্দিন, ফারুক্কি তাদের অন্যতম । ফারুক্কি সাহেবের জন্ম হয় নবাব বংশের 
পৈতৃক ভিট] কুমিল্লায় রতনপুরে ১৮৯৩ শ্রীঃ। প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভের পর সরকারী 
, বাজন্ব-জরিপ বিভাগে কর্মরত ছিলেন । বিবাহ করেন স্যার আবছুল হালিম গুজনাভি 
সাহেবের কন্তাকে । তাদের একটি মাত্র কন্তা বহুদিন বাংলাদেশে চলে গেছেন । 

স্যার ফারুক কলকাতায় জাতি-বর্ণ নিবিশেষে সব সম্প্রদায়ের মান্গষের উন্নতিকল্লে 
লরকারী ও বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অকাতর সহয়তা দিয়েছেন । বঙ্গীয় 
মন্ত্রী পরিষদ্দের মনোনীত সদশ্ত ছিলেন ১৯২৯ শ্রীঃ। “ক্যাল্কাটা ক্লাবের” সভাপতি 
১৯৫৩ খ্রীঃ এবং কলকাতার “সেরিফ' ১৯৬০ খ্বী:। কলকাতায় গুরুসদয় দত্ত রোডে 
তীর নিজন্ব বাসভবন থাক সত্তেও, তিনি থাকতেন রোলাগু রোডে এক ভাড়া বাড়ীতে । 
প্রবুদ্ধ স্যার কারুক্কির ইন্তেকাল হয় ১৯৮৪ খ্রীঃ কলকাতায় ৯১ বছর বয়সে । 

বিশ্বত নবাবদের অন্যতম নবাব পৈয়দ স্যার জামন্ুল্‌ হুদা ১৯১২ খ্রীঃ বঙ্গীয় শাসন 
পরিষদের মনোনীত মদল্সা ছিলেন । তীর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় ন!। 


সস 





মোগল বাদশাহি আমলে পাওয়া বাংলার নবাব নাজিমদের কয়েকটি থেতাব-_ 


'নবাবশৃহি আমল" পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। 
১। মুতামান্উল্-মুক্ষত আলা-উদ্‌-দৌলা, জফর থান, নাসির জঙ্গ, নবাব মুশিদকুলি খান। 
২। মোতামিন্-উল্-মুক্ষ, সুজ-উদ্‌-দৌলা?, সৃজাউদ্দীন মহম্মদ খান বাহাদুর আসাদ্‌ জঙ্গ,। 
৩। সুজা-ঈশ্‌-মুক্ষত হিনাম-উদ-দৌল! নবাব আলিবদাঁ খান। 
৪ | মনহুর-উল্‌-মুক্ষ,, সিরাজ-উদ্‌-দৌল' শৃহকুলি খান বাহাহ্ুর হিবাৎ জঙ্গ, 
৫ | সুজ-উল্‌-মুক্কও হিসাম্-উদ্‌-দৌল। মীর মহম্মদ জাফর আলি খান বাহাদুর মহুবৎ জঙ্গ.। 
৬। নবাব নসির-উল্-মুক্ষ» ইমতিয়াজ-উদ্‌-দৌলা, মীর মহন্মদ কাশিম আলি খান নসরৎ জঙ্গ, ৷ 
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বংশ পরিচয় ( ১ম--২০ খণ্ড) 
বলের জাতীয় ইতিহাস 

বাকুড়ার ইতিহাস 

ৰাকুড়। জেলার পুরাঁকীতি 

বাংলার ইতিহাস ( নবাবী অমল ) 
বাংলাদেশের ইতিহাস ( ২য়, ওয়, ৪র্থ খণ্ড) 
বাংলার অনন্ত সামস্তচক্রের ইতিহাস 
বাংলার ইতিহাস 

বীরভূম বিবরণ ( ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড) 


বৃহদষ্গ 
ময়মনসিংহের ইতিহাস 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ন্য চ্সিভ্রম্‌ 
হারাজ। কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


রাধারমন মিজ্ঞ, ১৯৮৯ 

নাজির হোসেন 

খা চৌধুরী আমনতুল্লা আহমদ্‌ 

কাতিকেও চন্জর রায়, ১৯৩২ 

সতীশচন্দ্র ঘোষ 

নিখিলনাপ বায় 

কপিক্ষ (বাম বন) 

যতীন্দ্রমোহন রায়, ১৩৮৯ 

রফিকুল ইসলাম 

সলীম্উল্লা, ১৭৬৭ 

বিল চন্দ্র দত্ত, ১৩৯৩ 

নাটোর মহকুমা সম্মিলনী, ১৪৯৮১ 

ডঃ নিশীথরঞ্ন বায় 

অস্কুল দেন ও নারায়ণ চৌধুরী 

জ্ঞানেশ্রকুমার, ১৩২৮ 

নগেজ্ানাথ বন 

প্রভাস সোম 

অমিপ্পকুমার বন্দোপাধ্যায় 

কালীপ্রন্ন বন্দোপাধ্যায়, ১৩১৫ 

ডঃ বুষেশচন্দ্র মজুমদার 

ধনঞয় দাস মজুমদার 

রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় 

মহ্মানিরগুন চক্রবর্তী ও 
হয়েরুফ মুখার্জা 

দ্_ীনেশচন্দ্র সেন 

কেদারনাথ মঙ্ছুমদার 

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, ১৮৬৪ 

ডঃ; অলোককুমার চক্রবর্তী 


২১১৪ 


মহারাজা গোবিন্দলাল বায় বাহাছুর জীবন-চত্রিত 
মহারাজা নন্দকুমার চবিত 

মহারাজ নন্দকুমার 

মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর জীবন-চবিত 
মহারাজ! মনীক্দরচন্দ 

মহারাজ বাজবল্লভ মেন 

মহারাজ স্ধকান্ত 

মহারানী ত্বর্ণময়ী 

মেগিনীপুরের ইতিহাস 

মেদিনীপুরের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন 
মুশিদাবাদের ইতিহাস 

মুশিদাবা? কাহিনী 

যশোহর ও খুলনা জেলার ইতিহাস 
রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 

রাজা দক্ষিণারগীন মুখোপাধ্যায় 

রাজা রাধাকান্ত দেৰ 

রাজা প্রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত 

রাজ রামমোহন 

রাজ সাতাবাম বাক 

রাজা বামকৃষঃ 

রাজা বৈদ্যনাথ 

বানী ভবানী 

বানী ভবানী 

সংবাদপত্তে সেকালের কথা (১ম, ২য় খণ্ড ) 
সামগ্রিক পঞ্জে বাংলার সমাজচিজ্র (১৮৪ *-১০৭০৫) 
সিরাজন্দৌলা 

স্বর্ণ বণিক-কথা ও কাঁতি 

সেকালের কলকাত। 

হিকি সাহেবের কলকাতা 

হুগলী জেলার ইতিহান (তিন খণ্ড ) 


খেতাবী বাজন্াজড়। 


চন্দ্রকিশোর রাম গুপাকর 
সত্যচরণ শান্ত্ী, ১৩০৫ 
চগ্ডীচরণ সেন, ১৩৮৭ 
বিপিনবিহারী মিত্র, ১৮৯৭ 
সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 
রসিকলাল গুপ্ত 
যেগেশ্রপ্রপা দত্ত, ১৩১৬ 
বিহারীলাল সরকার 
যোগেশচন্দ্র বস্থ 

বিনোদশক্ষরু দাস, ১৯৮৯ 
নিখিলনাথ রায়, ১৩০৯ 
নিখিলনাথ বায়, ১৯৮৩ 
সতীশচন্দ্র মিত্র, ১৯৬৩ 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেক় 

মন্মথনাথ ঘোষ 

দ্বিশততম জন্মবাষিকীঃ ১৯৮৫ 
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২৮৭ 
দেবেন্দ্রনাথ ভট্ট।চাধ, ১৯২৮ 
যদুনাথ ভট্টরাচারধ, ১৩১১ 
ছুর্গাদাস লাহিড়ী 

দ্বেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৩২২ 
যোগেন্দ্রনাথ গুগ্ 

হারানচন্দ্র রক্ষিত 

ব্রজেন্্রনাথ বন্দে!পাধ্যা় 
বিনয় ঘোষ 

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ১৩৬৫ 
নরেন্দ্রনাথ লহ! 

আনু, কে. মিত্র 

বরুণ সেন 

স্থধীরকুমার মির 
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নির্দেশিকা! 


'সকল্যাপ্ড (লর্ড ) ৩২, ৮২, ১৮৮ 
অকাল বোধন ২১৬ 
আঁজৎ সিংহ (রাজা), নাড়াজোল ১০৮ 
আতিক- উল্লাহ (নবাব ), ঢাকা ২৬১ 
অতখশ সংহ, কান্দ্ী ১৮২ 
অরুণকুমার [সংহ (লভ ) ৭৬ 
অন্দাপ্রনাদ রায়, কাশিমবাজার ১৯৮ 
অন্বদামঙ্গল কাব্য ১০০, ২০৫, 
অন্ধকুপ হত্যা ১৪২ 
অনুশীলন সামিতি ২৫৬, ২৭১ 
অঙ্গীকার প্র (নন্দকুমার ) ১৭২ 
অপুবকৃষ্ণ দেব (রাজা ) ২৯ 
অভয়চাঁদ € কুমার ), বধ মান ১৩০ 
অমর সিংহ, (রায়), নসীপুর ১৯৪ 
অমরেশচন্দ্র সিংহ (কুমার), কান্দী ১৮২ 
অমৃতবাজার পান্রকা ৩৪, ৬৯ 
অযোধ্যারাম খান, নাড়াজোল ১০৯ 
অযোধ্যারাম মিত্র (রায় ), শুড়া ৪৫ 
অযোধ্যানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় 
(রায় বাহাদুর), কাশিধবাজার ১৯৮ 
অরাবন্দ ঘোষ ধোষ), ৩৩, ৯৫১ ১১১, 
২৯৮-৯৯ 
ছ্ষমাকবর শাহ- ( সম্রাট ), ১২১, ১৩৮, 
২৩৬, ২৬২ 
আইন-ই-আকবরী ১০০, ১০১, ১২১, 
২৭ 
'আাজিমুসশ্বান (শাহজাদা ) ১০১, 
১১৫-১৬; ২৬৩, ২৮১ 


আত্মীয় সভা ৫১ 

আত্মারাম (রাও), পালগোলা ১৯০ 

আঁদমল্ল, বিষুপর ১২১ 

আধদমঙ্গলকাব্য ১০০ 

আনন্দনারায়ণ (রাজা), 
৬১০৬ 

আনম্দলাল গর্গ (রাজা ) ১১২ 

আনন্দলাল খান, নাড়াজোল ১০৯ 

আনন্দ্নাথ রায়, নাছোর ২২৯ 

আনন্দনাথ রায়চোধরী (রাজা ), 
দুবলহাটি ২২০ 

আনন্দরাম রায় (রাজা), পটিয়া ২২২ 

আবদহল জব্বর খান (নবাব), বর্ধমান 
১৩৭ 

আবদুর রহমান, (নবাব) ৩০২ 

আহসান উল্লাহ (নবাব ), ঢাকা ২৬০ 

আনন্দ্চন্দ্র রায় (রাজা ১, শেওড়াফুল' 
৪) 

আফতাবচাঁদ মহতব, «্ধ মান ১২৯ 

আসাদুল্লা খান (নবাব), বারভূম ১১৬ 

আব রায়, বধধমান ১২৬ 

আন্দুলাব্দ ৮১ 

আবদুল হাকিম, ঢাকা ২৫৮ 

আবদুল সোবহান: চৌধুরী, বগদড়া 
৩০৫ 

আবদুল গাঁন 'ময়া (নবাব ), ঢাকা 
২৬৮-৫৯ 

আবদুল্লা (মৌলবা ), ঢাকা ২৬৮ 


৩তমলক 


৬৩১৮ 


আমহান্ট (লর্ড) ২০, ৩২ 

আমিনা বেগম, মশদাবাদ ১৪১ 

আমেনীয়ান (গিজ) ১৬২, ১৫৬, ১৬৫ 

আলিনগর ( কলকাতা ) ১৪২ 

আলাউদ্দিন খান ( ওস্তাদ ) ১০০ 

আ'িবদী খান (নবাব নাজীম ) ৩৭. 
৪৫) ৭৭, ৮৬, ১৮১ ১০১, ১৪০-৪১. 
১৪৪, ১৬৮, ১৭৮, ২০৫, ২৪১ 

আলিম উল্লাহ খাজা, ঢাকা ২৫৮ 

আশুতোব নাথ রায় (রাজা), কাশিম- 
বাজার ১১৯ 

আপাদ-উল--জ্জামান, আসাদউল্লা খান 
(রাজা), বীরভূম ১১৬ 

ইউসূফ জান (নবাব ), ঢাকা ২৬২ 

ইউরোপায় বণিক গোম্ঠী ১৫৫ 

ইচ্দুভূষণ দেবরায় (রাজা), ইন্দেশ্বরী 
মান্দর, নলডাঙ্গা ২৮১-৮২ 

ইচ্দ্রচাঁদ ( জগংশেঠ ) ১৬১ 

ইন্প্রচন্দ্র সিংহ (কুমার ), কান্দী ১৮৩ 

ইন্দ্রীজৎ রায় (রাজা), তাহিরপুর ২১৬ 

ইন্দ্রনারায়ণ দেবরায় (রাজ), নলডাঙ্গা 
২০০ 

ইউরোপীয় বাঁণিক গোষ্ঠী, ১৫৫ 

ইব্রাহিম খান (সুবাদার) ১১৬, ২৫৩, 
২৭৭ 

ইমামবাড়া, মুর্শদাবাদ, ঢাকা, হুগল? 
১৬৩, ২৫৭, ২৮৪ 

ইতহাসে কাশিমবাজার ১৫২ 

ইসলাম খান (সুবাদার ) ১৩৮, ২১০ 
২৬২, ২৭৬-৭৬, ২৮০, ২৮৪ 


খেতাবী রাজরাজডা 


ইস্ট: ইশ্ডিয়া (ইংরাজ) কোম্পানী ১৭, 
২২, ১৪৬-৪৭, ১৫৩, ১৫৮, ২১১, 
২৫৩, ২৯৫-৯৬ 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৩২, ১৮১ 

ঈশ্বরচন্দ্র রায় (রাজা), কৃষ্ণনগর ২০৮ 

ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ (রাজা ), কান্দী ১৮৩ 

ঈশবরাপ্রসাদ শর্গ (রাজা ) ১১৩ 

উদ্ন্ত রায় (রাজা ), নসপূর ১৯৬ 

উইলিয়াম কের ৯৮ 

উইলিয়াম ওয়াড ৯৮ 

উপেন্দ্রনাগায়ণ (কোচরাজা) ২১১ 

উপেন্দ্রনারায়ণ (রাজা), ডিমলা ২৯১, 

উদরচাঁদ ( মহারাজা জগংশেট )১৬৮ 

উদয়ন আচার্য (ভাদ-ড়ী), মুক্তাগাছ। 
২৪১ 

উদয়চাঁদ মহতব ( মহারাজাধিরাজ ), 
বধ মান ১৩০-৩১ 

উদয়নারায়ণ রায় (রাজা), তাহরপুর 
২০৩, ২১৬ 

উদয়নারায়ণ (রাজা ), বড়নগর ১৭৭ 

উদয় রায়, বাঁশবেড়িয়া ৮৪, ৮৯ 

উদ্বয়নারায়ণ দেবরায় (রাজা 
নলডাঙ্গা ২৮১ 

গ্রান বেসাস্ত ৬৮ 

এভোয়াড্‌ (সপ্তম ) সম্রাট ১১৯, ১৮৩ 

এডমপ্ড্‌ বাক" ১৬০, ১৭৪, ১৮০, ১৯৪, 
২৮৭ 

এাশয়াটিক সোনাইি ৪৬, ৪৭, ৬০, 
২২৮ 

এলজা ইম্পে (স্যার ) ৪২, ১৭২-৭৩ 


নির্দেশিকা 


ওাঁরয়েশ্টাল- সৌমনারী স্কুল ৩০ 

ওলচ্দাজ নাঁবকরা ১৫২, ১৫৫৬, ১৯২ 

ওয়ারেন: হেস্টিংস ২২, ২৩, ২৪, ২৭, 
৩১. ১৭৩, ১৭১১, ১৮৫, ১৯৫ 

ওয়াসফ: আল মিজাঁ ( নবাব ) 
মৃর্শদাবাদ ১৪৮, ১৫১ 

ওয়ার্ডস- ইনাম্টাটউশনহ ৪৭. ১১৯, 
২১২, ২৩১, ২৪৫ 

ওরঙ্গজেব (সম্রাট আলমাঁগির ) ৭৭, 
৮৫, ১০০, ১১৫, ১২৬, ১৫৮-৫৯, 
২০২, ২৪৩ 

কংশনারায়ণ (রাজা), তাহিরপুর ২১৪ 

কমলাকান্ত (সাধক) ১২৮ 

কুগকারপনাথ রায়চৌধুরী, দুবলহাটি 
২০ 

কণ“ওয়াীলস- (লর্ড), ৮৬, ১৯৬, ২২২ 

কাটরা মসাঁজদ, ঢাকা ২৫৭ 

কমলারঞ্জন রায় (রাজ্য), কাঁশমবাজার 
১৯১৯-২০০ 

কানং (লর্ড), ৬৬, ১৩৩, ২৫ 

কমলকৃষ্ণ দেব (মহারাজা ) ৩০ 

কগলমাঁণ দেবী, রামগোপালপ*র ২৪৭ 

কামদেব মৈন্র, নাটোর ২২৪ 

কামতেশ্বরী মান্দর, কোচরাজ্া, ২১৪ 

কুমদচন্দ্রু সিংহ ( মহারাজা ), সসঙ্গ 
২৩৯-৪০ 

কামাক্ষ্যাদেবীর মাঁন্দর, গৌহাটি ২১০ 

কন্দর্পনারারণ রায় (রাজা ), তাহির- 
পুর ২১৭ 

কন্দপ 'সংহরায়, চাঁচড়া ২৮৪ 


৩১৬ 


কাত্যায়নধ (রানী ), কাচ্ছদী ১৮০-৮১ 

কণাতিচাঁদ রায় (রাজা) বর্ধমান ১০০, 
১২৬-২৭. ১৩১ 

কুশধবজ (কেশব) চকুবত (ভাওয়াল ) 
২৬৬ 

কালকাটা হস্টোরিকাল সোসাহীট, 
৩৪ 

কালননারায়ণ রোজা), ভাওয়াত।, ২৬৭ 

কালশীকশোর, রামগোপালপুর* ২৪৭ 

কালকাপ্রসাদ (কুমার ), নাটোর ২২৫, 

কালীশঙ্কর ঘোষাল (রাজা) ৪৩, &০ 

কালশশঙ্কর রার ( তেওতা ) ২৭৩ 

কু্জঘাটার রাজবাড়ী ( নন্দকুমার ), 
মুর্শিদাবাদ ১৭৬ 

কৈলাস দেবরায় (রাজা ), বাঁশবোঁড়য়া 
৮৭ 

কাল্ীকঞ দেব (রাজা ) ২৯ ৩৫, ১৮১ 

1কর*বর) নান্দর, বড়নগর ১৬৫ 

কাত্তবাস (রামায়ন ) ২১৬ 

কাঁসম খান (সুবাদাব ) ২৬২-৫৩ 

কাঁলন্দী (রানী ), চাকমা ২৯৭ 

কাশীজোড়া রাজপাঁরবার ১০৬ 

কাশীনাথ পায় (রাজা ), আন্দুল ৮১ 

কাশশকান্ত আচার্য চৌধুরণ, মনন্তগাছা 
২৪১-৪২ 

কালীকশোর, কাশীকশোর রায়- 
চৌধুরন। রামগোপালপহর ২৪৭ 

িশোরীলাল গোস্বামী, (রাজা) ৯৯ 

কিশোর সিংহ (রাজা ১, সুসঙ্গ ২৩৬ 

কৃষেন্দু রায় (রাজা ), বাঁলহার ২৩৪, 


কও 


কেশবচন্দ্ সেন ব্রেহ্ধানন্দ), ২৭৪ 

কষ্ণজীবন সেন, রাজনগর ২৬৩ 

কৃষ্চন্ত্র রায় (মহারাজেন্দ্র), কৃষ্ণনগর 
১৪২, ২০৩, ২০৮, ২৩৫, ২৬৫ 

কৃষ্ণজীবন কুণ্ডু, ভাগাকুল ২৭০ 

কৃষ্ণ দেবরায় (রাজা ), নলডাঙ্গা ২৮১ 

কৃষ্রাম রায় (রাজা ), ঢাঁচড়া ২৮৪ 

কৃষ্ণবাম রায়, দুবলহাটি ২১৯-২০ 

কৃষ্ণকান্ত নন্দী (কান্তমুদী ), দেওয়ান, 
কাশমবাজার ২৫, ১৪২, ১৫৫ 
১৭৩, ১৮৪-৮৬, ১৯৫১ ২২৭ 

কৃষ্ণনাথ নন্দী (রাজা ), কাঁশমবাজার 
১৮৬ 

কৃষ্নণরের রাজপ্রাসাদ, দুগপিজা ২০৫ 

কৃষদাস লাহা (রাজা ), কলকাতা ৭১ 

কৃষ্ণরাম রায় (রাজা), বধমান ১১৫, 
১২৬ 

কুষ্ঃাম সেন (দেওয়ান ), বলাগড় ৯২ 

কুষচন্র চক্রব৩ণ ( মহারাজা ), 
হেতমপর ১১৯ 

কালা গাহাড়, সেনাপতি) ১২২ 

কৃষ্ণচন্দ্র সংহ (ল।লাবাবু ) দেওয়ান, 
কাণ্দী ১৮০ 

কৃষ্ণচন্দ্র রায় (রাজা), পাথ্হাররাঘাটা, 
২০ 

কৃষ্ণ 'নংহ (রাজা ), বিষ্ণুপুর ১২৩ 

কৃষ্দান সেন (রাজা), রাজনগর ১৪৬, 
২৬৩, ২৬৪, ২৬৫ 

খো 7০চদি (জগৎ শেট ), ১৪৭, ১৬৮ 

খোসবাগ কথরখানাঃ ১৬৪ 


খেতাবী রাজরাজড়। 


ক্ষিতশচন্দ্র মহারাজা), কৃষ্ণনগর ২০৯ 
ক্ষিতীপাঁতিনাথ (কুমার), ১৩৫ 
ক্ষেত্রক্ণ মিত্র জেমিদার), আন্দুল ৮৩ 
ক্ষেমাঙ্করী 'রান৭), কুঞ্জনগর ১৭৫ 
ক্ষোণীশচস্দ্র মহারাজা), কৃষ্ণনগর ২০৯ 
গাঙ্গাশো বন্দ [সিংহ (দেওয়ান), কান্দশী 
২৫, ১৩, ১৪২, ১৬০, ১৭৩, ১৭৮- 
৮০, ১৯৫৬, ২০৭ 
গঙ্গাদাস সেন (রাজা), ঢাকা ২৬৪ 
গঙ্গাপ্রসাদ রায় ভাগ্যকুল, ২৭০ 
গাঁরয়ার যুদ্ধ, ১৪৬ 
গোকুলচন্দ্র ঘোষাল (ভুঁকৈলাস), ৪২ 
গোপাল সিংহ (রাজা), বিষ্ণুপুর ১২৩ 
গোপাল সিংহ রোজা), নসীপৃর ১৯৬ 
গোপাল ভাঁড়, ২০৫, ২০৯ 
গোপালপ্রসাদ গর্গ কুমার), ১১৩ 
গোপাললাল রায় (রাজা), তাজহাট 
রংপুর ২১৪ 
গোপীমোহন ঠাকুর কলকাতা, &৮ 
গোপাীমোহন দেব (রাজা), ২৭, ২৮ 
গোপেন্দুক্ণ দেব (রাজা) ৩১, ৩৪, ৩৫ 
গোবিন্দপুর ৭৭, ১৪২, ১৫২, ১৫৭ 
গোবিদ্দপ্রসাদ পাণ্ডিত, ১৩৪ 
গোবিন্দচাঁদ (জগৎশেঠ), ১৬৯ 
গোঁবন্বসূন্দরী (রাজকুমার), কাশিম- 
বাজার ১৮৬-৮৭, ১৮৯ 
গোবিন্দ দেবরায় রোজা), বাঁশবোঁড়য়া 
৮৬ 
গোবিন্দচন্দ্র দেবরার (রাজা), নলডাঙ্গা 
২৮১ 


শনর্দেশিকা 


গোবিন্দচন্দ্র রায় (রাজা), নাটোর ২২৭ 
গোবিন্দনাথ রায় রোজা), নাটোর ২২৭ 
গোঁবন্দনাথ রায় (মহারাজা), 'দিনাজ- 
পুর ২৮৮ 
গোপ প্রাসাদ, নাড়াজোল ১১১ 
গোবিন্বলাল রায় (মহারাজা), তাজহাট 
২৯৩-১৪ 
গৌড়, গৌড়েশবর ২১৬, ২৪২ 
গিরীন্দ্রচন্দ্র রায় (রাজা), শৈওড়াফুলঈ 
৯০, ৯১ 
শগগারজানাথ রায় (মহারাজা), দিনাজ- 
পুর ২৮৯ 
গিরিধারীলাল রায়, তাজহাট ২৯৩ 
গিরীশচন্দ্র সিংহ রোজা), কান্দী ১৮২ 
গিরাীশচন্দ্র রায় রোজা), কৃষ্ণনগর ২০৮ 
গিরখশচন্দ্র মিত্র (কুমার) ৬৯ 
গুরুদাস রায় (রাজা), কুঞ্জঘাটা ১৭৫ 
গোৌরাকাস্ত আচার্য, ২৪১ 
গোরাঙ্গ সিংহ (দেওয়ান), কান্দী ১৭৮ 
গোৌরবল্লভ সোম (রাজা) ৩৮ 
গৌরাঁকশোর আচার্য, মুক্তাগাছা? ২৪৫ 
গোলাপচা্ (জগৎংশেঠ), ১৬৯ 
গোলাপবাগ রাজবাড়ী, বর্ধমান ১৩১ 
গোলোকনারায়ণ রায়চৌধুরী (দেওয়ান), 
ভাওয়াল ২৬৬ 
গোসানমার মান্দর ২১৪-১৫ 
ঘাটাশলার রাজপাঁরবার ১০৭ 
ঘনদধানাথ রায়চৌধুরী 
দুবলহাটি ২২০ 
ঘনশ্যাম রার (রাজা), বধমান ১২৬ 


(রাজা), 


২৯ 


৩২১ 


ঘসেটি বেগম, মেহের-উন-নিসা) ১৪১- 
১৪২, ১৬৪, ২৫৩, ২৬৩ 

চন্দ্রকোণা রাজপারবার ১০৭ 

চন্দ্রনাথ শিব মন্দির, হেতমপুর ১২০ 

চি্ধনলাল, চাক-দীঘি ১৩৬ 

চৈতন্য সিংহ (রাজা), বিষুপূর ১২৩ 

চৈতনাযচরণ চক্রবতপ, হেতমপুর ১১৮ 

চিত্র সেন (রাজা), বর্ধমান ১২৭, ১৩১ 

চৈৎ সিংহ (রাজা), বারাণসী ১৭৩, ১৮৫ 

চুয়াড় 'বদ্রোহ ১০২, ১০৮ 

চিত্তরঞ্জন (দেশবন্ধু) ১১১, ১৩০, ২৯৮ 

চার-হাজারী মনসবদার ১৮ 

চপ্্রকাস্ত আচার্য, মস্তাগাছা ৪২ 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ২১৯, ২২২, ২৯২ 

এচন্রচ্পু (বানেশ্বর) ১২৭ 

চন্্রশেখরে*বর রায় (রাজা), তাহরপুর 
২১৭ 

চপ্ডীচরণ দেবরায় রোজা), নলডাঙা 
২৮০ 

ছয়-হাজারী মনসবদার ২৪, ৩৮ 

ছির়াত্তরের মন্নন্তর ১২৩, ১৬৯-৬০, 
১৬২, ১৭৫, ২২৫, ২৮১, ২৮৭, 
২০৯৭ 

জগন্নাথ তকণ্পন্থানন ২৬, ১৭৫, ২০৭ 

জগন্নাথ গর্গ রোজা), মাহষাদল ১১৩ 

জগমোহন মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া 
৯৪ 

জগন্নাথ রায় (রাজা), 'দিঘাপাতয়া ২৩০ 

জগচ্চন্দ্র রায় (রাজা), কুঞ্জঘাটা ১৭৫ 

জাহান কোষ, (কামান) ১৬৪, ২৩৯ 


৩২২ 


জগদীন্দ্রনাথ রায় (মহারাজা), নাটোর 
২২৭২৯ 

জগদীন্দ্র বনওয়ারীলাল (মহারাজা), 
বনওয়ারীবাদ ১৩৩ 

জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ মেহারাজা), 
কোচরাজ্য ২১৩ 

জগদম্বা দেবা (রানী) (রাজা 
নন্দকুমারের স্তী) ১৭৬ 

জগদীশনাথ রায় (মহারাজা), 'দিনাজ- 
পুর ২৯০ 

জগবন্ধু চট্রোপাধ্যায় 
কাশিমবাজার ১৯৮ 

1জতেন্দ্রনাথ রায় (কুমার), নাটোর ২২৯ 

জগতীন্দ্র বনওয়ারীলাল, (রাজা) ১৩৩ 

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর রাজপারবার &৬ 

জগত্রাম রায়, (রাজা), বর্ধমান ১২৬ 

জগতাকশোর আচার্ঘ চৌধূরী (রাজা), 
মুস্তাগাছা ২৪৬-৪৬ 

জগতনারায়ণ (রাজা). পধঢয়া ২২৩ 

জর্জ পণ্চম (সম্রাট) ১১৯, ১৩০, ২৮৯ 

জগত্বল্লত সেন (রাজ।), ডিমলা ২৯১ 

জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় (রাজা ), 
উত্তরপাড়া ১৬-৯৭ 

জনাদ'ন উপাধ্যায়, মহিষাদল ১১২ 

জানকী (রানী ), নাহষার্ল ১১২ 

জানকবনাথ রায় (দেওয়ান ), ভাওয়াল 
২৬৬ 

জানকীনাথ রায় (রাজা), ভাগ্াকুল 
২৭০, ২৭২ 


(দেওয়ান), 


জানকী বল্পভ (রাজা ), ডিমলা ২৯২ 


খেতাব রাজরাজড়া 


জানকীরাম সোম (দেওয়ান ) ৩৭, ৩৮ 

জানকী রান (রাজা), মুর্শিদাবাদ ১৪১ 

জাহাঙ্গীর (সম্রাট), ৮৪, ১০১, ১২২, 
১৬৬, ২৩৬ 

1জতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কুমার), 
উত্তরপাড়া ৯৬ 

িতৈন্দ্রনারায়ণ ভূপ (মহারাজা ১, 
কোচরাজ্য ২১৩ 

জ্যোতিময়ী (মহারান?) ৩৬, ১৯৯ 

গজতেন্দ্রকশোর আচার্য চৌধুরী 
(কুমার), মুক্তাগাছা ২৪৬ 

হ্বানদাকণ্ঠ সিংহরায় (রাজা ), চাঁচড়া 
২৮৫ 

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ২৯৯ 

জয়শঙ্কর রায়, তেওতা ২৭৩ 

জন: শোর (লর্ড ) ১৬১ 

জয়রাম মল্লিক, চোরবাগান &২ 

জয়কৃষ মুখোপাধ্যায়, জয়কৃ্ণ লাইব্রেরী, 
উত্তরপাড়া ১৪, ১৫ 

জয়নারায়ণ ঠাকুর, পঞটয়া ২২২-২৩ 

লয়নারায়ণ ঘোষাল (মহারাজা ), 
ভকৈলাশ ২০, ৪১-৪৩ 

জয়ানন্দ রায় (মজহমদার), (দেওয়ান) 

বাঁশবোড়য়া ৮৪ 

1জয়া-উদ-দৌলা (নবাব ) ৩০০ 

জোব চার্ণক ২৬, ১৬৬-৫৭ 

জোসরৎ খান (নবাব), ঢাকা ২৬৬ 

জাহান কোষ (কামান) ১৩৯) ১৬৪) 

জামদার সভা ৩২, ১৫) ১৮৯) ২৭৪ 

জাতমালা কাছারী ২৭, ২৮৫ 


গনর্দোশকা 


বাড়গ্রাম রাজপরিবার ১০৪-১০৫ 

উমাস রো (স্যার ) ১৫৬ 

ডর. সি. ব্যানাজাঁ ৩০ 

ডোঁভড হেয়ার ৩১ 

(ডিউক লাইন্রেরী, হাওড়া ৯৭ 

ডালহোসা (লর্ড) ২০৯ 

ডিরোজিও এইচ, এল, ভি, ৩২, ৩৩ 
৬6, ৮২ 

চাকার পুরাকণীর্ত ২৫৭ 

গৃতলকচাঁদ (মহারাজাধিরাজ), বর্ধমান 
১২৭-২৮, ১৩১, ২০৭ 

তেজচাঁদ ( মহারাজাধরাজ ) বর্ধমান 
১২৮, ১৩১ 

তমলূক রাজপাঁরবার ১০৫ 

তারাচাঁদ সিংহ (রায়), নসীপৃর ১৯৪ 

তানসেন মিয়া :১২৩ 

তারকনাথ রায় ( মহারাজা ), 'দিনাজ- 
পুর ২৮৮ 

তাঁরণীশঙ্কর রায়, তেওতা ২৭৩ 

তূলসাচন্দ্র গোস্বামী (কুমার ) ১০০ 

তিপুলিয়া গেট, মুর্শিদাবাদ ১৬৪ 

শ্রলোচন খান, নাড়াজোল ১০৮ 

নিলোক্যনাথ রায় (কুমার ), দিনাজ- 
পর ২৮৭ 

স্ষপ€নারায়ণ (রাজা), পঠটয়া ২২২,২৭৮ 

খুদগ্গম্বর মিত্র ( রাজা ) ৩০, ৪৫. ৬৭- 
৬৯, ১৮৬ 

ঘুগ্গাচিরণ লাহা, (মহারাজা) ৩০, ৭০, 
৭১ ৃ 

দেওয়ালী সিংহ নসাঁপুর ১১৪ 


৩২৩ 


দেবী সিংহ (রাজা ) নসীপুর ১৪২, 
১৬০, ১৯৪-৯৬১ ২৮৭ 

দেবীকৃষ্ণ দেব (রাজা ) ২৯ 

দেবেন্দ্র মল্লিক (কুমার ১, চোরবাগান, 
কলকাতা &৪ 

দেবেন্দ্র দেবরায় (রাজা), বাঁশবোৌঁড়য়া ৮৭ 

দেবনারায়ণ (রাজা), তাঁহরপুর ২১৭ 

দেবেন্দ্রনারায়ণ ভূপ (রাজা ), 
কোচরাজ্য ২১১ 

দেবী চৌধুরানশ ২৯২ 

দেবেচ্দ্রলাল খান ( কুমার ) ১১১ 

দেবপ্রসাদ গর্গ (কুমার ) ১১৩ 

ঘুর্জন সিংহ (রাজা ),বঞুপুর, ১২৩ 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহাষ) $৭ 

দখনেন্দ্রনারায়ণ রায় (রাজা) ১৯ 

দক্ষণারগীন মুখোপাধ্যায় (রাজা ) 
৬৫, ৬৬ 

দেবেন্দ্রনাথ মাল্লক (রাজা ) ৩০, ৩৭ 

[দিনেমার (বণিক) ৯০, ৯৮, ১৫৬ 

দয়ারাম (দেওয়ান), দিঘাপাঁতয়া ২২৪- 
২৫, ২৩০, ২৭৮ 

প্লমর্দন' (কামান), বিষুপুর ১২২ 

দিলীপ রায়চোধুরখ, (সন্তোষ-রাজ- 
পারবারের দৌহীন্) ২৫০ 

ঘুর্লভরাম সোম (মহারাজা), ৩৮, ৩৯, 

১৪১, ১৭১, ২০৭ 

দশসালা বন্দোবস্ত; ১১২, ১৩৭, ২১৯ 

দ্বারকানাথ ঠাকুর, (প্রন্স) ৩২, &০, 
৬, &৭) ৬৮ 

ধাঁরেম্দ্রনারায়ণ (কোচরাজা) ২১২ 


৩২৪ 


ধারেন্দ্রনারায়ণ (রাজা), বীরেন্দ্রনারায়ণ 
(কুমার) লালগোলা ১৯২ 
ধৈষেন্দ্রনারায়ণ (কোচরাজা) ২১২ 
ধনপৎ রায়, তাজহাট ২৯৩ 
ধর হাম্বীর (রাজা), বিষুপুর ১২১ 
ধরমবক্স খান (রাজা), চাকমা ২৯৭ 
'বরত্ব সভা”, শোভাবাক্ার ২৬ 
নিখিল ভারত মুসাঁলম- লীগ ২৬০-৬২ 
নকোলাস- মানাচ ১৫৪ 
নজামত কেল্লা, (মার্শদাবাদ) ১৬৩ 
নজম-উদ-দৌলা (নবাব নাজিম ), 
মুর্শিদাবাদ ১৪৫৬-১৪৬, ১৬৪ 
মগেন্দ্রীকশোর রায়চৌধুরী (কুমার), 
রামগোপালপহর ২৪৮ 
ণনত্যানন্দ তাঁত, বনওয়ারিবাদ ১৩৩ 
নস্তারনী কালী, শেওড়াফুলী ৯০ 
নরাঁসংহপ্রসাদ রায়, কাশিমবাজার ১৯৮ 
নরাসংহ রায় (রাজা), পাথ্ারয়াঘাটা 
১৮, ২১ 
নরেন্দ্রকৃ্ণ দেব (মহারাজা) ৩০ 
নরেন্দ্রনাথ মি (কুমার) ৬৯ 
নারায়ণ সিংহ (রাজা), কান্দী ১৮৯ 
নরনারায়ণ রায় (রাজা), পর্াটয়া ২২২ 
নরনারায়ণ সিংহ (কোচরাজা) ২১০ 
নপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ (মহারাজা). 
কোচরাজা ২১৩, ২১৪ 
নরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ (মহারাজা), 
কোচরাজ্য ২১২ 
নরেন্দ্রনারায়ণ রায় (রাজা), 
তাহিরপুর ২১৭ 


খেতাবী রাজরাজড়া 


নরেপ্দ্রনারায়ণ রায় (রাজা), নৃপেগ্দ্ 

নারায়ণ রায় (কুমার), পটিয়া ২২৩ 

নরেন্দ্রলাল খান (রাজা), ১১০ 

নীলমাণ মল্লিক, চোরবাগান ৬২ 

নখলকান্ত রায় (রাও), লালগোলা ১৯০ 

নবলকণ্ঠ সিংহরায় (রাজা), চড়া ২৮৪ 

[নম'লচন্দ্র ঘোষ (জাঁমদার ), 
শেওড়াফুলন ৯১ 

নারায়ণগড় রাজপারবার ১০৪ 

নীসংহ চক্রবতশ, বালহার ২৩৪ 

নশসংহাকশোর আচার্য চৌধ্রী 
(কুমার), মনস্তাগাছা ২৪৬ 

নসংহ দেবরায় (রাজা), বাঁশবোঁড়িয়া 
৪২, ৮৬ 

নবকৃষ্ণ দেব ( মহারাজা ) ১৭, ১৮; ২২- 
২৮, ১৪২, ১৭৩, ২০৭ 

নীলাম্বর রায় (রাজা), পণ্থটিয়া ২২২ 

নন্দকুমার ( মহারাজা ) ২৫, ৩৯; ৮১, 
১৫৩১ ১৬৬, ১৭০-৭৬, ২০৬ 

পরতগীজ ১৫৫-৫৬, ২৫২, ২৯৫ 

গপতাম্বর সেন, ভিলা ২৯১ 

পটতাম্বর রায়, পঠটয়া ২২২ 

1পতাম্বর মিন (রাজা), শুড়া ৪৫৪ ৪৬ 

পাবতীশঙ্কর রায়, তেওতা ২৭৩ 

প্রতাপচাঁদ (জালপ্রতাপ), বর্ধমান ১১৮ 

প্রতাপচন্দ্র সিংহ (রাজা ),কান্দী ১৮১ 

পাঁততপাবনণ দেবীর মাঁন্দর ৪১, ৪৪ 

প্রীতভানাথ রায় (কুমার), প্রভাতনাপ 

রায়, 'দিঘাপাতিয়া ২৩৩ 

[প্রীভ কাউ ন্সিল,১০৯, ২৩৭, ২৬৯,২৮৫ 


নির্দেশিকা 


প্রমদানাথ রায় (রাজা), 'দঘাপাতিয়া 
১৮৯, ২৩২ 

প্রমথনাথ রার (রাজা), দিঘাপাতিয়া 
২৩১-৩২ 

প্রমথনাথ রায় (কুমার), ভাগ্যকুল ২৭১ 

প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, সন্তোষ ২৪১ 

প্রমথনাথ মালয়া (রাজা), পশুপাতিনাথ 
মালিয়া (কুমার), সিয়াড়শোল ১৩ 

পদ্মনাভ (নল্দকুমারের পিতা) ১৭০ 

পাঠান রাজারা, বীরভূম ১১৬-১১৭ 

পন্নগভুষণ (কুমার), নলডাঙ্গা ২৮৩ 

পঁচ-হাজারাঁ মনসবদার, ৮০, ২৩৬ 

পাইক বিদ্রোহ, ১০২ 

পলাশীর যুদ্ধ ১৭, ৮০, ১৪২-১৪৩, 
১৬৬, ২৮১ 

প্রেশনারায়ণ রায় রাজা), চারআনাী 
জামদার, পধঢয়া ২২৩ 

পূরচন্দ্র রায় (রাজা), বাঁশবোঁড়য়া ৯১ 

পূুর্ণচন্দ্র সিংহ রোজা), কান্দী ১৮২ 

পুণেন্দু দেবরার (রাজা,) বাঁশবেড়ে 
৮৮ 

প্রেমচাদ্দ রায়, ভাগ্যকুল ২৭০ 

প্রাণশঞ্কর রায়, তেওতা ২৭০ 

প্রাণনাথ রায় (মহারাজা), ২৮৬ 

প্রাণনারায়ণ (মহারাজা), কোচরাজ্য 
২১০-১১ 

প্রাণনাথ: রায়, প্রসন্বনাথ রায় (রাজা), 
ঘধাপাতয়া ২৩১ 

প্রাণকৃ্ণ রায় (জামার), বাঁলহার ২৩৪ 

প্রাণকৃষণ সিংহ (রাজা), সসঙ্গ ২৩৭ 


৩২৫ 


প্রাণকৃঞ্ক সিংহ (দেওয়ান), কান্দী ১৮০ 

প্রাণকৃষ্ণ লাহা, (ঠন ঠনিরা) ৭০ 

প্রস্নারায়ণ দেব (রাজা), ৩৬, ১৪৮ 
৪৯ 

প্রতাপাঁদত্য (রাজা), যশোহর ২৭৫ 

প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর (মহারাজা) ৫৯, 
৬০, ৬১ 

প্রবীরেন্দ্রকুমার ঠাকুর (মহারাজা) ৬১ 

প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় (রাজা), 
উত্তরপাড়া ১৬-৯৬ 

ফকির বিদ্রোহ, ১৬২, ২৫৫ 

ফ্রান্সিস ফিলিপ (স্যার) ১৭৩ 

ফতেচাঁদ (জগংশেগ), ১৬৭ 

ফজলন*ল হক এ. কে ২৬১, ৩০৫ 

ফয়জু্বেসা চৌধুরানী (নবাব), ৩০৩ 

ফরাসন বণিকরা, ১৫৪, ১৬৬-৫৭, ২২৫ 

ফারুক'শয়ার, (সম্রাট) ১৫৫, ১৫৭, 
১৬৭, ১৮৪১ ২৯৩ 

ফরুক্ধি কে, জি. এম, (নবাব) ১০৬ 

ফুলবাগ, মহিষাদল ১১৪ 

ফোর্ট উইলিয়ম, ৪৯, ১৪২, ১৫৭, 
২৬৩ 

বদরউদ্দীন হায়দার (নবাব) ২০৪ 

বগশর হাঙ্গামা ৯, ২৫, ৩৭, ৯৫ ৯৮ 
১০১, ১০৮, ১১৬, ১২৩, ১২৭, 
১৪০, ১$৮-৬৯, ১৬৭, ১৯৩, ২২ 
২৯১ 

বঙ্গীয় জামদার সভা ৯৫, ২৩২, ২৫০ 

বঙ্গায় সাহত্য পারষখ, ৩৪, ১৮৮, 
২২৮) ২২৭২২ 


৬২৬ 


বঙ্গণয় সাহত্য সম্মেলন, ১৩০, ১৮৮, 
২২৮, ২৩৯ 

বঙ্গীয় কায়স্থ সভা, ৩১, ২৮৯ 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কাঁমটি, ২২৮ 

বক্সার যুদ্ধ, ১৪৬, ১৫৮, ২২৫ 

বলরামপুরের রাজপারবার, ১০৭ 

বলরাম রায় (রাজা), সাঁতৈল ২৩৩ 

বরদাকণ্ঠ সিংহরায় (রাজা ), চাঁচিড়া 
২৮৪-৮৫ 

বড় নগর ১৬৬০ ১৭৭, ২২৬-২৭ 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ৩৩, ১৯১৭, ১৬১, 
২২৮, ২৩২, ২৪৩, ২৫১৯ *&৬, 
২৮৯, ২৯৯ 

ৰসম্ত কুমার রায়, দিঘাপাঁতয়া ২৩২ 

ধ্রাটশ ইণ্ডিয়ান আসো পিয়েশন, ১৯, 
৩১-৩৩, &৭) ৬১, ৬৮, ৯৬, ৯৯, 
১৮১, ১৮৩, ২৭৪ 

বেন্রচাপ্ডকা মান্দির, (হাওড়া) ৭৭, ৭৯ 

বিজয় ভট্ট (লস্কর), তাহরপুর ২১৫ 

[বজয়কৃষ্ণ রায় রোজা), কুঞ্জঘাটা ১৭৬ 

বজ্রয়চ্দি মহতব (মহারাজা ধিরাজ), 
বধমান ১২৯-৩০, ২৪০ 

গিবজয়কেশব রায় (রাজা), আন্দুল ৮২ 

'িজয়প্রসাদ 'সিংহরায়। চাকদীঘি ১৩৬ 

বেশ্টিঙ্ক (লড) ১৩৩ 

ব্রজেদ্দ্রনারায়ণ রার (রাজা),পার্থরিয়া- 
ঘাটা ১৯ 

ব্জমোহন রায় (কাশিমবাজার) ১৯৮ 


াবভাবতণ দেব (ভাওয়াল) ২৬৯ 
বন্ধযবাসিনণ দেব, সন্তোষ ২৪৯ 


খৈতাবশ রাজরাজড়া 


বৃদ্ধিমস্ত্খান গুণাকর), সুসঙ্গ ২৩৬ 

বাঘুয়া রোজা), ময়মনসিংহ ২৪৩ 

ব্রাক কর্ণেল (নন্দকৃমার) ১৭১ 

বাবু (এজ) কালচার ২৬ 

বাহাদুর শাহ সেম্রাট) ৪৩, ১৬৬ 

1বদ্যাময়শ দেবা, মুক্তাগাছা ২৪৫ 

বৈদ্যনাথ নায় রোজা), পাথরিয়াঘাটা 
২০ 

বৈদ্যনাথ রায় (রাজা), দিনাজপুর ২৮৭ 

বৃন্দাবনচন্দ্র মন্ত্র (কুমার ), শুড়া ৪৬ 

বেভারিজ এফ, এন, ১৭৪ 

বেগম মসাঁজদ, মার্শদাবাদ ১৬৪ 

বারোভূঞা” ১১৬, ১৩৮, ২০১, ২৩৬, 
২৭৫, ২৭৭, ২৮০, ২৮৪ 

বাসহদেবনারায়ণ (কোচরাজা), ২১১, 
২১৪ 

বাণীকণ্ঠ সিংহরায়, চাঁচড়া ২৮৪ 

বীর সিংহ (প্রথম ও "দ্বিতীয় ), রাজা, 
বিষুপুর ১২২-২৩ 

বীরে*বরনারায়ণ (রাজা), তাহিরপুর 
২১৭ 

বারেন্দ্র রীসার্ ইনাস্টাটিউট ২৩২ 

বাঙ্কমচন্দ্রু চট্টোপাধ্যায় ৯৬ ১৯৪ 

বাঁদ-উজ--জ্জামান ( নবাব ), বীরভূম 
১১৬ 

বেলগাছিয়া নাট্যশালা ১৮১, ১৮৩ 

বাঁণয়ে (ইউরোপায় পর টক ) ১৫৬২ 


বদরেন্দ্রনাথ রায় (কুমার), নাটোর ২২৯ 


বীরেন্দ্ুকশোর আচার্য চৌধুরী 
(কুমার ), মুক্তাগাছা ২৪৬ 


খনর্দেোশকা 


ব্যারণ সিনহা অফ: রায়পুর ৭৪, ৭৫ 

'বিপ্রচরণ চক্রবতর, হেতমপুর ১১৮ 

বিষাণচাঁদ ( জগংশেঠ ) ১৬৯ 

বনাবহারী কাপুর (রাজা ), বর্ধমান 
১২৯, ১৩২ 

বধ মান রাজাদের কীতি* ১৩১ 

বিনয়কষণ দেব (রাজা) ৩০, ৩৩, ২৪০ 

বিনোদরাম রায়, তাহিরপৃর ২১৭ 

বৈষ্ণবধম” সাহত্য, সম্মেলন ১২২, 
১২৩, ১২৫, ১৮৮ 

বরদ্দানিরঞ্জন চক্রবত (কুমার ), 
হেতমপুর ১২০ 

প্রাহ্দসমাজ ৫১, ২৭৪ 

বিষুপুরের মাহাত্ম্য ১২৪-২৫ 

বীরনারায়ণ (কোচরাজা) ২১০ 

বীর হাম্বীর ( মল্পরাজা ), বারোভূঞ্া, 
বাঁকুড়া ১২১, ২৭৪ 

বমলেন্দু রায় কুমার), বালিহার ২৩৫ 

[বিশ্বনাথ রায় (রাজা ), নাটোর ২২৭ 

'বিশ্বেশবর মালিয়া (রাজা ), 'সিরাড়- 
শোল, বর্ধমান ১৩৪-৩৫ 

1ব*্বসিংহ (রাজা ), কোচবিহার ২১০ 

বিশ্বনাথ সমাদ্দার, কৃষ্ণনগর ২০১ 

ধিব*্বনাথ [সিংহ (রাজা ), সুসঙ্গ ২৩৭ 

1িশ্বেশ্বরী (রানী ), লাটোর ২২৭ 

ভবানী পাঠক ২৯২ 

ভবানন্দ রায় (রাজা ), নদীয়া ২০১- 
২০২ 

ভবানী (রানী ), নাটোর ১৬৬, ১৭৭ 
১৮৫, ২২৬-২৭, ২৩০, *৩৪ 


৩২৭ 


ভট্টনারার়ণ (কাহকুজ্জ ত্রাঙ্গাণ) ৫৭ 

ভবে*বর 'সিংহরাক়, চচড়া ২৮৪ 

ভরতচন্দ্র রায় গুণাকর) ১০০; ২০৪- 
২০ 

ভাওয়াল সন্ন্যাস (মেজ কুমার ) ২৬৯ 

ভাস্কো-ডা-গামা ১৫৫ 

ভাস্কর পণ্ডিত (বগণ) ৯৯, ১৪০, 
১৫৯ 

ভারত-গাড় আন্দোলন ১০২, ২৫৬ 

ভারতাঁয় জাতীয় কংগ্রেস ৩৩, ৭৫, 
১৪৮১ ২২৮, ২৩২, ২৩৫, ২৩৮ 
২৫০, ২৭২, ২৯৮-৯৯ 

ভারতে*্বরণ ম্হারানণ ভিক্টোরিয়া &৭ 
৯৬, ১১০, ১১৯, ১৩৫) ১৮৩, 
১৯১১, *২৯৩7 *৩২; ৯৪৬ 

ভ্যান্সিটাট: হেনরী (গভর্নর) ২৪, 
৩৯, ১৪৬, ১৭২, ২৫৫ 

ভিখারণ সিংহ রায়, চাকরঘি ১৩৬ 

ভপেন্্রনারায়ণ সিংহ (রাজা), 
নসীপুর ১৯৭ 

ভূপেন্দ্রচন্দ্র স্ংহ (মহারাজা ), সংসঙ্গ 
২৪০ 

ভূপেশ্দ্ুনারায়ণ রায় (রাজা), তাহির- 
পুর ২১৭ 

ভূপেন্দ্রকশোর আচার্য চৌধুরী 
( কুমার ), মহস্তাগাছা ২৪৬ 

ভুবনমোহন রার (রাজা)? চাকমা ২৯৭ 

ভুবনময় দেবী (রানা), পাটা ২২৩ 

ভুবনেম্বরী (রানী ), কৃষ্ণনগর ২০৯ 

ভুরশুটের রায় রাজপাঁরবার ১০০ 


৩২৮ 


ভেলেরেস্ট (গভনর ) ২৪, ৪২ ১৬০ 

মাঁণ বেগম ১৪৫, ১৪৭ 

মণিলাল সিংহরায় (রাজা) ১৩৬ 

মঙ্গলপোতার বাগড়া রাজপরিবার 
১০২-১০৩ 

মতিরাম খান, নাড়াজোল ১০৯ 

মুখ-সুসাবাদ, (ম্র্শদাবাদ) ১৩৮, 
১৫২, ১৬৭, ২৫৩ 

মতিঝিল প্রাসাদ, ম্র্শদাবাদ ১৬৪ 

মদনমোহন মন্দির, কোচবিহার ২১৪ 

মোহনলাল (েনাপাতি), মুর্শিদাবাদ 
১৪৩ 

মাধবকৃষ্ণ দেব (রাজা ) ৩০ 

মৃগাঙ্কভূষণ দেবরায় (কুমার), নলডাঙ্গ 
২৮৩ 

মোবারক-উদ--দৌলা (নবাবধুনাজিম) 
৪২, ১৪৫, ১৪৭-৪৮ 

মাবেলি প্যালেস, কলকাতা &৩-৫৫ 

মোবারক- মাঁজল, মাঁশদাবাদ ১৬৪ 

মহারাম্্র পুরাণ, (গঙ্গারাম) ১৬৮ 

মজমথনাথ রায়চৌধুরী € মহারাজা ), 
সন্তোষ ২৪৯-৫০ 

মোদনারায়ণ ( কোচরাজা ) ৯১১ 

মনমোণহনীী (রানী ). পটয়া ২২৩ 

মনসুর আনল খান (নবাব ), 
ম্যার্শদাবাদ ১৪৯-৫১ 

মানিকচাঁদ ( নগরশেঠ ) ১৬৬-৬৭ 

মুকুন্দবল্লভ সোম (রাজা ) ৪০ 

মৃতুবরায় (রাজা). মানদাকণ্ঠ সিংহরায় 

(কুমার ), চঁচড়া ২৮৪-৮৫ 


খেতাবী রাঅরাজড়া 


মনোহরচন্দ্র রায় (রাজা), শেওড়াফুল?ী 
৮৬, ৮১-৯০, ৯৮ 

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (মহারাজা), কাশিম- 
বাজার ১৮৭-৮৯, ২৪০, ২৭২ 

মণীন্দ্রন্দ্র সিংহ রোজা), কান্দী ১৮২, 

মান্নালাল রায়, তাজহাট ২৯৩ 

মীরমদন (সেনাপাতি), মুর্শিদাবাদ ১৪৩ 

সীরজমলা খান (স£বা্দার) ২১০, ২৫৩ 

মীর মোহাম্মদ আলা (নবাব ) ৩০৪ 

মীরজাফর (নবাব নাজিম ) ২৪, ২৮, 
৪২, ১৪৪-৪৫, ১৭৮১ ১৯৩ 

মীরণ (মীরজাফরের পন) ৩৯, ১৪৩, 
১৪৫ 

মবরকাশিম (নবাব নাজিম) ২৪, ১০৯, 
১২৭, ১৪৫-৪৬, ১৬৮, ১৭৮, ১৯৩ 

মহীন্দ্রণারায়ণ, (কোচরাজা ) ২১১ 

মৃরলীধর চক্রবতশ, হেতমপুর ১১৮ 

ময়না রাজপাঁরবার ১০৩-৪ 

মহম্মদ সংজা (শাহজাদা) সংবাদার 
১০১, ১৫৬, ২৫৬৩, ২৬৭১ ২৮০, 
২৮৬ 

মহতবচদি (মহারাজাধরাজ ), বধ মান 
১২৮-২৯, ১৩১ 

মহাত্মা গান্ধী ২৪০, ২৭২ 

মহেন্দ্র দেবরায় রাজা), নলডাঙ্গা ২৮১ 

মহেন্দ্রলাল খান (রাজা), নাড়াজোল 
১১০ 

মহিমানারায়ণ রায়চৌধুরী (রাজা), 

মহেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী (রাজা), 
কাঁকনা ২১৫ 


নির্দেশিকা 


মনোহর সিংহরায় রোজা), চঁচড়া ২৮৪ 
মহম্মদ রেজা খান, (দেওয়ান) ১৪৭, 
১৬০, ১৬২, ১৭৩, ২৯১, ৩০১ 

মহম্মদ আলি, ভূষণা ১৭১৯, ২৭৭ 

মহম্মদ আলি চৌধুরী, বগুড়া ৩০৫ 

মহম্মদ শাহ, (সম্রাট) ১২৭, ১৩৯, 
১৬৭ 

মানাসংহ, (রাজা) ৮৬১ ১২১, ১৩৮, 
২০১) ২১৫, ২২২, ২৩৬, ২৪২, 
২৭৫-৭৬ 

মোহনলাল খান, (রাজা) নাড়াজোল 
১০১৯ 

মোশাররফ হোসেন (নবাব), চট্টগ্রাম 
৩০৫ 

মানুচি (ইটালিয়ান: পক) ২৪ 

মোহামেডান আাসোঃ ৩০৪ 

মুর্শিদকূলী খান, (নবাব নাজিম) 
১০১, ১২৭, ১৩৮-৩৯১১৬৪, ১৭০, 
১৭৭-৭৮, ২৫৩, ২৭৭, ২৮১ 

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (শার্মিন্ঠা নাটক) 
৪৩, ৫৮১ ৯১৫, ১৮১ 

মহেশনারায়ণ রার (রাজা), লালগোলা 
১৯১ 

যতী ন্দ্রমোহন ঠাকুর, মেহারাজা) &৮, 
&৯, ৯০, ২৩৯ 

যতীন্দ্রীকশোর রায়চৌধুরী (কুমার), 
রামগোপালপুর ২৪৮ 

যতীন্দ্রনারায়ণ রায় (রাজা), যোগেন্দ্র- 

নারায়ণ রায় (রাজা), পটিয়া ২২৩ 

যাদবকৃষ্ণ দেব, (রাজা) ৩১ 


৩২৯ 


যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধূরী রোজা), 
রামগোপালপুর ২৪৭-৪৮ 

যোগেন্দ্রন্দ্র (রাজা), শেওড়াফুলী ৯০, 

যোগীন্দ্রনাথ রায় (মহারাজা), 

যোগেন্দ্রনাথ (রাজা), নাটোর ২২৮-২৯ 

যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় (রাজা) লাল- 
গোলা ১৯১ 

যশোবন্ত সংহ (রাজা, কর্ণ গড়, 
নাড়াজোল ১০৮ 

রবার্ট ক্লাইভ, (লড') ১৭, ২৭ 

রনেন্দ্রনারায়ণ রায় (কুমার), রমেম্দ্র- 

নারায়ণ রায় (কুমার), রবান্দ্রনারায়ণ 

রায় (কুমার), ভাওয়াল ২৬৬ 

রঞ্জন প্যালেস, হেতমপুর ১২০ 

রমানাথ ঠাকুর (মহারাজা ) ৩০, &9 
৮৬, €৭) ৬৮, 

রবশুন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বকাঁব) ৪৭, 
&$৭১ ৭০৫১ ১৩০, ১৮৮, ২৪০, 
২৭৪ 

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জোড়াসাঁকো ৫৭ 

রঘ; দেবরায় (রাজা), নলডাঙ্গা ২৮১ 

রঘুনাথ সংহ (প্রথম) রাজা, 'বিকুপুর 
১২২*২-৭৪ 

রঘুনাথ 1স্ংহ (রাজা), সুসঙ্গ ২৩৬ 

রঘুরাম রায় (জমিদার), দৃবলহাটি 
২২১৪) 

রঘুনন্দন আচার্য মুস্তাগাছা ২৪১ 

রঘধুনন্দন রায় (দেওয়ান), নাটোর ১৭৭: 

রুদ্রনারায়ণ রায় (রাজা), কৃষ্ণনগর ২০২৯ 
২২৪, ২৩৩ 


২৩৩০ 


রাঘব রায় (রাজা ), রঘহনাথ রায় 
(রাজা), কৃষ্ণনগর ২০২ ২০৩ 

রাজমহল, (আকবর নগর) ২৬২-৫৩ 
২৭৬, ২৮০ 

রাজবালা (রানগ), মুক্তাগাছা ২৪৫ 

রাজনারায়ণ (কৃমার), পাথরিয়াঘাটা 
১৯ 

রাজকৃষণ সিংহ (মহারাজা), সুসঙ্গ ২৩৮ 

রাজকৃষণ দেব, (রাজা) ২৮, ২৯ 

রাজ সিংহ (রাজা), সুসঙ্গ ২৩৭ 

রাজবল্লভ সোম (রাজা), কলকাতা ৩১ 

রাজবল্লভ সেন (মহারাজা), রাজনগর, 
ঢাকা ই, ৩৭, ১৪৬, ১৭১৯, ৯০৭; 
২২৭, ২৬৩-৬%, ২৭০ 

রামনারায়ণ (রাজা), দেওয়ান ২৩, 
১৪১, ১৪৬৪৬, ১৯৩ 

রাজেন্দ্রনারায়ণ রার (রাজা), ভাওয়াল 
২৬৮ 

'রাজরাজেশ্বর?* মান্দির, ( কৃষ্ণনগর ), 
(বিহার) ২০৯, ২৩৪ 

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ, (মহারাজা) 
কোচরাজ্য ২১৩ 

রাজকুঞ্ণ রায় (কমার), পাথহরিয়াঘাটা 
0 

রাজচগ্দ্র রায় (রাজা), শেওড়াফুলী ৯০ 

রাজনারায়ণ রায় (রাজা ), আম্দ্ল 
৮১ ৮২ 

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কুমার ), 
উত্তয়পাড়া ৯৬ 

বাজেন্দ্রনারার়ণ দেব (রাজা ) ৩৩ 


খেতাব রাজরাজড়া 


রাজেন্দ্রলাল মিত্র (রাজা) ৪৬-৪৭,১১৩, 
১১৯, ২১২, ২১৭, ২৪৬, ২৮২ 

রাজেন্দ্রনারায়ণ (কোচরাজা) ২১২ 

রাজেন্দ্ুলাল মল্লিক (রাজা ) &২-৬৫ 

রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় (রাজা), তাহির- 
পদর ২১৭ 

রাজেন্দ্রনার।য়ণ রায় 
পারথয়ীরয়াঘাটা ১৯ 

রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় (রাজা), পটিয়া 
২২৩ 

রাজেন্দ্র রায় (চক্রবতশ), (রানী ভবানশীর 
জামাতা), বালহার ২৩৪ 

রাজসভা ( কৃষ্ণনগর ) ২০৪-৫% 

রাজপ্রাসাদ ( আন্দুল, কৃষ্ণনগর ) ৮২, 
২০৫ 

রাজবাড়ী (কোচাবহার ) ২১৪ 

রাজবালা দেবী (রানা) মুক্তাগাছা 
২৪৫ 

রামনাথ রায় (মহারাজা), দিনাজপুর 
২৮১, ২৮৬-৮৭ 

রামনাথ 19২২ (রাজা ), সুসঙ্গ ২৩৬ 

রামজীবন (রাজা ), কৃষ্ণনগর ২০২ 

রামাসংহ (রাজা ), সুসঙ্গ ২৩৬ 

রামাীকশোর আচার্য চৌধুরী 
(জমিদার), মুস্তাগাছা ২৪৫ 

রামচন্দ্র রায় (মহারাজা ) ১৮, ১৯ 

রামচন্দ্র সেন (রাজা ১ বলাগড় ১৯২, 
৯৩, ২০৭ 

রামপ্রসাদ সেন (সাধক কাব) ৪২, 
8৪, ১৭৫, ২০৯ 


( কুমার ১, 


নির্দেশিকা 


রামমোহন রায় (রাজা) ৩২, ৪৩, ৪৬, 
৪৮-৫১, &৭, ১২৮ 

রুক্ষিণীবল্লভ সোম (রাজা ) ৪০ 

রামলোচন ঠাকুর, জোড়াসাঁকো &৬ 

রাসমান (রানী ) ৭৭ 

রামলোচন রায় (রাজা ) আন্দুল 
৮০-৮১, ১৪২, ১৭৩ 

রামশঙ্কর রাও, লালগোলা ১৯০ 

রামশগকর সেন (দেওয়ান), বলাগড় ৯৩ 

রামশঙকর দেবরায় (রাজা), রাম দেব 
রায় (রাজা), নলডাঙ্গা ২৮১-৮২ 

রামরঞ্জন চকবতপ (মহারাজা), হেতম- 
পুর ১১৯-২০ 

রামচরণ (রামচাঁদ ) রায় (রাজা), 
আন্দুল ২৫, ২৮ 

রামজীবন সেন (ডিমলা ) ২৯২ 

রামজীবন রায় (মহারাজা ), (নাটোর) 
৯৭৭) ২৪ ২৩১, ২৭৮ 

রামজাীবন সিংহ (রাজা), সংসঙ্গ ২৩৬ 

রামেশবর রায় (রাজা ১, রঘচতদব রায় 
(রাজা) বশিবেড়িয়া ৮৫, ৮৬ 

রামকৃষ্ণ কুণ্ডু (রায়), ভাগ্যকুল ২৭০ 

রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজাধিরাজ), নাটোর 
২৭, ২৩৪ 

রামকৃঞ্ণ রায় (রাজা ), সাঁতৈল ২৩৩ 

রামকৃষ্ণ সিংহ (রাজা ), সুসঙ্গ ২৩৬ 

রামরবদ্র রাম়নচৌধুর+, কাকিনা ২৯৫ 

রামকান্ত রায় (মহারাজা ), নাটোর 
*২৫) ২৩০১ ২৮১ 

ব্রামাসংহ (রাজা ), সংসঙ্গ ২৩৬ 


৩৩১ 


রণসিংহ (রাজা ), সংসঙ্গ ২৩৬ 

রাধাকান্ত দেব (রাজা) ৩২, ৩৩, ৬৮, 
১৩০ 

রাধাগোঁবন্দ মিশ্র ( চক্তবতঁ ) ৯৮ 

রাধারাঙ্গিনশ দেবী (রানা ) ২৪৮ 

রাধাকান্ত সিংহ, কান্দী ১৭৮ 

রাধাকৃষ্ণ নন্দী, কাশিমবাজার ১৮৪ 

রাধানাথ রায় (মহারাজা ), 'দিনাজ- 
পুর ১৭৯, ১৯৫, ২৮৭-৮৮ 

রণাঁজৎ সিংহ (মহারাজা ), নসীপুর 
১৯৬-৯৭ 

রুপনারায়ণ (রাজা), কোচাঁবহার ২১১ 

রৃপেন্দ্রনারার়ণ (রাজা ), তাঁহরপুর 
২১৭ 

রাঘব রায় (রাজা ), বাঁশবোড়িয়া ৮৫ 

রাসমণ্ট, বিষুপুর ১২২ 

িয়াজুস্‌ সালাতিন (ফাসণী গ্রন্হ ) 
১২৫, ১৩৯, ১৪০, ১৬৬ 

রায় বাঁঘন+, ভরশুট ১০০ 

জক্ষযীনারায়ণ (মহারাজা), কোচবিহার 
২১০ - 

লক্ষনননকান্ত ধর, পাথুরিয়াঘাটা ১৭ 

লক্ষীনারায়ণ রায় (রাজা), তাহিরপুর 
২১৭ 

লছমনপ্রসাদ গর্গ (রাজা), মাহযাদল 
১১৩ 

লুৎফউন্বেসা (পরাজের বেগম) ১৪১, 
১৪৭, ১৬৪ 

ল্যাণ্ড হোল্ডার আসোসয়েশন ৩০ 

লালচাঁদ [সংহ (জমিদার), রায়পুর ৭৪ 


৩৩২ 


লোকনাথ নন্দী (মহারাজা), কাশিম- 
বাজার ১৮৬ 

শাহ আলম- (সম্রাট ) ২৩, ৪৩, ৪৬, 
৮০, ১০১, ১৪৬, ২০৪, ২২৭, ২৬৪ 

শান্তপ্রসাদ গর্গ (কুমার ), মহিষাদল 
১১৩ 

শাভিশেখরেশবর রার (কুমার), তাহর- 
পুর ২১৮ 

শান্তনাথ মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া ৯৬ 

শশীকান্ত আচার্য চৌধূরী (মহারাজা), 
শয়মনাসংহ ২৪৩-৪৪, ২৪৬ 

শশশশেখরেশ্বর রায় (রাজা ), তাহির- 
পুর ২১৭-১৮, ২৪ 

শশটীভূষণ দেবরায় (রাজা), নলডাঙ্গা 
৮ 

শুকদেব সংহরায়, (চিড়া ) ২৮৪ 

শরীক আচাষ', মুক্তাগাছা ২৪১, ২৪৫ 

শ্রী চৌধুরী, রামগোপালপুর, 
২৪৭ 

শ্রীশচন্দ্র সিংহ (রাজা ), কান্দী ১৮২ 

শ্রীশচন্দ্র নন্দী (মহারাজা), কাশিম- 
বাজার ১৮৯ 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভগবান ) ৬৮ 

শ্রীনাথ রায়, (রাজা), ভাগাকুল, ২৭০ 

শ্রীমন্ড রায় (রাজা ), তমলুক ১০৫ 

শোভা 'সিংহ (রাজা ), মেদিনীপুর 
১০১, ১০৭, ১১৫, ১২৬, ১৫৪, 
১৫৭ 

[শিবশেখরে*বর, শ্াস্তশেখরে*বর 
(কুমার ), তাঁহরপুর ২১৮ 


খেতাবা রাজরাজড়া 


1শবচন্দ্ু রায় (রাজা), পাথ্বারয়াঘাটা 
১৮, ২১ 

[শিবকৃষণ দেব (মহারাজা ), শোভা- 
বাজার ২৯ 

শিবপ্রসাদ রায় (জমিদার), বাঁলহার 
২৩৪ 

চিবনাথ রায় (রাজা), নাটোর ২২৭ 

শিবরাম আচার্য, মবস্তাগাছা ২৪১ 

1শবাজ? (ছন্রপৃতি) ১৫৮ 

1শবচন্দ্র রায়, (মহারাজা) শ্রীশচন্দ্র রায় 
(রাজা), কৃষ্ণনগর ২০৮-৯ 

শভ/চন্দ্র রায় (কুমার), কৃষ্ণনগর ৮৬, 
২০৮ 

শুকদেব ঘোষ, দিনাজপুর ২৮৬ 

শরদেন্দু রায় (কুমার), বাঁলহার ২৩৬ 

শঙকরী (রানা) বাঁশবেড়িয়া ৮৭ 

শরংকৃমার (কুমার), দিঘাপাতয়া ২৩২ 

শরৎচন্দ্র সিংহ কমার), কান্দী ১৮২ 

শরৎকমারী (মহারান৭), তাজহাট ২৯৪ 

শরৎসুন্দরী (মহারান৭), পখটয়া ২২৩ 

শেইর মৃতাক্ষরীণ, (ফাস গ্রন্থ) ১১৬, 
১৪০, ১৬৬-৬৭ 

শ্রীকণ্ঠ সিংহরায় (রাজা), চঁচড়া ২৮৪ 

শোরীন্দ্রীকশোর রায়চৌধুরী (কমার), 
রামগোপালপুর ২৪৮ 

ধিবেন্দ্রনারায়ণ (মহারাজা), কোচ- 
রাজ্য ২১২ 

শীঁতাংশকাজ্ত আচার্য চৌধুরী 
(কুমার), মুল্তাগাছা ২৪৪ 

শ্যামরার (পণ্রত্র মন্দির), বফুপুর ১২৩ 


খনদেশিকা 

শ্যামাশগ্কর রায় (রাজা), তেওতা 
২৭৩-৭৪ 

শ্যামমোঁহনী (মহারানা), দিনাজপুর 
২৮২৯ 

শব্দকজ্পদ্রুম (অভিধান), ৩২ 

শ্র কৃলমাঁণ (উপাধি) ৮৯ 

শাহজাহান, (সম্রাট) ৮৫১ ৮৯১ ১০১, 
১২৬, ১৫৬, ১৬৪, ২৮০, ২৮৭, 
২৯৫ 

শায়েস্তা খান (সবার) ১৩৮, ২৬৩, 
২৫৭, ২৬৬ 

শান্তাীনকেতন প্রকজপ, ৭৪ 

সবমস্্রলা মন্দির, বাঁশবোঁড়য়া ৮৯ 

সাত হাজার মনসবদার ১৩৩ 

সঙ্গম রায়, (বর্ধমান) ১২৬ 

সত্যচরণ ঘোষাল, (রাজা) ৪৩-৪৪ 

সত্যশরণ (রাজা), ভূকৈলাস ৪৪, ৬৮ 

সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১১৮, ১১৯৯) ১২৭, 
১৩৭, ১৯১ 

শুকদেব রায়চৌধুরী (কুমার) শিবপ5র 
হাওড়া ৭৮ 

সুখময় রায়, মহারাজা) পা্দারয়া- 
ঘাটা, ১৭, ১৮ 

সালম উল্লাহ (নবাব), ঢাকা ২৬০-৬১ 

1সাঁতিকণ্ঠ সংহ, (রারপদর) ৭৪ 

সত্যরঞ্জন চক্রবতঁ (রাজা), হেতমপ্র 
৯০, ১২০ 

সত্যবতী (রাজকন্যা), বধ মান ৩০ 

সত্যেন্দু প্রসন্ন সিংহ (লর্ড) রায়পুর 
৭৪, ৭৬ 


৩৩৩ 


সিরাজ্‌ল ইসলাম (নবাব) ৩০২ 

সীতারাম রায় (রাজা), ভূষণা ২২৪, 
২৩০, ২৭৭-৭১ 

সীতানাথ বোস, (রাজা) ৩৬, ১৪৮ 

সীতানাথ রায়, (ভাগ্যকৃল) ২৭০-৭২ 

সতানাথ রায় (রাজা), সাঁতৈল ২৩৩ 

সতীদাহ প্রথা, ৩৩, ৪২, ৫০, ১১৩, 
২২৫ 

[সপাহী বিদ্রোহ, ৩০, ১২৯, ১৯১ 

সুধীন্দ্র প্রসন্ন সিংহ (লড? রায়পূর ৭৬ 

সতীপ্রসাঙ্দ গর্গ (রাজা), মাহযাল 
১১৩ 

সতাশচন্দ্র রায়, কৃষ্ণনগর ২০৯ 

সংশান্ত প্রসন্ন সিংহ (লড), রায়পুর ৭৬ 

সৃজাউদ্দবীন খান (নবাব নাঁজম) ৩৭, 
১৩৯-৪০, ১৬৭, ২৬৩, ২৯১ 

সেপ্টজনং গিজ ১৬৬-৫৪৭ 

সুজা-উদ-দৌলা, নেবাব) ৩৭, ১৪৬ 
১৯৩ 

সরেন্দ্রনাথ মৃতিলাল, জমিদার ২৬৮ 

সুতানহটি, (উত্তর কলকাতা) ২৬, ২৭, 
১০১, ১৫৭ 

সম্্যাসী বিদ্রোহ ১৬২-৬৩, ২৪১, 
২৫৫ 

সন্ন্যাসী মেজ.কৃমার ভোওয়াল) ২৬৯ 

সালিম উল্লাহ (নবাব), ঢাকা ২৬০ 

সৈয়ফ-উদদৌলা (নবাব) ১৪৭, ১৬০ 

সৈয়দ আসগার আল খান (নবাব), 

সৈয়ৰ আমীর হোসেন (নবাব) ৩০০ 

সৈয়ঘ আমীর আল (নবাব) ৬২ 


৩৩৪ 


সৈয়দ নওয়াব আল চৌধূরণী, (নবাব) 
ময়মনসিংহ ২৫১ 

সরফরাজ খান (নবাব নাজিম) ১৪০, 
১৬৬, ১৯০ 

সামস--ই-জোহন: (নবাব) মার্শ দাবাদ 
১৫০ 

সুরপ্রসাদ গগ' (রাজা), মহিষাদল ১১২ 

সবোধচন্দ্র বসহমাল্লক (রাজা), ২৯৮ 

স্বরুপচাঁদ (মহারাজা) ১৬৮ 

[সরাজ-উদ--দৌলা (নবাব নাজিম ) 
১৪১-৪৪, ১৫৩, ৯৭১, ২০৬, ২২৪, 
২৫৩, ২৬২ 

সৌরাীন্দ্রমোহন ঠাকুর (রাজা) &৯-৬০ 

সূর্ধনারায়ণ (রাজা), নলডাঙ্গা ২৮১ 

সূর্যনারায়ণ (রাজা), তাহিরপুর ২১৬ 

সূর্ধকান্ত আচার্য চৌধুরী (মহারাজা), 
ময়মনাঁসংহ ২৪২-৪৩ 

সুধাংশুকান্ত আচাষ, ঘ্লেহাংশ-কান্ত 

আচার্য (কুমার), ময়মনাঁসংহ ২৪৪ 

সাঁতৈলের রাজপাঁরবার, রাজসাহাী ২৩৩ 

িধো-কানহৃ-ডহর ১১৬ 

সোমেশ্বর পাঠক (ঠাকুর), সুসঙ্গ ২৩৬ 

সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (স্যার) 
৩৩. ২৪০, ২৫০ 

স্বয়স্তরা মন্দির, বাঁশবোঁড়য়া ৮৭, ৮৮ 

স্বর্ণময়ী (দেবী) মহারানশ, কাশিম- 
বাজার ৭৮, ১৮৬-৮৭ 

স্বামী বিবেকানন্দ ৩৪, ৮৩, ৯৭ 

হুররাম সেন, আঁমদার ডিমলা, ২৯১ 

হেজেন- উইীলিয়ম: ৮৪, ১৪২; ২৬৩ 


খেতাব? রাজয়াজেড়া 


হিকি উহীলিয়াম ৪২, ১৭৩ 

হান্টার উইলিয়াম- ১২৫, ১৬২ 

হাজার দুয়ারী প্রাসাদ, মুর্শিদাবাদ 
১৪৮, ১৬৩ 

হেমস্তকুমারী (রান), পঠটিয়া ২২৩ 

হেমেন্দ্রকুমার রায়, দিঘাপাতিয়া ২৩৩ 

হেমেন্দ্রনারায়ণ রায়, লালগোলা ১৯১ 

হাম্বর (ধর, বশর) মল্ল, বিষুপুর ১২১- 
২ *২৭% 

হিন্দু কলেজ ২০, ৩০, ৩১, &০, ৬০, 

হরকুমার ঠাকুর ৫৮, ৬৮ 

হরনাথ রায়চৌধুরী (রাজা), দুবলহাটি 
২২০-২১ 

হরশগুকর রায়, (তেওতা) ২৭৩ 

হরেক সিংহ, (কান্দন) ১৭৮ 

হরেন্দ্রনারায়ণ (মহারাজা), কোচরাজ্য 
২১২ 

হরেন্দ্ুকষ দেব (রাজা) ৩৫ 

হরেন্দ্রকশোর (কুমার) ২৪৮ 

হরিনাথ নন্দী (মহারাজা), কাশিমবাজার 
১৮৬ 

হারশচন্দ্র রায় (রাজা), শেওড়াফুলণী ৯০, 

হৃষীকেশ লাহা (রাজা) ৭১, ৭২ 

হংসে*্বরা মান্দির, বাশিবোড়িয়া ৪২ 

হীরানন্দ সাহ, মর্শদাবাদ ১৬৬ 

হাবীব উল্লাহ (নবাব), হাসান 

আশ-কারী (নবাব), ঢাকা ২৬১-৬২ 

হল ওয়েল সাহেব ১৪২; ১৫২, ২২৬ 

হ'রিশচন্দ্র রায়, চাক-মা (রাজা) ২৯ 

হুমায়ুন জাহ-, মাশিদাবাদ ১৪৮ 


